পশ্চিমবঙ্গ উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদের নব-প্রবতিত পাঠ্যস্বচী অনুসারে উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়সমূহের 
একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য রচিত । 
iL Vide W. B. H. ৪. Council’s Syllabus Volume I. Roblished in. 11950, 1976 ] 
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ভূমিকা 
উচ্চ মাধ্যামক শিক্ষা সংসদের নিদিষ্ট পাঠ্যসূচি অনুযায়ী ইওরোপ ও বিশ্ব ইতিহাস 

_ পারক্রমা” লাখত হইল ৷ অষ্টাদশ শতকের মধ্যভাগ হইতে বিংশ শতকের চতুর্থ দশকে 

দ্বিতীয় বিবযা্ধ পর্যন্ত বিশ্ব ইতিহাসের প্রধান ঘটনাবলী এই পাণ্যস্মচীর অন্তভূত্ত করা 
হইয়াছে। অধুনা ইতিহাসের পঠন-পাঠন পদ্ধতির মৌলিক পারবর্তন ঘটিয়াছে। 
ইতিহাসকে কেবলমাত্র ঘটনাপঞ্জীতে পরিণত না করিয়া ইতিহাসের মর্মবস্তুর বিশ্লেষণ 
করাই বর্তমানকালের স্বীকৃত রীতি । ইতিহাসের মর্ম কথার সাঁহত ছান্রগণের পারচয় না 
হইলে ছাত্রগণের নিকট পরীক্ষার সময় ইতিহাস এক জীতিপ্রদ বিষয় বাঁলয়া মনে হইবে । 
ছাত্র-ছান্রীগণ কোন রকমে তাহা কণ্ঠস্থ করিয়া পরাক্ষা-সমদ্র পার হওয়াই একমাত্র লক্ষ্য 
বলয়া মনে কারবে। তাহাদের মনে ‘জিজ্ঞাসার উদয় হইবে না । অন্টাদশ শতকের দ্বিতীয় : 
ভাগে জ্ঞানদশীপ্ত, শিল্প-বিপ্রব, আমোরকার বিপ্লব ও ফরাসী বিপ্লব এই চারিটি বিপ্লব 
1ব*্ব ইতিহাসের মোড় ফিরাইয়া দেয়। পরবতাঁ শতকে তাহার প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। 
উন্নাবংশ শতকের মধ্যভাগ হইতে সমাজতন্বাদ, জাতীয়তাবাদ ও সাম্রাজ্যবাদ বিবি : 
ইতিহাসে নব ভাবধারার সৃষ্টি করে। এই পযভ্তক রচনার সময় এই সকল ভাবধারা ও 
তাহাদের প্রভাব সম্পর্কে আলোচনা করা হইয়াছে । বিভিন্ন প্রামাণ্য এ্রীতহাসকের 
রচনার সহায়তা লইয়া এই পদুভ্তকাটি রচিত হইয়াছে । পাদটীকায় মুল গ্রন্কারের নাম 
উল্লেখ করা হইয়াছে । ছানর-ছান্রীগণের সুবিধার জন্য পার্্বটীকা দেওয়া হইয়াছে । 
উৎসাহ" ছান্র-ছাব্লীগণের জন্য পাদটাকায় উদ্ধৃতি দেওয়া হইরাছে। সংসদের নিধারিত 
পৃষ্ঠা সংখ্যার স্বল্প পরিসরের মধ্যেই প.স্তকির মান যথাসাধ্য উন্নত করার চেষ্টা করা 
হইয়াছে ৷ 

নব প্রবার্তত উচ্চ মাধ্যামক একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণী একটি সর্বভারতীয় জাতীয় শিক্ষা 
পারকল্পনার সন্তান । কেহ কেহ ইহাকে প্রাক-বিশ্ববিদ্যালর বা অধদনালংপ্ত ইন্টার 
মাডরেট শ্রেণীর মানের সমতুল্য মনে কাঁরয়া পাঠ্য পঢুন্তক রচনা কাঁরয়াছেন বলিয়া জানা 
যায়। কিন্তু উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদের সিলেবাস পঢুন্তকে স্পম্উভাবে বলা হইয়াছে 
যে, মাধ্যামক'শিক্ষার শেষ পর্যায় (end 309৪০ ) হিসাবে উচ্চ মাধ্যামক শিক্ষাকে গ্রহণ 
করা দরকার ৷ ইহাকে স্বয়ংসম্পূর্ণ শিক্ষা পর্যায় হিসাবে গণ্য করা উচিত৷ এই কথা মনে 
না রাখলে পাঠ্য পযগ্তকগনীল হয় আঁত সরলীকরণ অথবা আত কাঁঠনতা দোষে দুষ্ট 
হইবে। এই পুন্তক রচনার সময় উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণীর মান অনুযায়ী তথ্য পাঁরবেশনের 
চেষ্টা করা হইয়াছে। পদ্ন্তকাঁট চালত ভাষার ছাত্রছাত্রীগণের প্রয়োজনের দিকে লক্ষ্য 
রাখিয়া াঁখবার চেষ্টা করা হইয়াছে । পুস্তকের প্রথমে সংসদের পাঠ্যসূচী ও শেষে 
সংক্ষিপ্ত ও রচনাত্মক প্রশ্নাবলী সংযোজিত করা হইয়াছে। 

কোন পাঠ্যপডস্তক, সর্বা্সনন্দর ও হুযাটমন্ত হইতে পারে না। সুতরাং 'ইওরোগ ও 
*ব*্ব ইতিহাস পারক্রমার’ কোন ন্রযন্ট থাকিবে না এমন অহাঁমকা প্রকাশ আমি যযান্তযডুন্ত 
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মনে কার না। মাননীয় শিক্ষকাঁশাক্ষকাগণ এই পযৃভ্ভকটির উন্নতেকল্পে কোন পরামর্শ 
দলে সাদরে গ্রহণ কাঁরব । মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের জন্য আমার লিখিত অন্যান্য পদ্ভ্তক- 
গঢ়লর ন্যায় এই পদুভ্তকটি সমাদৃত হইবে বলিয়া আশা করি । 

আমার ছাত্র অধ্যাপক অমলেন্দ পানকে প্রুফ দেখিয়া দেওয়ার জন্য ধন্যবাদ জানাই ৷ 
যাঁদ কোন ব্রাট তাহার সতর্ক চক্ষু এড়াইয়া গিয়া থাকে তাহার জন্য লেখকই দায়ী। 
পাঁরশেষে আমার সহকমাঁ শিক্ষক-শাক্ষিকাগণকে বিনীত ধন্যবাদ জানাই । ইতি 


পি ৯০৫ লেক টাউন ে 
বিনীত 
কাঁলকাতা-৫৫ 
১লা আগষ্ট, ১৯৭৬ 


তৃতীয় সংস্করণের ভূমিকা 


ইওরোপ ও বিন ইতিহাস পরিক্রমার তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হোল । এই সংস্করণ 
প্রকাশের সময় বইাটকে আগাগোড়া পরিমার্জন করা হয়েছে, অনেক নূতন তথ্য সন্নিবৌশত 
হয়েছে । তাছাড়া মনল ইংরাজী বইয়ের উদ্ধৃতিগ্ীল পাতার নীচে ' দেওয়া হয়েছে। 
বইটির মান যথা সম্ভব উন্নত করার চেষ্টা হয়েছে । লাইনো টাইপে বইটি ছাপা হয়েছে । 
আশা করি সহদয় শিক্ষক-শিক্ষিকাগণ আগের সংস্করণের মত বইটির প্রীত আগ্রহ 
দেখাবেন । আমার ছাত্র শ্রী অমলেন্দ: পান এম. এ. প্রুফ দেখে আমার অশেষ ঝণে বদ্ধ 
করেছে। যাদি কোন ভুল তার সতর্ক চক্ষুর অগোচর থাকে তবে সে দোষ আমারই ৷ 
পারশেষে শিক্ষক-শিক্ষিকাগণকে কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানাই । ইাত__ 


পি ১০৫ লেক টাউন 
কলিকাতা-৫৫ বিনীত 
২৫শে জুলাই, ১৯৭৯ গ্রল্থকার 


REVISED SYLLABI IN HISTORY IN EUROPE AND THE 
WORLD (1763-1945) 
Paper II ( Full Marks—100 ) 

CHAPTER I 
Europe 1768-1789— Europe in 1763—Englightened Despotism. 

CHAPTER II 
Industrial Revolution—Scientific Inventions and Growth of 
Mechanical Industries—Factory system—Effects of the Industrial 
Revolution upon contemporary society and politics. 

CHAPTER III he 
War of American Independence—Background—Causes of War— 
Treaty of Versailles 1783. b 

CHAPTER IV 
French Revolution and Napoleon—Causes of the Revolution— 
Calling of the States General—National Assembly—Legislative 
Assembly—National Convention—Reign of Terror—BSignificance of 
the Revolution—Advent of Napoleon—From Consulate to Empire— 
Reforms and conquests of Napoleon—his fall—Impact of the 
Revolution on Europe. 

CHAPTER V 
Reconstruction of Europe—The Congress of Vienna—Metternich 
system—Uoncert of Europe : its activities, causes of its failure. 

CHAPTER VI 
Revolution and Reaction—July Revolution—February Revolution 
—Greek War of Independence. 

CHAPTER VII 
The Mid-Century upheavel—National Revolutions of 1848-50—The 
sequence, character and sequel of the Revolutions. 

CHAPTER VIII 
Relations of Great Powers, 1850-71—The Eastern Question and the 
Crimean War—France under Napoleon I—Unifications of Italy 
and Germany—Franco-Prussian War—BSignificance of the Settle- 
ment of 1671. 


[জার] 
CHAPTER IX 


Major Eupopean States and the System of Alliances—Germany 
Under Bismarck and William II (1871-1914)—Russia under 
Alexander II, Alexander III and Nicholas II— System of Alliances. 
CHAPTER X i 


Socialism and Imperialisn—Karl Marx and Socialism—Reforms and 
revolutions in China, 


CHAPER XI 


Dismemberment of the Ottoman Empire—Development of Balkan 
Nationalism—From Treaty of Berlin of Balkan Wars. 
CHAPTER XII 


নর First World War and its aftermath—Causes of the War—Major 
& Participants—Peace Settlement of 1919-23—League of Nations— 
Modernisation of Turkey. 


“ CHAPTER XIII 


Russian Revolution—its impact. 
CHAPTER XIV 


Dictatorship and Failure of Collective Security—Locarno Treaty 
and Pact of Paris—Disarmament—Work ‘of the League— Fascism 
On the ascendant and breakdown of Collective Security— 


Chamberlain—Daladier— Mussolini Hitler and Stalin—Origin of 
Second World War. 
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বিষয় Kk প্‌জ্ঠা 
প্রথম অধ্যায় ৪ প্রথম পারচ্ছেদ 

অষ্টাদশ শতকের মধ্যভাগে ইওরোপের অবস্থা ( Europe in the Middle 
of thc Eighteenth Century ) ৪ ১৭৬৩ খ্রীঃ ইওরোপের রাজনৈতিক. 


| 
| 
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অবস্থা - ৩--৬ 
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ 
জ্ঞানদীপ্তি ( Enlightenment ) ৪ জ্ঞানদীপ্ত; আলোকগ্রাপ্ত স্বৈরতন্ত্র; 
প্রাশিয়া-রাজ দ্বিতীয় ফ্লেডারিকের জ্ঞানদীপ্ত সংস্কার ; আষ্টয়ার "দ্বিতীয় 
যোসেফের জ্ঞানদীপ্ত শাসন সংস্কার ; জারিনা দ্বিতীয় ক্যাথারিণ ... ৬-১৮ 
[দ্বিতীয় অধ্যায় 
শিল্প“বপ্রব ( Industrial  [২০৮০16০]) ৪ শিল্প-বিপ্রব ; শিল্প- 
বিপ্লবের ফলাফল ; মানব সভ্যতার উপর শিল্প-বিপ্পবের প্রতিক্রিয়া -.  ১৮-_২৬ 
তৃতীয় অধ্যায় 


আমেরিকার বিপ্লব 8 আমেরিকার স্বাধীনতার যুদ্ধ ( The American 

Revolutions The War of American Independence ) ৪ 

আমেরিকার ওপনিবোশক যুগ ; আমেরিকার বিপ্রব বা স্বাধীনতা য্দ্ধের 

কারণ; আমেরিকার স্বাধীনতা যুদ্ধের প্রকাত; আমোরকার স্বাধীনতা 

যুদ্ধের বিবরণ ; আমেরিকার সাফল্যের কারণ ; আমেরিকার স্বাধীনতা 

যুদ্ধের ফলাফল 2 0 ২৬--৩৬ 
চতুর্থ অধ্যায় ৪ প্রথম পারচ্ছেদ 

ফরাসী বিপ্লব ( French Revolution ) 8 পূর্ব কথা ; পণ্দশ লুই; 
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৪ ইওরোপ ও বিশ্ব ইতিহাস পরিক্রমা * 


স্তুচন! 
( Introduction ) i 


ইতিহাস প্রবাহমান । কোন নিদজ্ট গণ্ডীতে ইতিহাসকে ভাগ করা সম্ভব নয় ॥ 
মানব সভ্যতার কাহনীই হইল ইতিহাসের মুখ্য বন্তু। আদিম গুহাবাসী মানুষ নিষ্ঠুর ৃ 
প্রকৃতির সহিত নিরন্তর সংগ্রাম করিয়া জীবন ধারণ করিয়াছে। ক্রমে তাহারা সমাজ :.. 
গড়তে শিশিয়াছে, রাষ্ট্র স্থাপন কাঁরয়াছে ! আজ মানুষের অভীপ্সা পৃথিবী ছাড়াইয়া 
চাঁদে পেশীছিয়াছে । একাঁদকে বিজ্ঞানের সাহায্যে মানুষ প্রাকৃতিক শান্তকে জয় কিয়া 
জীবন যাত্রাকে সুগম কারয়াছে। অপরদিকে মানুষের সামাজিক, রাষ্ট্রক উৎকর্ষ 
সাধনের জন্য দার্শনিক ও চিন্তাবদগণ কাজ করিয়াছেন । 

ইতিহাসের গাঁতপথে বিশেষ ধারার প্রভাব দেখা যায় । আধ্ানক যুগের ইতিহাসের 
মূখ্য ধারা হইল রেনেসাঁস বা পুনর্জাগরণ আন্দোলন ৷ মধ্যযুগে মানন্য ছিল অন্ধ 
বি*বাসী ৷ স্বাধীন ও যুক্তিবাদী চিন্তাধারাকে মধ্যযুগে আমল দেওয়া হইত না) ' 
পোপের নেতৃত্বে খীষ্টীর় গীর্জা মানুষের সামাজিক ও আত্মিক জীবনকে নিয়ন্ত্রণ কারত ॥. 
গ্রাঁণ্টীয় গীজা যাহা অনুমোদন করিত না তাহা পালন করা ছিল ঘোরতর অপরাধ ॥ 
আধুনিক যুগের রেনেসাঁস আন্দোলন মানৃষের মনের এই জড়ত্বকে কাটাইয়া স্বাধীনভ 
চিন্তার অধিকার দের ॥ স্বাধীন চিন্তার প্রসারে মানুষের হারাইয়া যাওয়া ব্যান্তত্ব আবার: 
ফারয়া আনে ৷ প্রাচীন গ্রীক, লাতিন দার্শীনক ও সাহত্যকারগণের রচনা পাঁড়রা মানুষ 
নূতন করিয়া আত্মীবণবাস 'ফারয়া পায়। রেনেসীঁস আন্দোলন ইওরোপের চিন্তা 
জগতে যে মযান্তর হাওয়া বহাইয়া দেয় তাহার ফলে সাহিত্য, শিল্প, বিজ্ঞান, দর্শন, _ 
ভৌগোলিক আঁবিৎকার সর্বক্ষেত্রেই ইওরোপায় জাতিগুলের প্রাতভা ও উদ্যম ছড়াইয়া 
গড়ে । ধর্ম নিরপেক্ষ, যযনতবাদী, সূজনশীল জীবনযাত্রার ডাকে ইওরোপায় জাতগ্যাল 
সাড়া দেয় । 

রেনেসাঁস আন্দোলনের ফলে ইওরোপাঁয় সাহিত্য পেন্রা্ক, বোক্কাচো, ইরাসমাস, 
হোরেস, টমাস মোর, ফ্রান্সিস বেকন প্রভাত মনীষীর দানে সমৃদ্ধ হয়। চিন্রকলায় 
িওনার্দে। দা ভা, মাইকেল গ্যাঞ্জেলো, রাফায়েল প্রভৃতি চিন্রশজ্পীগণ নুতন যুগের 
সূচনা করেন । বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে কম্পাস, সামযাদ্রক জরিপ ও আগ্রেয়াস্মর আবিষ্কারের 
ফলে ইওরোপারগণ নৃতন শান্ত লাভ করে। দুঃসাহসী নাবকেরা ইওরোপায় বাণিজ্য ও. 
উপনিবেশ বিভন্ন দেশে বিস্তারের কাজে লাগিয়া পড়ে । বার্থলোমিউ দিয়াজ নামে এক... 
পর্তুগীজ নাবিক ১৪৮৭ প্রাঃ ভারতে আসবার জন্য উত্তমাশা অন্তরীপ পযন্ত পথ দা 


করেন। কলন্বাস ১৪১২ গ্রীঃ আমোরকা মহাদেশ আকিচ্কার করেন,। পর্তুগীজ নাবক 
ভা্কো-দা-গামা উত্তমাশা অন্তরীপ হইয়া ১৪৯৮ খ্রীঃ ভারতের কালিকট বন্দরে পৌঁছান ৷ 
ভৌগোলিক আবি্কারের ফলে আমোরকা, ভারত ও প্রাচ্য দেশে ইওরোপের ঠা ও 
উপনিবেশ বিস্তারের সূচনা হয়। রি 


২ ইওরোপ ও বিশ্ব ইতিহাস পরিক্রমা 


আধ্মানক যুগের অন্যতম প্রধান ঘটনা হইল জাতীয় রাষ্ট্রের উৎপত্তি । মধ্যযুগের 
পাত্র রোমান সাম্রাজ্যের হুলে ফ্রান্স, জার্মানী, রাশিয়া, ইংলণ্ড প্রভৃতি জাতীয় রাষ্ট্র 
গাঁড়য়া উঠে । জাতীয় রাষ্ট্র জাতীয় রাজতন্দের মাধ্যমে বিকাশ লাভ করে। ফ্রান্সের 
বুরবোঁ রাজবংশ, আল্টয়ার হ্যাপসবার্গ রাজবংশ, ইংলগ্ডের হ্যানোভার রাজবংশ, 
প্রাশিয়ার হোহেনজোলান* রাজবংশ এবং রাশিয়ার রোমানভ রাজবংশ জাতীর রাষ্ট্রের 
আদর্শকে রুপারিত করে। 

২. আধুনিক যুগের অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিল সাম্রাজ্য ও উপনিবেশের জন্য প্রতিদ্বন্দিৰতা | 
 ইওরোপের বাঁহরে উপানবেশের অধিকার লইয়া ইংলণ্ডের সহিত ফ্রান্স ও স্পেনের 
দীর্ঘকাল লড়াই চলে। শেষ পর্যন্ত উপনিবেশের লড়াইয়ে ইংলণ্ড তাহার নৌবলের 
সাহায্যে জয়লাভ কাঁরয়া বিশ্ব শান্তিতে পাঁরণত হয় । অপরদিকে ইওরোপের অন্যান্য 
শান্তিগণীল নৌবলকে গুরুত্ব না দিয়া স্থল যুদ্ধে মন্ত থাকার তাহাদের শান্তি ইওরোপের 
মধোই সাঁমাকধ থাকে 

আধুনিক যুগে শিল্প বিপ্লবের ফলে বড় বড় কল-কারখানা গড়িয়া উঠে ॥ কল- 
কারখানার প্রভূত উৎপাদনের ফলে উদ্বৃত্ত মাল বিক্রয়ের জন্য নূতন বাজারের দরকার 
দেখা দের। এজন্য ইওরোপীয় জাতিগুঁল এশিয়া ও আফ্রিকার বাজার দখলের 
প্রতিদান্দরতায় নামিয়া পড়ে । ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের মধ্যে এজন্য তীর প্রতিদ্বান্দবতা বাধে 
বপ্লবের ফলে ইওরোপের অর্থনীতি ও সমাজের চেহারা পাল্টাইয়া যায়। বড় 
ড কল-কারখানা গাঁড়য়া উঠিলে লোকে উহাতে কাজ করিয়া নূতনভাবে জীবিকা অনের 
দুযোগ পায় ॥ দ্বিতীয়তঃ, এক শ্রেণীর লোক কল-কারখানা চালাইয়া এবং ব্যবসা- 
মা বাণিজ্য করিয়া প্রচুর মুনাফা লাভ করে। এই নূতন ধনতন্তী শ্রেণী সমাজে পুরাতন 
pf সামন্ত শ্রেণীকে হঠাইয়া ক্ষমতা দখলের চেষ্টা করে। তৃতীয়তঃ, কল-কারখানাকে কেন্দ্র 
করিয়া বড় বড় শহর" গাঁড়রা উঠে ৷ গ্রাম হইতে বহু লোক জীবিকার জন্য, এই সকল 
কল-কারখানার কাজ কাঁরতে আসিয়া শহরে ও বন্তিতে বসবাস করিতে থাকে। ইহার 
ফলে গ্রামীন জীবনের পাঁরবর্তন হয়। শহরগুলি জনসংখ্যার চাপে ধুশীকতে থাকে । 
সর্বশেষে, অষ্টাদশ শতকের দ্বিতীয় ভাগকে “বিপ্লবের যুগ” (Age of Revolu- 
tion) বলা হয়। এই সময় তিনাঁট বিপ্লব ঘটে, আমেরিকার স্বাধীনতার যঢুদ্ধ, 
ফরাসী বিপ্লব ও শিল্প বিপ্রব। এই িনাট বিপ্লবের ফলে সমাজ, রাষ্ট্র, সর্বক্ষেত্রে 
সনপ্রসারী পারব্তন ঘটে । আমেরিকার গণতান্ত্রিক ও যন্তরাষ্র ব্যবস্থা ও মানব 
অ! ঘোষণা এক নবীন রাষ্ট্রাদর্শের সুচনা করে। ফরাসী বিপ্লব ইওরোপের 
রো রা সা বব প্রচণ্ড আঘাত হানে । সাম্য, মৈত্রী ও স্বাধীনতার 
_ আদর্শ ভবিষ্যৎ ইতিহাসকে প্রভাবিত করে । 15521 
তিক গাই কাস ও শহর নত নী সণ কয 


প্রথম অসম্যান্্ 
প্রথম পরিচ্ছেদ 
অগ্লাদশ শতকের মধ্যভাগে ইওরোপের অবস্থ! 


( Europe in the Middle of the Eighteenth Century € 


১৭৬৩ খ্ৰীঃ ইওত্লোলোল ব্লাজনৈতিক অব্ৰহু| ( Europe in 
1763 )£ ১৭৬৩ খ্রীঃ দুইটি সন্ধির দ্বারা সপ্তবর্ের যুদ্ধের অবসান ঘটে, যথা 
হিউবাটসবাগের সন্ধি এবং প্যারিসের সান্ধ। হিউবাটসবার্গে'র সামধর দ্বারা আষ্টয়া 

সাইলোশযা প্রদেশ স্হায়ীভাবে প্রাশিয়াকে ছাড়িয়া দেয় । প্যারিসের 


হিউবাটনবাগ ও সন্ধি দ্বারা ক্রান্স, কানাডা, কেপ ব্রিটন, নোভাস্কোশিয়া প্রভৃতি 
প্যারিসের সন্ধি £ 


রা উত্তর আমেরিকার স্থানগুলি ইংলপ্ডকে ছাড়িয়া দেয় । ইংলণ্ড 
সপ্তবর্ষের বুদ্ধের র্‌ “ 
অবসান আমেরকা মহাদেশে মিসিাসাঁপ নদী পর্যন্ত উপনিবেশ বিস্তারের 


আধকার পায়। প্যারসের সন্ধি দ্বারা ভারতবর্ষেও ইংরাজ 
আধকার প্রাতচ্ঠার পথ রচিত হয় । ভাঁবষাতে ফরাসীরা ভারতে রাজ্য বিস্তারের চেষ্টা 
করিবে না এবং ভারতীয় রাজনীতিতে হাত দিবে না এই প্রাতশ্রদীত তাহাদের দিতে, হয় ॥ 
ইংরাজের নিকট হইতে ফরাসীরা তাহাদের বাণিজ্াকেন্দ্র যথা চন্দননগর, পণ্ডিচেরী, মাহে 
প্রভাত ফিরিয়া পায়। ইহার ফলে ফরাসী বাধা না থাকায় ইংলণ্ড নিরঙ্কুশভাবে 
ভারতে সাম্রাজ্য স্থাপনের সুযোগ পায় । স্পেন প্যারিসের সন্ধির দ্বারা মধ্য আমেরিকায় 

ফ্লোরিডা প্রদেশ ইংলগ্ডকে ছাড়িয়া দেয় । ন্ট 
এীতহাসক রেস্ডাওয়ে আভমত দিয়াছেন যে ১৭৬৩ খ্রীঃ যাহা ঘাঁটয়াছিল তাহা 
অপেক্ষা যাহা ঘাঁটবার সুচনা হয় তাহা অনেক বেশী গুরুত্বপূর্ণ ।৯ ১৭৬৩ খ্রীঃ ব্হৎ 
ঘটনা ছিল ইংলশ্ডের ওপনিবেশিক আধিপত্য লাভ এবং পৃথিবীর প্রধান নোঁ-শান্তরূপে 
ইংলন্ডের আত্মপ্রকাশ ।: প্যারিসের সন্ধি দ্বারা ইংলণ্ড ভারতে ও উত্তর আমোঁরকায় প্রায় 
একচ্ছত্র অধিকার পায়। কানাডায় ইংলণ্ডের আধিপত্য স্থাপিত হয় । মধ্য আমেরিকায় 
স্পেনের ক্ষমতা হাস পাইলে ইংল্ড প্রতিপত্তি লাভ করে। ইংলণ্ড 

ইলের নও তাহার নৌবলের সাহায্যে একদিকে সাম্রাজ্য বিস্তার 
উপনিবেশিক ১ টু র, অপরাদকে 
আধিপত্য লাভ বাণিজ্য বন্তারের কাজে নামিয়া পড়ে। অর্থনীতাবদ এযাভাম 
স্মিথ এই আত দিয়াছেন যে সতের যর ফলে ইংলেণ্ডে 
আঁথ'ক গ্বচ্ছলতা ও সম্‌দ্বি দত বৃদ্ধি পায়। 


১৭৬৩ খ্রীঃ ইংলণ্ডের সফলতার পশ্চাতে একটি বিরাট ক্ষাতির ছায়া লূকাইয়া Pe 


টি 


. ১৭৬৩ প্রাঃ কানাডায় ফরাসী আধপত্য ধ্বংস হইলে, উত্তর আমেরিকায় So ই 
লাস স্বাস্থ বকা রান ১২১ 


১. “The Seven Years’ War is notable rather for what it এ 
owed t টব 
it reaped”, Reddaway—Europe from 1715-1815, P, 257. 3 What 


৪ ইওরোপ ও বিশ্ব ইতিহাস পরিক্রমা 


উপনিবেশের ফরাসী আক্রমণের ভয় দূর হয় । ফরাসী আক্রমণের ভয়ে এযাবং তাহারা 
ইংলণ্ডের আশ্রয় চাহিত। জপ্তবর্ষের যুদ্ধের পর ফরাসী আক্রমণের ভয় দুর হইলে 
উপনিবেশগড়ল ইংল্ডের অধীনতা পাশ ছিন্ন কারয়া ১৭৭৬ খ্রীঃ 


আমেরিকার স্বাধীনতা _ = ৰ 
বুদ ও আমেরিকার স্বাধীনতা ঘোষণা করে৷ সপ্তবর্ষের যুদ্ধে ইংলণ্ডের নিকট তাহার 


যুক্তরাষ্ট্র গঠন পরাজয়ের প্রতিশোধ লইবার জন্য ফ্রান্স আমেরিকার উপনিবেশগঢ়ালর 

॥ পক্ষ নের। আমেরিকার স্বাধীনতার যুদ্ধে ফরাসী হস্তক্ষেপের 

ফলে ইংলন্ডের পরাজয় ঘটে । স্বাধীন উপানবেশগুঁলি আমোরকার যডন্তরাচ্টু গঠন 
কাররা ।বশ্বের অন্যতম প্রধান শান্তরুপে আত্মপ্রকাশ করে । 

১৭৬৩ প্রাঃ আল্ট্রা ও ফ্রান্সের ন্যায় দুইটি বৃহৎ শান্তির বিরুদ্ধে বুদ্ধে জয়লাভ 
রিয়া ভথান কারা প্রাশয়া ইওরোপে অসাধারণ মর্যাদা পায়। প্রাশিয়ার 
ধা. রাজা দ্বিতীয় ফ্েডারিক তাঁহার কুটবডদ্ধি, রণচাতুর্য ও দুরদাষ্টর 
জন্য সবর মর্যাদা পান । প্রাশিয়ার উথ্থান ইওরোপে এক নূতন শীল্তসাম্য প্রতিষ্ঠা 
করে। প্রাশিয়ার উত্থানের পূর্বে, আঁজ্টুয়ার হ্যাপসবার্গ রাজবংশ জার্মানীর উপর 
নেতৃত্ব কার্ত। অষ্রয়ার বিরুদ্ধে সপ্তবর্ষের যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া প্রাশিয়া জামনানীর 
নেতা হিসাবে আত্মপ্রকাশ করে । সপ্তবর্ষের যুদ্ধের পর হইতে আষ্টরা ও প্রাশিয়া 
র নেতৃত্ব লাভের জন্য এক দীর্ঘ্ছায়ী প্রাতদ্বান্দবতায় মাতিয়া উঠে । এই 
তা ১৭৬৩ রাঃ আরম্ভ হয় এবং প্রায় একশত বংসর পরে ১৮৬৬ খ্রীঃ প্রাশিয়ার 
 ছড়ান্ত জয়ের ফলে ইহার অবসান হয় । 
নু অষ্টাদশ শতকে ইওরোপের রাজনীতিতে রাশিয়ার অন:প্রবেশ ছিল এক বৃহ ঘটনা ৷ 
ঈপ্তরশ শতকে জার পিটার দি গ্রেট বা জার মহান ?পটারের আমল হইতে রাশিয়া ধারে 
ঠা ধারে ইওরোপের রাজনীতিতে অংশ লইতেছিল। পিটার শাসন সংস্কারের দ্বারা 

রাশিয়াকে আধননিক রাষ্ট্রে পরিণত করার চেষ্টা করেন । তিনি দক্ষিণে তুরস্কের সাম্রাজ্য 

রাশিয়ার বান. গ্রাস করিয়া কৃষ্ণ সাগর পর্যন্ত রাজ্য বিস্তারের চেষ্টা করেন । উত্তর- 
ইণ্ডরাগীয় রাজনীতিতে পৃণ্চিমে বাল্টিক সমদ্রু পর্যন্ত তান রাশিয়ার রাজ্যসীমা বিস্তার 
ER করেন । অষ্টাদশ শতকের দ্বিতীয় ভাগে জারিনা ক্যাথারিণ 

[ পিটারের আরব্ধ কাজকে আগাইয়া লইয়া যান। জারিনা দ্বিতীয় 

ক্যাথারণ প্রতিবেশী পোল্যান্ড ও তুরস্ককে গ্রাস করিয়া রাশিয়ার ক্ষমতা বাড়াইবার 
হি উমার ই ইওরোপের পুরাতন শক্তিসাম্যকে ভাঙিয়া দেয় ৷ 
হয়না র পর হইতে রাশিয়াকে বাদ দিয়া সমাধান করা সম্ভব 

ই রাজা চতুদ্দশ লুইরের আমল হইতে ফ্রান্স ছিল ইওরোপের প্রধান শ্তি। সপ্তবর্ষের 

এ! পরাজয়ের ফলে ফ্রান্স তাহার দীর্ঘকালের স্বীকৃত মর্যাদা হারাইয়া ফেলে ফ্রান্সের 
21 কির অদরদশী নীতি এবং তাঁহার উপপত্নী মাদাম দ্য পল্পাদযারের 
দন ৭ এর অশুভ প্রভাব ফ্রান্সের শাসনযন্রকে বিকল করিয়া দেয়। ১৭৬৩ 
ৰাঃ ফ্রান্সের ইতিহাসের সব'প্রধান ঘটনা ছিল উপানবেশের যুদ্ধে ইংলণ্ডের নিকট তাহার 


০ 
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অষ্টাদশ শতকের মধ্যভাগে ইওরোপের অবস্থা € 


০ 


পরাজয় । ইহার ফলে ফ্রান্স ও ভারত আমেরিকার আধিপত্য হারায় ৷ প্যারিসের 
সন্ধির দ্বারা ফ্রান্সের এই পরাজয় চুড়ান্তরূপে স্বীকৃত হর । 


ইবি ইপনিবেশিক যুদ্ধে ইংলণ্ডের নিকট ফ্রান্সের পরাজয় এবং ইওরোপের 
কনা যুদ্ধে প্রাশিয়ার নিকট পরাজয় ফরাসী জাতির মনে গভীর হতাশা 


সৃষ্ট করে। এদিকে ফ্রান্সের বুরবো রাজবংশের স্বৈরাচারী শাসন. 

এবং আভজাতগণের স্বার্থপরতা ফরাসী জাতির মনে গভীর অসন্তোষ সৃষ্টি টু 
ফরাসী দেশ ধারে ধীরে বিপ্লবের দিকে আগাইতে থাকে । এ 
সপ্তবষের যুদ্ধে পরাজিত হইয়া আজ্য়া, সাইলেশিয়া প্রদেশ চূড়ান্তভাবে প্রাশিয়াকে 
ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হয়। ইহার পর হইতে জার্মানীর নেতৃত্ব লইয়া 


Si ওশ্েনের  সণ্টিয়ার সাত প্রাশিয়ার প্রাতদবান্দহতা চলে । টি 


দ্‌ 


আধিপত্য বিপন্ন হইলে, ইহার ক্ষাতপুরণের জন্য অষ্টিয়া 
নদী অঞ্চলে রাজা বিস্তারের চেষ্টা চালায় । ১৭৬৩ রঃ পর স্পেনও একটি সাধার 


শান্ততে পরিণত হয় । ক 


অষ্টাদশ শতকের মধ্য ভাগ হইতে তুরস্কের দ্রুত পতন ঘাটতে থাকে । রাশিয়ার 
জারনা দ্বিতীয় ক্যাথারিণ, তুরস্কের দুর্বলতার সংযোগে তুরস্কের ইওরোপনীয় 


গ্রাস কারবার চেষ্টা করেন। দ্বিতীয় ক্যাথারিণ তুরস্কের নিকট. 


তিলে হইতে ক্রিয়া, ইউক্রেন ও আজফ আঁধকার করেন । ইহার ফলে: 
রূশ-তুরসক বিরোধ ও পুবাঞ্চল সমস্যার সৃষ্টি হয় ( (বিশদ বিবরণ 
অষ্টম অধ্যায় দেখ )। 
অষ্টাদশ শতকে প্রাশিয়া প্রভৃতি রাজ্যগ্ীল ন্যায় নীতি অপেক্ষা নগ্ন আক্রমণ 
নীতিকে বেশী মূল্য দেয়। ন্যায়বিচার ও আন্তর্জাতিক আইন অপেক্ষা “জোর যার 
মূলক তার” নীতিই অধিকতর প্রকট হইয়া উঠে। এঁত্হাসিক হ্যাসালের মতে 
ইহার ফলে “ইওরোপের আন্তর্জাতিক সম্পর্কের মান অত্যন্ত নীচে নামিয়া যায় ।»১ 
আন্তর্জাতিক ন্যায়নীতবোধ নষ্ট হওয়ায় দুর্বল দেশগুলির দান 
7, ঘনাইয়া আসে। এই নগ্ন ক্ষমতালোভী নীতির উদাহরণ 
বলির ভীভাবি পোল্যাণ্ডের ব্যবচ্ছেদের ক্ষেত্রে দেখা যায়। দুর্বল পোল্যান্ড 
পোল্যাগ ব্যবচ্ছেদ রাজ্যকে ১৭৭২ খ্রীঃ তিনটি প্রবল রাষ্ট্র যথা প্রাশিয়া, রাশিয়া ও 
অষ্টিয়া ভাগ করিয়া নেয়। নিরীহ ও শান্তিপ্রিয় পোল্যাণ্ডের 
স্বাধীনতা বিনা কারণে নষ্ট করায় আক্রমণবাদের জয় সূচিত হয় । 
.. অষ্টাদশ শতকের দ্বিতীয় ভাগ ছিল “নবীন দার্শানক মতবাদ ও আলোকপ্রাপ্ত 
স্বৈরন্বের যুগ ৷” এতিহাসিক রেনডাওয়ে মন্তব্য কারয়াছেন যে, “দার্শবনকগণ এই 
যুগে প্রত্যক্ষভাবে সমাজকে প্রভাবিত করেন।” এঁতহাসিক ফিশারের মতে 
দাশশনকগণ সমাজের উন্নত বিধানের জন্য তাঁহাদের দার্শনিক মতবাদের বাস্তব প্রয়োগ 


১. ‘Diplomacy was corrupt, international immorality was ০72 
Hassal, 75, 2, রা রি ৰ * 
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্ ইওরোপ ও বিশ্ব ইতিহাস পরিক্রমা 


বেন “ড় শতকে রমেশ বা ধর্ম সকার আন্দোলনের সর খোর মতবাদ 
ক যেরূপ জনাপ্রয়তা লাভ কারয়াছল, সেইরূপ অষ্টাদশ শতকে 
২ ধাবিত শরীর উদ্ভব দার্শনিকগণের মতবাদ ব্যাপক জনাপ্ররতা পার” ।৯ এই যুগের 
নকলের মধ্যে ফরাসী দার্শীনক মন্তেস্কা, ভলতেয়ার, রুশো ছিলেন অগ্রগণ্য । 
বিজ্ঞান, দর্শন, অর্থনীতি সর্বক্ষেত্রে এই যুগের ফরাসী মনীষার অসাধারণ বিকাশ ঘটে । 
অষ্টাদশ শতকে শিল্প শবপ্পব ও উপনিবেশ বিস্তারের ফলে ফ্রান্স ও ইংলন্ডে মধ্যাঁবত্ত 
পার উদ্ভব হয় এই নবোদিত মধ্যবিত্ত শ্রেণী নবীন দর্শন ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের পাঠ 
লইয়া ক্ষয়প্ৰাপ্ত আভজাতগণের হাত হইতে নেতৃত্ব কাড়িয়া লইতে আগাইয়া আসে । 


a 


ৰে দ্বিভীয় পরিচ্ছেদ 
জ্ঞানদীপ্তি 


( Enlightenment ) 


.. জ্ভানদীক্তি ( Enlightenment ) 2 প্রাচীন যুগে গ্রীক ও রোমান চিন্তা- 
বিদগণ বিজ্ঞান ও দর্শনের চর্চা করেন। রোমান সামাজোর পতনের পর ইওরোপে 
টনি মধ্যযুগের সুচনা হয় । মধ্যযুগে যুক্তিবাদ ও বিজ্ঞান চর্চা ?পছাইয়া 
বাদ ও বিজ্ঞান চর্চা পড়ে। অন্ধবিশ্বাস ও কুসংস্কার প্রাধান্য পায় । এজন্য মধ্যযুগকে 
“অন্ধাব*বাসের যুগ” বা ( Age of Faith ) বলা হয়। পগ্দশ 
শতকে গ্রীক পন্ডিতগণের প্রভাবে ইতালীতে পুনরায় গ্রীক দর্শন ও সাহিত্যের চর্চা 
আরম্ভ হয়। ক্রমে এই চর্চা ইওরোপের বাভন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে ছড়াইয়া পড়ে । ইহার 
ফলে মধাযুগীয় অন্ধবিশ্বাসের দ্থলে য্ন্তবাদের জাগরণ ঘটে। এই জাগরণকে 
রেনেসাঁস বা পুন্াগরণ আন্দোলন বলা হয় । ইহার ফলে আধুনিক যুগের সূচনা হয়৷ 
রেনেসীসের প্রভাবে বিজ্ঞান ও দর্শনের চর্চার ফলে ইওরোপে যুক্তিবাদের জাগরণ ঘটে । 
মধ্যযুগীয় অন্ধবিশ্বাস, তন্ত্র, মন্বের স্থলে যু্তিবাদ মানুষের চিন্তাকে প্রভাবিত করে। 
প্রকৃতি বিজ্ঞানের চর্চার ফলে লোকে বুঝিতে পারে যে প্রকৃতি একটি নিয়ম (Law ) 
দ্বারা শাসিত হয় 
আধুনিক যুগের প্রথম দিকে কোপাঁনকাস, গ্যালালও, বেকন ও হারভে নামক 
চার জন বিজ্ঞানী প্রকাতর রহস্যের যয়ন্তিবাদী ব্যাখ্যা করেন। কোপানিকাস প্রমাণ 
করেন যে পৃথিবী সৌরমণ্ডলের অনেকগণাল গ্রহের মধ্যে একটি গ্রহমান্র। গ্যালালও 
সন নীল জালা ২7 01011617692. society and their teachings were 
applied as swiftlyas Luther's in the first decade of Reformation.” Reddaway, 
1:95 
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একটি দুরবাক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে প্রমাণ করেন যে পাঁথবী সূর্যের চারিদিকে ঘোরে | 
তিনি আরও প্রমাণ করেন যে সূর্যও তাহার কক্ষপথে পরিভ্রমণ করে । গ্যালিলিওর 
আবিচ্কারের আগে লোকে ভুল ধারণাবশতঃ মনে করিত যে সূর্ধই' পৃথিবীর চারিদিকে 
ঘোরে । গ্যাললিওর প্রমাণ অন্ধাব*বাসীগণের ধারণায় ভয়ানক আঘাত দেয় । পোপের 


নির্দেশে প্রাঁষ্টীয় চার গ্যালিলিওর মতবাদকে নিন্দা জানায় । অশান্টীয় মতবাদ প্রচারের { 


কোপানিকাস 


জন্য গ্যালিলিওকে কারাবাসে জীবন কাটাইতে হয়। বেকন বিজ্ঞানের প্রযুক্তি এবং রানা 


নিরীক্ষার উপর জোর দেন । হারভে নামে জনৈক ইংরাজ চিকিৎসা বিজ্ঞানী সবপ্রথম ' 
আবিচ্কার করেন যে মানুষের দেহের রক্ত হৃদষন্ত্র হইতে ধমনী ও শিরা দিয়া প্রবাহিত - 
“হইয়া পুনরায় হৃদ্যন্তে ফিরিয়া আসে। হারভে রন্ডসণ্ডালন প্রক্রিয়া আবিভ্কার করার 
ফলে চিকিৎসা বিজ্ঞানে নবযূগ আরম্ভ হয়। সপ্তদশ শতকে বিজ্ঞানী স্যার আইজাক 
নিউটন মাধ্যাকর্যণ শন্তির অস্তিত্ব প্রমাণ করেন। নিউটনের আবিচ্কারের ফলে ইহা 
প্রমাণিত হয় যে বিশ্ব-প্রকৃতি একটি নিয়ম (1.4) দ্বারা শাসিত হয়। রসায়নাঁবদ 
রবার্ট“ বয়েল প্রমাণ করেন যে কোন বন্তযুকে পোড়ান হইলে তাহা হইতে শন্তি বা এনাজ 
উৎপন্ন হয়। ১০৭ 
আধুনিক যুগের প্রথম দিকে প্রকৃতি বিজ্ঞানের যে চর্চা আরম্ভ হয় তাহা সপ্তদশ 
শতক ও অষ্টাদশ শতকে ব্যাপক প্রসার লাভ করে ॥ বিজ্ঞান চর্চার জন্য ডাচ বিজ্ঞানী 
টাইকো ব্রাহে একটি মানমন্দির স্থাপন করেন। ডেনমাকের রাজা দ্বিতীয় ফ্রেডারক 
"এই মান মন্দিরের ব্যয়ভার বহন করিতেন । রোমে বিজ্ঞান চর্চার 
সপ্তদশ ও অষ্টাদশ. জন্য একাদমী লিঞ্কসে ( Acadamy of Lynxes ), ইংলণ্ড 
শতকে বিজ্ঞান চর্চার S ঃ 
সার রয়্যাল সোসাইটি ( Royal 9০০৩১), ফ্রান্সে বিজ্ঞান একাদমী 

( Acadamy of Science) স্থাপিত হয়। এছাড়া ইংলণ্ডে 

১৬৭৫ ঘীঃ পৃথবা বিখ্যাত গ্রীনউইচের মানমান্দর স্থাপিত হয়। টু 
_ বৈজ্জানিকগণের গবেষণার ফলে সকলেই জানিতে পারে যে প্রকৃতি একটি নিয়মের 


দ্বারা (Law) চলে। এই জ্ঞানই অষ্টাদশ শতকের জ্ঞানদীপ্তির ভিন নে 


নই 


৮ ইওরোপ ও শ্ব ইতিহাস পারকমা 


কাজ করে। দার্শীনকগ্রণ এই মতবাদ প্রচার করেন যে প্রকৃত যাঁদ নিয়মের দ্বারা 
দিনও নামার শাসিত হয়৷ তবে রাল্ট ও সমাজ ব্যবস্থাও নরমের দারা চালিত 
রিচালনার যুক্তি হওয়া উাঁচত। মানুষ ও সমাজ হইল প্রক্কাতর অঙ্গ। সম্তরাং 
বাদের প্রয়োগ প্রকৃতির নিয়ম অনুযায়ী সমাজ ও রাষ্ট্র নিয়ম মানিয়া চলা দরকার ৷ 
৷ এই নিয়ম হইল য্যান্তবাদ। সমাজ ও রাষ্ট্রকে যবান্ত শাসন করিবে এই কথা দার্শীনকেরা 
| বলেন। প্রাতহাটসক গকশারের মতে “এই যুগের চিন্তাবদগণের প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল 
এই যে তাঁহারা সমাজের উন্নতি সাধনের জন্য তাঁহাদের মতবাদকে কাজে লাগান ।”৯ 
৷ ডোঁভড গহউম নামক দাৰ্শনিক এই তথ্য প্রচার করেন যে মানুষের অভিজ্ঞতাকে 
প্রমাণ কারবার জন্য হীন্ত ও চিন্তাশান্তকে কাজে লাগান উচিত । ইমানুয়েল কাণ্ট নামক 
) - জার্মান দার্শীনক বলেন যে প্রকাতর নিয়মের মত ন্যার়নীতি সমাজকে শাসন করিয়া থাকে। 
| মন্তেক্ক্য নামক ফরাসী দার্শীনক তাঁহার স্পিরিট অফ ল বা 
| ক আইনের মর্ম নামক গ্রন্থে যুন্তিবাদের আলোকে রাজ্ট, ইতিহাস ও 
যুক্তিবাদী চিন্তাধারা. রাজনীতির আদর্শ সম্পর্কে আলোচনা করেন। তান ব্যান্ড 
স্বাধীনতা ও ন্যায় বিচার প্রাতষ্ঠার জন্য সরকারের আইন বিভাগ, 
শাসন বিভাগ ও বিচার বিভাগের ক্ষমতাকে পৃথক করার কথা বলেন। মন্তেস্ক্যুর এই 
মতকে ক্ষমতাবিভাজন ( Separation of Power ) নীতি বলা হয় । ফরাসী দার্শনিক 
ভলতেয়ার তাহার রচনাবলীতে খ্রীন্টীর গাঁজার যৌন্তকতা নস্যাৎ করেন। ফরাসী 
দার্শনিক রুশো তাঁহার সামাজিক চুক্তি বা সোসিয়েল কণ্টাই নামক রচনায় প্রমাণ করেন 
যে রাজা ঈশ্বরের আদেশে ক্ষমতা পান নাই ; জনসাধারণের ইচ্ছায় রাষ্টর স্থাপিত হইয়াছে । 
জনসাধারণই রাষ্ট্রের উৎস ও সার্বভৌম শক্তি । রাজ্য বা রাষ্ট্রের শাসনকর্তা জনসাধারণের 
ইচ্ছা মানিতে বাধ্য। রুশোর মতবাদ গণতন্নবাদের জন্ম দেয় । রুশো মূনুষের সমান 
অধিকারের মতবাদও প্রচার করেন। রুশো ছিলেন অন্টাদশ শতকের চিন্তা-নায়কগণের 
মধ্যে সর্বাপেক্ষা বৈপ্লীবক । তাঁহার মতবাদ ফরাসী বিপ্লবের পথ রচনা করে। 
ডেনিস ?দদেরো, ডি' এলেমবার্ট প্রভৃতি পাঁণ্ডিতেরা {বিশ্বকোষ বা এনসাইক্লো পিয়া 
নামে গ্রন্থাবলী রচনা করেন। বিশ্বকোষ গ্রত্থাবলীতে তদানীন্তন ফ্রান্সের স্বৈরাচারী 
শাসন ব্যবস্থার সমালোচনা করা হয়। বিশ্বকোষ পাঁড়রা লোকে প্রাকৃতিক নিয়মাবলী 
এবং উহার আলোকে রাণ্ট্রিক নিয়মাবলী কি হওয়া উচিত তাহা বুঝিতে পারে । অষ্টাদশ 
শতকে মার্কাণ্টাইলবাদ নামে এক ভুল অর্থনীতি চালু ছিল । এই নাত অনুসারে মনে 
করা হইত যে পাথবীর সম্পদ সীমাবদ্ধ । যাহাতে সম্পদ দেশের বাহিরে না চলিয়া 
যায় এজন্য সরকার ব্যবসায়, বাঁণজ্য, আমদানী প্রভৃতি বিষয়কে কঠোরভাবে নিয়ল্লণ 
করিত। মার্কাণ্টাইলবাদ ছিল ভুল। ইহার স্থলে অষ্টাদশ শতকে ফজিওক্রেসী নামে 
এক নূতন অর্থনীতিবাদের উদ্ভব হয়। কোয়েসনে, গ্যাডাম স্মিথ প্রভৃতি ছিলেন এই 
নূতন মতবাদের প্রতিষ্ঠাতা। কোরেসনে মার্কাণ্টাইল মতবাদের ভুল তরাট দেখাইয়া 
5, “A leading features of the movement of thought was its active concern for the 
ht on of the society”. Fisher—A History of Europe. 8,697, 


regen! 
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দেন। “তান অবাধ বাণিজ্য নীতির কথা বলেন। ইংলচ্ডের অর্থনীতিবিদ এ্যাভাম 
[স্মথ, জাতীয় সম্পত্তি বা ওরে 
eS Nanos EET ও ee সে Wealth of 
কিজিওত্র্যাট মতবাদী রঃ ঃ রন। এই গ্রন্থে 
নীতির উর: ॥ এ্যাডাম থা ভন করেন যে শ্রমই হইল সম্পদের উৎস ৷ রাষ্ট্র 
দ্বারা উৎপাদন ব্যবন্থা দনয়ন্তণ করা হইলে সম্পদের উৎপাদন 
ব্যাহত হইবে৷ রাষ্ট্রের উচিত উৎপাদনকারাগণের উপর হস্তক্ষেপ না করিয়া তাহাদের 
স্বাধীনভাবে গ্রাতযোগিতা কাঁরতে দেওয়া । গ্যাডাম স্মিথের এই মতবাদকে হন্তক্ষেপ-না- 
করা বা লেসাফেয়ার ( Laissez [8119 ) নীতি বলা হয় 
অষ্টাদশ শতকে ইতিহাস চর্চার ক্ষেত্রেও যুক্িবাদের প্রয়োগ দেখা বায় । ইতিহাসকে 


কাহিনী স্তর হইতে সমাজ বিজ্ঞানের স্তরে না হয়৷ ভিকো নামক ইতালীয় এঁতহাসিক 
তা ইতিহাস রচনায় তথ্যনিষ্ঠা ও সমালোচনা রীতি প্রবর্তন করার পথ 
7577 দেখান ৷ মন্তেন্ক্যু ইতিহাসে বিবর্তনবাদের কথা বলেন। হার্ডার 


যুক্তিবাদের প্রয়োগ টু 
নামক জার্মান এীতিহাসিক নব ইতিহাসবাদ” প্রচার করেন । 

হাডণর বলেন যে ইতিহাসে মানব সভ্যতার অগ্রগাতর কথা বলা উঁচত। বাভিন্ন জাত 

এই অগ্রগতির পথে কতদুর সফলতা লাভ করিয়াছে ইতিহাসে তাহার পাঁরচয় থাকার 


কথাও তিনি বলেন ৷ 
রোমান এম্পায়ার বা রোমান সাশ্রাজরের পতন নামক বিখ্যাত রচনায় প্রাকৃতিক শান্তর 


উপাসক রোমান সভ্যতার পতনের কান! বর্ণনা করেন । 
আইন শাস্ত্রের রচনার ক্ষেত্রে: বেকারিয়ার অপরাধতত্বের নব ব্যাখ্যা, জেরেমি 
আইন শাস্ত্রে বেন্থামের হিতবাদদী দর্শন বিশেষভাবে প্রভাব “বস্তার করে। 
যুক্তিবাদের প্রয়োগ বেদ্থাম তাঁহার ইউটিলিটি বা হিতবাদা” দর্শনে বলেন যে সরকারের 
কর্তব্য সবেণচ্চ সংখ্যক লোকের জন্য সবেণচ্চ $হতকারা শাসন প্রবর্তন করা ॥ 
এইভাবে অষ্টাদশ শতকে জ্ঞানদশীস্ত বা Enlightenment-এর [বিকাশ হয়। 
জ্ঞানদাঁপ্তি কেবলমাত্র জ্ঞানীগণের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না ৷ রাজা, মহারাজা, মধ্যবিত্ত 
সকল শ্রেণই জ্ঞানদীপ্তির প্রভাবে প্রভাবিত হন। ফ্রান্সের রাণী মেরী এ্যাণ্টোনেট 
দুগ্ধ উৎপাদনের জন্য বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা চালাইতেন । হল্যাণ্ডের 
শাসনকর্তা ডি ওয়াইট নিজে বৈজ্ঞানিক পরীক্ষাগার চালাইতেন । 
শিক্ষিত মধ্যবিত্ত লোকেরা দাশনকগণের রচনা পাঁড়তেন । } 
জ্ঞানদাপ্তির প্রসারের ফলে ইওরোপের শিক্ষিত শ্রেণীর মধ্যে যদনন্তবাদ, মানবতাবাদ, 
প্রকৃতিবাদ ও আশাবাদ জা'গয়া উঠে ২ যঢন্তিবাদের প্রয়োগে লোকে যু দ্বারা রাষ্ট্র 
সমাজ ও নণীতরোধকে যাচাই করতে শিক্ষা পায়। এ 
প্রভাবে মধ্যযুগীয় কুসংস্কার ও অন্ধ বিশবাস কাটাইয়া লোকে 
বিজ্ঞানের প্রমাণের সাহায্যে ঘটনার বিচার কাঁরতে [খে ৷ মানবতাবাদ মানুষকে তাহার 
১ Utilitarinianism- বাংল। “হিতবাদ' করিয়াছেন, ঘা! 
চড় নি, Europe. P. টি মিনি বিবিধ প্রবন্ধ । 
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১০ ইওরোপ ও ধবন্ব ইতিহাস পরিক্রমা 


প্রকৃতিদত্ত অধিকার আদায় করিতে এবং জ্ঞানকে মানুষের মঙ্গলের জন্য কাজে লাগাইতে 
শিখায় । ইওরোপের স্বৈরাচারী রাজাগণ জ্ঞানদীপ্তর প্রভাবে প্রজাগণের প্রতি তাঁহাদের 
কর্তব্য সম্পর্কে সচেতন হন ৷ ইহার ফলে অষ্টাদশ শতকে জ্ঞানদীপ্ত স্বৈরতন্বের বিকাশ 
ঘটে। আশাবাদ চিন্তাশীল মানুষকে এক উন্নততর জীবনের আদর্শে উদ্ধুদ্ধ করে । 

এইভাবে জ্ঞানদীপ্তি অষ্টাদশ শতকের সমাজ, রাষ্ট্র ও চিন্তার ক্ষেত্রে এক বিপ্লব ঘটার ৷ 
আলোকপাত স্লৈৱতত্ৰ (Enlightened Despotism) 3 অষ্টাদশ 
শতকে যে জ্ঞানদীপ্তির বিকাশ ঘটে তাহার প্রভাবে রাষ্ট্র শাসনের আদর্শ প্রভাবিত হয়। 
 কোপাঁনকাস, গ্যালিলিও, বেকন, কেপলার প্রভৃতি বৈজ্ঞানিকেরা প্রকাতি বিজ্ঞানের চর্চার 
যে সূত্রপাত করেন, সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতকে বিজ্ঞানীরা তাহাকে আরও আগাইয়া 
দেন। নিউটন, হার্সেল প্রভৃতি বিজ্ঞানী পদার্থ বিদ্যার অন:ুশালন দ্বারা প্রকাতর 
.. নিয়মগদীলিকে ব্যাখ্যা করেন । প্রাকৃতিক শন্তিকে মানহুষের মঙ্গলের কাজে লাগাইবার জন্য 
চেষ্টা আরম্ভ হয়। বৈজ্ঞানিকেরা বলেন যে প্রকৃত একটি নিয়ম (1.৫) দ্বারা 
২. শাসিত হয়। দাশ“নকেরা ইহার ফলে বলেন যে প্রকৃতি যদি নিয়মের দ্বারা শাসিত হয় 
তবে সমাজ ও রাল্টও নিয়মের অধীন হইবে৷ বিজ্ঞান চর্চার ফলে অন্ধবিশ্বাস ও 

. কুসংস্কারের স্থলে যন্িবাদের বিকাশ হয়। ইহাকে জ্ঞানদীপ্তি বলে । 

| জ্ঞানদাপ্তর ফলে যে যডন্তিবাদ প্রতিষ্ঠিত হয় দার্শনিকগণ তাহাকে রাণ্ট্র ও সমাজ 
। ব্যবস্থার সংস্কারের জন্য প্রয়োগ করেন। হিউম, বেন্থাম প্রভৃতি দার্খশীনকৈরা হিতবাদী 
পাননি দর্শন বা utilitarian Philosophy প্রচার করেন । তাঁহারা 


'£ 


দার্শনিক মতবাদের বলেন যে রাষ্ট্রের কর্তব্য হইল সর্বোচ্চসংখাক লোকের সবাঁধক 


বিকাশ হিত সাধন করা। মন্তেস্ক্যু নামক ফরাসী দারশীনক তাঁহার 
“আইনের মর্ম” বা Spirit ০£ Laws নামক গ্রন্থে রাষ্টের ক্ষমতাকে 
আইন, 


শাসন ও বিচার এই তিন স্বতন্ত্র ভাগে পৃথক করার কথা বলেন । তান ব্যাক্তি 
স্বাধীনতা ও নিয়মতান্ত্রিক রাজতল্লের আদর্শ“ প্রচার করেন । রুশো তাঁহার “সামাজিক 
চুক্তি” বা সোসিয়াল কনা নামক মতবাদ দ্বারা প্রচার করেন যে জনগণের ইচ্ছাই হইল 
রাষ্ট্রের শক্তির উৎস। কোরেসনে, দিদেরো প্রভৃতি লেখকেরা মাকন্টাইলবাদ নামক 
প্রচলিত অর্থনৈতিক মতবাদের ঘোর সমালোচনা করেন । তাহারা অবাধ ব্যক্তিগত ব্যবসায় 
ও অবাধ বাণিজ্যের জন্য দাবী জানান | 
অষ্টাদশ শতকের রাজাগণ জ্ঞানদীপ্তির প্রভাব উপেক্ষা কাঁরতে পারেন নাই । 
দাশনিকগণের প্রভাবে তাঁহারা একথা স্বীকার করিতে বাধ্য হন যে প্রকৃত যেমন নিয়মের 
শাসন মানিয়া চলে, রাষ্টুকেও সেইরূপ দর্শন ও নীতির শাসন মানিয়া চলিতে হইবে৷ 
দার্শনিকদের মতবাদ অষ্টাদশ শতকের রাষ্ট শাসন ব্যবস্থায় গভার প্রভাব বিস্তার করে।২ 
সপ্তদশ শতকে রাজাগণ স্বগাঁয় অধিকার নীতিতে বিশ্বাসকরিতেন। এই নাতি 
১ এতিহাসিক রেডভাওয়ে Enlightened 19850051977-কে তিনটি আখ্যা দিয়াছেন যথা, Enligh- 
tened Despotism, Philosophical Despotism, Benevolent Despotism. 
2. Hayes. 6,415, 


জ্ঞানদীপ্ত, হু 


অনুযায়ী লোকে বিশ্বাস করিত যে ঈশ্বর রাজাগণকে বংশানুক্রমিক শাসনের অধিকার 
দিয়াছেন । তাঁহারা তাঁহাদের কাজের জন্য ঈশ্বরের নিকট জবাবদিহি কারবেন। 
প্রজাগণের নিকট তাঁহাদের কাজের জবাবদিহি করিতে তাঁহারা বাধ্য নন । জম্টাদশ 
শতকে দাশণীনকেরা য:ণ্তিবাদ প্রয়োগ করিয়া স্বগাঁয় অধিকার ননীতির ত্রাট দেখাইয়া দেন। 
দার্শীনকেরা বলেন যে প্রকৃতির নিয়মের ন্যায় ঈশ্বর রাষ্ট্রের পরিচালনার জন্য নিরম স্থির . 
কারয়া দিয়াছেন । এই নিরম হইল এই যে রাজাকে অধিকার ভোগ করিতে হইলে 
কর্তব্য অবশাই কারতে হইবে ।৯ দাশশীনকগণের মতবাদের প্রভাবে রাজাগণ বুঝিতে 
পারেন যে কর্তব্য না কারলে আবামশ্র অধিকার লাভ করা যায় না। অভ্টাদশ শতকের 
রাজাগণ প্রজার মঙ্গলের জনা কর্তব্যের কথা স্বীকার কাঁরলেও তাঁহাদের স্বৈরাচারী 
ক্ষমতাকে ছাড়িতে রাজী ছিলেন না। জ্ঞানদীপ্তর প্রভাবে তাঁহারা প্রজার কল্যাণের 
' জন্য অনেক প্রকার সংস্কার চাল? করেন । কিন্তু প্রজাগণকে রাষ্ট্র পরিচালনায় অংশগ্রহণ 
কাঁরতে দিতে তাঁহারা মোটেই রাজী ছিলেন না। সংতরাং দ্বরাচারী শাসন ব্যবস্থা বহাল 
থাকে, ভবে শাসকগণ ধর্মীয়, সামাজিক ও অর্থনৈতিক সংস্কারের জন্য কাজ করেন । জ্ঞান- 
দশীপ্তর ফলেই স্বৈরাচারী শাসকগণের এই উদার মনোভাব জাগ্রত 
হয়। এইজন্য অষ্টাদশ শতকের রাষ্ট্রাদর্শ কে আলোকগ্রাপ্ত দ্বৈরতন্দ 
বা জ্ঞানদীপ্ত দ্বৈরতন্্ বলা হয় । সপ্তদশ শতকের রাজাগণ নিছক দ্বৈরতন্নে বিশ্বাস 
কারয়া প্রজার মঙ্গলের জন্য কোন কাজ করেন নাই ৷ পরের শতকে তাঁহাদের বংশধরেরা 
যযন্িবাদের প্রভাবে প্রজা কল্যাণের কাজ করিয়া পাপের প্রায়শ্চিত্ত করেন । এজন্য লর্ড 
গ্যাক্টন ইহাকে “অনুতপ্ত গ্বৈরতন্ত” ( Repentant Monarchy ) বালয়াছেন। 
আলোকপ্রাপ্ত স্বরতন্ের কয়েকটি বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়, যথা--(১) রাষ্ট্রের 
কল্যাণের জন্য রাজাই একমাত্র সংস্কারের কাজ করিবেন ৷ জনসাধারণকে শাসন ব্যবস্থায় 
অংশ লইতে দেওয়া হইবে না! (২) রাজা কেবলমাত্র অধিকার ভোগ কাঁরবেন না। 
রাষ্ট্র ও প্রজার কল্যাণের জন্য কাজ করা তাঁহার একান্ত কর্তব্য । (৩) রাজা ও প্রজা 
উভয়েই রাষ্ট্র জন্য কাজ করিতে বাধ্য ৷ রাষ্ট্র হইল সকলের উপরে ৷ মস্তক দেহের 
৮:০৭ অংশ হইলেও য়েমেন মন্তিল্কের আদেশে দেহ পারচালিত হয়, 
বৈশিষ্ট সেইরূপ রাজা রাষ্ট্রের অংশ হইলেও তান হইলেন রাষ্ট্রের মাস্ক ৷ 
“তান যাহা আদেশ কারবেন সকলে তাহা পালন করিতে বাধ্য ৷ 
রাষ্ট্র মঙ্গলের জন্য কি ধরনের সংস্কার করা হইবে তাহা রাজাই একমাত্র স্থির কারবেন । 
প্রজার ইচ্ছানুযায়ী তাহা স্থির করা হইবে না৷ 
১৭৬৩ খ্রীঃ পর আলোকপ্রাপ্ত স্বৈরতন্বের স্বর্ণযুগ আরম্ভ হয়। এই সময় 
জানদীপ্ত স্বৈরতন্তরের ইওরোপের অধিকাংশ রাজা ও রাস্্রনেতাগণ বাভিন্ন প্রকার সংস্কারের 
রা কাজে হাত দেন৷ উত্তরে সুইডেন হইতে দক্ষিণে পর্তুগাল 
পূর্বে রাশিয়া হইতে পশ্চিমে ফ্রান্স, পর্যন্ত সর্বত্র সংস্কারের ধূম পাঁড়য়া ষায়। এ 


১. Rights are deductions of duties. 
2. “Everything for the people but nothing by the people.” 
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আলোকপ্রাপ্ত দ্বৈরাচারীগণের মধ্যে প্রাশিয়ার রাজা দ্বিতীয় ফ্লেডারিক, অষ্ট্ুয়ার 
সমাট দ্বিতীয় যোসেফ, রাশিয়ার জানা দ্বিতীয় ক্যাথারিণ, স্পেনের রাজা তৃতীয় 
আলোকপ্রাপ্ত চালসি, পর্তুগালের প্রথম যোসেফ, সুইডেনের তৃতীয় গাচ্টাভান 
রাজাগণ প্রভৃতির নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য । মন্ত্রী বা রাষ্টনেতাগণের 
‘মধ্যে ফ্রান্সের চোইসুল ও টুর্গো, স্পেনের ডি আরাণ্ডা ও ইতালীর তানঃুচ্চির নাম 
স্মরণীয় । মেইনজ ও ট্রায়ারের বিশপগণও ভ্ঞানদশীপ্তির দ্বারা প্রভাবিত হন । 
আলোকগ্রাপ্ত ট্বৈরাচারী শাসকগণের মধ্যে প্রাশিয়ার দ্বিতীয় ফ্রেডারিক, আষ্টুয়ার 
দ্বিতীয় যোসেফ ও রাশিয়ার দ্বিতীয় ক্যাথারিণ বিশেষ উল্লেখযোগ্য কাজ করেন। এদের 
মধ্যে আম্য়ার সম্রাট দ্বিতীয় যোসেফ দার্শনিক মতবাদের প্রকৃত 
দ্বিতীয় ফেডারিক, সিটি নে 
দ্বিতীয় যোসেফ ও অনুরাগী ছিলেন। তিনি ছিলেন ঘোর আদর্শবাদী। বাস্তব- 
দ্বিতীয় ব্যাখারিণ  বঢুদ্ধের অভাবে শেষ পর্যন্ত তিনি বিফলতা বরণ করেন। রাশিয়ার 
জারনা দ্বিতীয় ক্যাথারিণ ভলতেরারের অন:রাগিণী ছিলেন। তিনি 
রাশিয়ায় এক শাসনতন্ম প্রবর্তনের প্রাতএ্রাত দেন। কিন্তু তিনি শেষ পযন্ত স্বরতন্নই 
কায়েম রাখেন। আভজাতগণেরও তিনি অনেক ক্ষমতা বাড়ান ৷ কিন্তু দারিদ্র ভুমিদাসগণের 
মশান্তর কোন চেষ্টা তিনি করেন নাই। প্রাশিয়ারাজ দ্বিতীয় ফ্রেভারক ছিলেন সর্বাপেক্ষা 
বাস্তববাদী সফল সংস্কারক । তবে তিনি আদর্শবাদ অপেক্ষা বাস্তব প্রয়োজনকে অধিক 
সংল্য দেন। তানি সংস্কারের সুযোগে রাজতন্বের ক্ষমতা বাড়ান । প্রজার মঙ্গলের 
জন্য বিচার ব্যবস্থা, ধমণ় স্বাধীনতা, অর্থনৈতিক সংসকারও তিনি করেন । 
দ্বিতীয় ফ্রেডারিক ও দ্বিতীয় যোসেফ প্রভৃতি আলোকপ্রাপ্ত শাসকগণ তাঁহাদের 
সকার ব্যবস্থায় রাষ্ট্র কেনদ্রয়করণের দিকে বিশেষ নজর দেন । প্রাদেশিক ও স্থানীয় 
আইন সভাগুলির ক্ষমতা মাইয়া কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষমতা বাড়াইবার চেষ্টা করা হয়। . 
কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্যের উন্নতির দিকেও তাঁহারা নজর দেন। যোগাযোগ ও পরিবহণ 
ব্যবস্থার উন্নতির জন্যও তাঁহারা চেষ্টা করেন। শাসন ও বিচার 
বিভাগের সংস্কার করা হয়। ধর্মসাহিফ্ণৃতা ও জাতীয় চার্চ গঠনের 
জন্য চেষ্টা করা হর । !কর ব্যবস্থার সংস্কার করিয়া সরকারের আয় 
বৃদ্ধির দিকে নজর দেওয়া হয়। শিক্ষা, শিল্প ও কলার উন্নাতির জন্য চেষ্টা করা হয় ৷ 
এইভাবে আলোকপ্রাপ্ত শাসকগণ তাঁহাদের উদারতা ও প্রগাতশীল চিন্তার পরিচয় দেন। 
অষ্টাদশ শতকে আলোকপ্রাস্ত স্বৈরন্ন শেষ পর্যন্ত বিফলতায় পর্যবসিত হয় । 
আলোকপ্রাপ্ত দ্বৈরতন্তের ?বফলতার প্রধান কারণ ছিল এই যে দ্বৈর শাসকগণ 
আলোকপ্রাপ্ত দৈব. জনসাধারণকে শাসন ব্যবস্থায় অংশীদার করিতে অস্বীকার করেন । 
তন্ত্রের বিফলতাগ তাঁহারা নিজ ইচ্ছাকে জনসাধারণের উপর চাপাইয়া দেন। 
কারণ জনসাধারণের সহযোগিতা ও মতামতের তাঁহারা কোন দাম দেন 
নাই। জ্ঞানদীপ্ত শাসকগণ তাঁহাদের সংস্কারের উপযোগিতা। সম্পকে জনগণকে 
বংঝাইবার চে্টা করেন নাই । ফলে সাধারণ লোকে এই সকল সংস্কারে সন্দেহের 
পরা a 4 ৬ 
চোখে দেখে!  জ্ঞান্দীপ্ত শাসকগণ তাহাদের উত্তরাধিকারীগণকে সংস্কারের কাজ 
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চালাইবার মত শিক্ষা দেন নাই ৷ যোগ্য উত্তরাধকারীর অভাবে সংস্কারের কাজ ব্যর্থ 
হর। তাছাড়া দ্বিতীয় যোসেফ প্রভৃতি সংকারপন্হীরা বাস্তব অবস্থার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া 
সংস্কার করেন নাই। ইহার ফলে জনসাধারণের বিরোধিতায় সংকারগ্ীল বিফল হয় । 
প্রাশপিস্ত্রাব্লাজ হ্িতীব্র ক্ৰেডাব্রিক্কেত্ৰ জ্ঞানদীপ্ত সহক্কান্র 
১৭৪০-৬ খ্ৰীঃ (The Enlightened Reforms of Fredrick II, 1740— 
1886) £ অষ্টাদশ শতকে জ্ঞানদীপ্তির ফলে দার্শীনক ও বিজ্ঞানীগণের মধ্যে যুক্তিবাদের 
উদয় হয় ॥ দার্শীনকগণ বশিবাদকে রাষ্ট্র, সমাজ, ধর্ম সর্বক্ষেত্রে 
১8 কৈরতন্ত্ের প্রয়োগ করিয়া প্রচলিত বযবন্থার তৰুটিগুল দেখান । অষ্টাদশ 
শতকের জ্ঞানদাঁপ্ত ও যুন্তবাদ কেবলমান্র [চন্তাবদগণের মধ্যে ॥ 
সীমাবদ্ধ ছিল না। রাজা, রাষ্টনীতাবদ, মধ্যবিত্ত সকলেই ইহার দ্বারা প্রভাবিত হন ৷ 
অষ্টাদশ শতকের রাজাগণ জ্ঞানদীপ্তির ফলে ভাবিতে শিখেন যে অধিকার ভোগ কাঁরতে 
হইলে কর্তব্য করিতে হইবে ৷ যযত্তিবাদের প্রভাবে কর্তব্যের কথা ভাবিলেও তাঁহারা 
তাঁহাদের স্বৈরাচারী ক্ষমতা ছাড়িতে রাজী ছিলেন না। এজন্য তাঁহারা শাসন ব্যবস্থার 
প্রজাগ্ণকে অংশ গ্রহণ করিতে দিতেন না। নিজ অভিপ্রায় অন্যায়্ী সংস্কার চালু 
কারতেন। এ্রীতহাঁসকেরা অষ্টাদশ শতকের এই সংদকারপন্হী রাজতন্তকে প্রজাহতৈষী 
স্বৈরতন্ বা Benevolent Despotism বা Enlightened Despotism বা জ্ঞানদীপ্ত 
টি মারিক ( Frederick the Great ) 
যার রাজা দ্বিতীয় ফ্রেডারিক বা মহান ফ্রেডা।র rederick the Grea 
REE প্রখ্যাত জ্ঞানদাঁগ্ত স্বৈর শাসক । এতিহাসিক লর্ড গ্যাক্টনের মতে 
“জ্ঞানদাগ্ত দ্বৈরতন্বের যুগে সর্বাপেক্ষা জ্ঞানদীপ্ত ছিলেন দ্বিতীয় ফ্রেডারিক”।৯ তিনি 
মনে করিতেন যে রাজা ঈশ্বরের আদেশে রাজ্য শাসন করেন। তবে প্রকৃতির নিয়ম 
অন্যায় রাজার অধিকারের সহিত রাজার কতব্যও জাড়ত আছে। রাজা ও প্রজা 
উভয়ই রাষ্ট্রের জন্য কাজ করিতে বাধ্য। ফ্রেডারক {নিজেকে “রাষ্ট্রের প্রধান ভৃত্য” বলিয়া 
মনে কাঁরতেন (I am the first servant of the state) | জ্ঞান 
দীপ্ত গ্বৈরতন্রের আদর্শ অনুযায়ী তিনি মনে কাঁরতেন যে রাজা 
রাষ্ট্রের ভৃত্য হইলেও রাজাই একমান্ন রাষ্ট্রকে পাঁরচালনা কাঁরবেন ৷ 
মান্তক যেমন দেহকে চালায়, রাজা হইলেন রাষ্ট্রের মস্তি ক । তান রাষ্ট্রকে চালাইবেন । 
দার্শীনক মতবাদের প্রেরণায় ফ্রেডারিক নগ্নীলখিত সংস্কারগড়লে প্রবর্তন করেন £ 
রাষ্ট্রের মঙ্গলের জন্য তান নিজে এবং অপর সকলকে কঠোর পরিশ্রম 
ফ্রেডারিকের সংক্জার কাঁরতে বাধ্য করেন । মন্ত্রীসভাকে তান বাভিন্ন দপ্তরে ভাগ করেন | 
টি তাঁহার নিদেশি অনুযায়ী মন্ত্রীসভা চলিতে বাধ্য হয়। মন্ত্ৰীগণ 
তাঁহাদের কাজের জন্য রাজার নিকট দায়ী থাকতেন । ফ্রেডারক কৃষির উন্নাতর জন্য 
অনাবাদী জমিকে আবাদযোগ্য করান ৷ বৈজ্ঞানিক প্রথার কীষকার্য করার জন্য তান 
১. “In the age of enlightenment of despotism the most enlightened was 
Frederick Il." Lord Acton. 


ফ্রেডারিকের 
শ্বৈরতান্ত্রিক মতবাদ 
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উৎসাহ দেন। তানি আমদানি কমাইয়া রপ্তানী বাড়াইবার চেষ্টা করেন। রেশম ও 
অন্যান্য শিল্পের প্রসারের জন্য (তান উৎসাহ 
দেন । বিদেশে বাণিজ্যের বিস্তারের জন্য {তান 
বিভন্ন কোম্পানী স্থাপন করেন । তান 
বিচার ব্যবন্থার সংস্কার করেন ॥ কর্পাস 
ফ্িডারিকা নামক আইনের দ্বারা ‘তান দণ্ড- 
বিধির সংশোধন করেন । অপরাধীর অঙ্গচ্ছেদ 
ও দৈহিক নির্যাতন রদ করেন। নিয় 
আদালতের রায়ের বিরুদ্ধে তিনি উচ্চ 
আদালতে আপীল কারবার অধিকার দেন । 
টা জন্য তান প্রাথামক বিদ্যালয় 
, বালিনে বিজ্ঞান একাদমী প্রতিষ্ঠা 
নি তিনি ধর্মার স্বাধীনতা স্বীকার 
করেন । তিনি সংবাদপন্রকে স্বাধীন মত প্রকাশের আধকার দেন । তিনি সৈন্যবাহনীর 
সংদকার কাঁরয়া প্রাশিয়ার সমরযন্ত্রকে শান্তশালী করেন । 
ফ্রেডারিকের প্রজাহিতৈষী দ্বৈরতন্বের অনেক হটে ছিল। এত্হাসিক স্যারিয়ট ও 
রবাটসিন মন্তব্য করিয়াছেন যে রাম্ট্রকে শান্তশালী করবার অজুহাতে ফ্রেডারক নিজ 
দ্বৈরতন্লরকে দূঢ় করেন। তিনি রাষ্ট্র ও রাজাকে প্রায় অভিন্ন মনে 
মিলান কাঁরতেন। মন্ত্রীগণকে স্বাধীনভাবে নীতি গ্রহণের আঁধকার না 
দিয়া তিনি মন্তরীগণকে প্রায় কেরানীতে পরিণত করেন । তাঁহারা 
কাজ শিখিবার সুযোগ পান নাই। মন্ত্ৰীগণ কাজ না জানায় এবং সূযোগ্য লোকের 
অভাবে, ফ্রেডারিকের মৃত্যুর পর শাসন ব্যবস্থার ঘোর বিশৃঙ্খলা দেখা দেয় । ফ্রেডারিক 
জ্ঞানদীপ্ত শাসক হইলেও প্রাশিয়ায় ভূমিদাসগণকে শোষণের হাত হইতে রক্ষা কারবার 
কোন চেষ্টা তান করেন নাই তিনি কৃষকের অবস্থার উন্নাতর জন্য কোন চেষ্টা করেন 
এরিক নাই । তিন নিজ ক্ষমতা ও জেদ রক্ষা কারবার জন্য প্রায় ১৫ বৎসর 
ব্যবস্থার ত্রুটি. আষ্টয়ার বিরুদ্ধে বুদ্ধ করেন ॥ এই যুণ্ধের খরচ মিটাইবার জন্য 
তিনি সাধারণ লোককে করভারে জর্জারত করেন । প্রাশিয়ার 
জনগণের মধ্যে শ্রেণীভেদ ও জাতিভেদ দুর করারও তান চেষ্টা করেন নাই । তান 
কেবলমাত্র আভজাতগণকে দায়িত্বশীল পদে নিয়োগ কারতেন। যোগ্যতা থাকলেও অন্য 
শ্রেণীর কোন লোক এই পদ পাইত না। ফ্রেডারিকের কঠোর স্বৈর শাসনে ও সামারক 
চাপে প্রাশিয়ার জনসাধারণের স্বাধীনভাবে কাজ কারবার ও ন;তন কিছ; সৃষ্টি করিবার 
ক্ষমতা নষ্ট হয় । তাছাড়া তিনি প্রাশিয়ার জন্য দরকার অপেক্ষা বহু গুণ বেশী সৈন্য 
রাখেন ৷ ভলতেয়ার বলেন যে “প্রাশিরা হইল একটি দেশ যেখানে সৈন্যদলের জন্য প্রজা, 
প্রজার জন্য সৈন্যদল থাকে না” ( Prussia is a country where the army keeps 


the people, not the people the army ) 1 


জ্ঞানদীপ্তি বৃ 


একথা সত্য যে জ্ঞানদীপ্ত স্বৈরতত্তের সাধারণ ুটগ্ীলই ফ্রেডারকের সংস্কার নীতির 
রুটির জন্য দায়ী ছিল। ক্রেডারিক তাঁহার বান্তববরাদ্ধর দ্বারা এই ত্রুটিপূর্ণ মতবাদকে 
অনেকটা সাফল্য মাণ্ডিত করেন। দ্বতীয় বোসেফের ন্যায় তান হতাশা ও ব্যর্থতার 
অন্ধকারে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন নাই । এতিহাসিক হেইজ এজন্য তাঁহাকে “অষ্টাদশ 
শতকের জ্ঞানদীপ্ত শাসকগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ” বলিয়াছেন ৷ ফ্লেডারিক 
যে শাসন ব্যবস্থা প্রচলন করেন তাহা তাঁহার মৃত্যুর পর উপযুক্ত 
নেতৃত্বের অভাবে ভাঙিরা পড়ে। ফ্লেডারিক তাঁহার সেনাদলে বিদেশী ভাড়াটে সৈন্য 
শনরোগ করেন। এই সেনাগণ রাষ্ট্রের প্রীত অনুগত ছিল না। ফলে নেপোলিয়নের 
আক্ৰমণে প্রাশিয়ার শোচনীয় পরাজয় ঘটে । এতিহাসিক হ্যাসাল এজন্য বালয়াছেন যে 
“ফ্রেডারিক প্রাশিয়ার উথান ও পতন উভয়ের জন্যই সমান দারা ছিলেন ।”২ 
আসষ্ট্রিস্রাল্র ছ্বিতীন্র হোসেস্কের ড্ভালদ্দীপ্ু শাসন 
ভনহক্ক্ষাকর, ১৭৮০--৯০ খ্রীঃ (The enlightened Reforms of Joseph II 
of Austria, 1780—90) ৪ জ্ঞানদীপ্তির যুগে অন্যতম প্রখ্যাত জ্ঞানদীগ্ত দ্বৈর- 
শাসক ছিলেন আল্টীয়ার সম্রাট দ্বিতীয় যোসেফ । আকাশে উদ্কাপণ্ড যেমন ক্ষণকালের 
জন্য তাহার দাপ্তিতে চোখ ধাঁধাইয়া দিয়া অন্ধকারে বিলীন হইয়া যায়, দ্বিতীয় ষোসেফ 
দশ বংসর কাল (১৭৮০-৯০ খ্রীঃ) তাঁহার বহুমুখী সংস্কার, প্রবল আদর্শবাদ ও 
জ্ঞানদীস্তির দ্বারা ইওরোপের ইতিহাসকে আলোকিত করেন। দ্বিতীয় যোসেফ ছিলেন 
যযন্তিবাদা দর্শনের অন;রাগী ছাত্র। এীতহাসিক শোভল এজন্য তাহাকে “জ্ঞানদীপ্তির 
সুর্তমান প্রতীক” ( Enlightenment personified ) বালয়া আভাহিত কারয়াছেন। 
{তানি বলেন যে, “আমি দর্শন শাদত্ুকে আমার সাম্রাজ্যের বিধান রচনার ভার দিয়াছি। 
তাহার ব্যাক্তপূ্ণ নাীতিগড়ল আমার সাম্রাজ্যকে নিশ্চিতভাবে নব 
রূপ দান করিবে” !* জ্ঞানদীপ্ত দ্বৈরতন্রের বৈশিষ্ট্য এই ছিল যে 
রাজা ট্বরাচারী হইলেও রাষ্ট্র ও প্রজার মঙ্গলের জন্য সংস্কার কাঁরবেন। এই নীতি 
অন:সারে দ্বিতীয় যোসেফ অনেকগুলি প্রগাতশীল সংস্কার করেন । 
যোসেফ প্রথমেই রাষ্ট্রের ক্ষমতাকে কেন্দ্রীভূত করার কাজে হাত দেন। (১) তিনি 
প্রাদেশিক সভাগ্লর অধিকার নাকচ কারয়া সকল ক্ষমতা কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে দেন । 
তিনি সাম্রাজ্যকে তেরটি অণ্চলে ভাগ করিয়া প্রতি অঞ্চলের উপর 
নি, একজন করিয়া সামারক শাসনকর্তা নিয়োগ করেন। (২) প্রদেশ- 
| গুলির পুরাতন সীমানা ও শাসন ব্যবস্থা তিনি নাকচ করিয়া দেন । 
(৩) তিনি জার্মান ভাষাকে সরকারী বা রাষ্ট্র ভাষার মর্ধাদ্ দেন। (8) "তানি 
“বিচার ব্যবস্থার উন্নাতর জন্য ছয়াট আপীল আদালত স্থাপন করেন । মৃত্যুদাড ও দৈহিক 


ফেডারিকের কৃতিত্ব 


যোস্ফের আদর্শ 


১, “One of the finest type benevolent despots of the 16nth century.” Hayes. 

2, Hassal—Balance of power. P. 380. 

৩. “I have made Philosophy the legislator of any empire. Her logical 8 
8১91] transform Austria. 


০ 


চি 


১৬ ইওরোপ ও বিশ্ব ইতিহাস পরিক্রমা 


নির্যাতন রদ করেন। প্রার্থামক বিদ্যালর স্থাপন করিয়া উহাতে জার্মান ভাষা শিক্ষা 
আবাঁশ্যক করেন! (৫) সরকারী কর্মচারীগ্রণকে তান খরচ কমাইতে বাধ্য করেন। 
(৬) ‘তান জাম জরীপ ও লোক গণনা করিয়া কর ব্যবস্থার, পুনার্বন্যাস করেন । 
বোসেফের নূতন কর ব্যবস্থায় জামদার, কৃষক সকল শ্রেণীই আনুপাতিক হারে কর দিতে 
বাধ্য হয়৷ জমির খতিয়ান তৈরারী কাররা তিন ইহার ভীত্ততে কর ধার্য করেন। 
বাণিজ্যের উন্নাতর জন্য যোসেফ হল্যাণ্ডের সেল্ট (9০১51) নদীকে আন্তর্জাতিক 
জলপথে পাঁরণত করার চেস্টা করেন ৷ আষ্টুয়ার সম্পদ যাহাতে বাহিরে না যায়, সেজন্য 
পতন ইবদেশনি মালের আমদানি কমাইবার চেষ্টা করেন । 
 শীদ্বতীয় যোসেফ তাঁহার বিখ্যাত মুক্তির ঘোষণার দ্বারা ১৭৮২ খ্রীঃ ভূমিদাসগণকে 
মহন্ত দিয়া তাহাদের স্বাধীন কৃষকে পাঁরণত করেন ॥ মীস্তিপ্রাপ্ত ভামদাসগণকে তান 
জমির কিছ? অংশ দেন। তান জমি জরীপ করিয়া উহার ভীন্ততে 
57 কাগপন্র তৈয়ারীর চেষ্টা করেন। যোসেফের ভূমি সংস্কারের ফলে 
জাতীয়করণ ভূমিদাসগণ মনুন্ত হইবার ফলে আঁল্ট্রয়ার বহু জমিদার ক্ষতিগ্রস্ত হয় । 
তাহারা যোসেফের শাসন সংস্কারের ঘোর বিরোধতা করে। 
যোসেফ প্রটেচ্টাণ্ট ও অন্য ধর্মাবলম্বাঁগণকে ধমীয় স্বাধীনতা দেন । তিনি অস্ট্রিয়ার 
ক্যাথালক চার্চকে পোপের নিয়ন্ত্রণ মুন্ত করিয়া জাতীয় চার্চে পরিণত করেন । ১৭৮৩ 
খ্রীঃ এক ঘোষণার দ্বারা পোপ কর্তৃক অষ্ট্রয়ার ধর্মযাজকগণকে নিযুক্ত করার আঁধকার 
তিনি নাকচ করেন! 
দ্বিতীয় যোসেফের সংগ্কার ছিল সমসাময়িক যুগ অপেক্ষা অগ্রগামী । জমিদার 
শ্রেণী ও ক্যাথলিক গীর্জা এই দুই শান্তশালী ক!য়েমী স্বার্থ যোসেফের সংস্কারের দ্বারা 
বিশেষ ক্ষাতগ্র্ত হয় । ইহার ফলে এই দুই শ্রেণী যোসেফের সংস্কার নীতির বিরুদ্ধে 
প্রবল বিরোধিতা করে। যোসেফের রাজস্ব নীতির বিরুদ্ধে হাঙ্গেরীতে বিদ্রোহ 
দেখা দেয়। ক্যাথালক প্রজারাও যোসেফের ধমাঁর সংস্কারে অসন্তুষ্ট হয় । জার্মান 
ভাষাকে রাষ্ট্র ভাবা করায় নেদারল্যাণ্ডে বিদ্রোহ: দেখা দেয় ॥ সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চলে 
) বিদ্রোহের সম্মুখীন হইয়া দ্বিতীয় যোসেফ তাহার অধিকাংশ সংস্কার 
বনি হা বাতিল করিয়া দেন। দ্বিতীয় যোসেফ ভগ্ন হৃদয়ে প্রাণত্যাগ 
করেন। তাঁহার মৃত্যুর আগে তান আদেশ দেন তাঁহার সমাধির 
উপর প্রস্তর ফলকে যেন এই কথা খোদাই করা থাকে, “এখানে যে ব্যান্ড চির-নিদ্রায় 
নাদ্রুত আছে সে জীবনে যাহাই সফল করিতে চেষ্টা করিয়াছিল তাহাতেই বিফলতা বরণ 
করিয়াছে !”* এই উীন্তির মধ্যে যোসেফের গভীর হতাশাবোধের পরিচয় পাওয়া যায় । 
যোসেফের ব্যর্থতার জন্য তাঁহার বাস্তব জ্ঞানের অভাব বিশেষ দায়ী ছিল। আম্টয়ার 
বাস্তব অবস্থা ছিল অত্যন্ত জটিল । এই বাস্তব অবস্থা এবং সাম্রাজ্যে ভাষাগত ও ধম'গত 
বিভেদের কথা তিনি ভাবেন নাই। তাঁন একসঙ্গে অনেকগনীল সংস্কার চাল; করার চেষ্ট। 


“Here lies & man who nover succeeded in anything that he attempted”. 


১৭ 
Haye. 


+ ক “এ মমি 


রই 
তিল 


জ্ঞানদীপ্তি ১৫ 


করেন! যে কাজ সম্পন্ন কাঁরতে একশত বংসর লাগা উচিত ছিল, তিনি তাহা দশ 
বৎসরের মধ্যে সমাধা করার চেষ্টা করেন। পুরাতন ব্যবস্থাকে 
ভাঙয়া নূতন ব্যবন্থা গাঁড়তে হইলে যে ধৈর্য ও সাহিষ্ুতা দরকার 
যোসেফের তাহা ছিল না। তিনি অল্পেই ধৈর্য হারাইয়া ফোলতেন । 
যোসেফ প্রগতিশীল সংস্কার কাঁরলেও জনসাধারণকে রাজনৈতিক অধিকার দিতে রাজী 
ছিলেন না। মধ্যবিত্ত শ্রেণী ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীগণ রাজনৈতিক অধিকার দাবী 
করিলে তানি তাহাদের দমাইয়া দেন! ইহার ফলে তাঁহার সংস্কারের প্রতি আস্থা নষ্ট হয় । 
যোসেফের সংস্কার নীতি বির করিলে ইহা বুঝা যায় যে তাঁহার সংসকারগহীল 
ছিল তাঁহার যুগ অপেক্ষা অগ্রগামী । তিন অষ্টাদশ শতকের লোক হইলেও তাঁহার 
be ভাবধারা ছিল উনবিংশ শতকের উপযোগী ।৯ তান ছিলেন 
যোসেফের কৃতিছ  বাস্তবতাবোধহীন স্বপ্নদশ আদর্শবাদী ৷ তানি যাঁদ আদর্শবাদ 
অপেক্ষা বাস্তব অবস্থার দিকে নজর দিতেন তবে প্রাশিয়ার দ্বিতীয় ফ্রেডারকের মত তানিও 
সফল হইতেন। কিন্তু তাহা হইলে তান নূতন যুগ সৃষ্টি কারতে পারতেন না। 
দ্বিতীয় ফ্রেডাঁরক হলেন নিজ যুগের অনুবর্তাঁ আর দ্বিতীয় যোসেফ ছিলেন নুতন যুগের 
স্রষ্টা। তাঁহার বিফলতা ছিল এক মহান বিফলতা মাত্র ৷ 
জালিনা দ্বিতীত্ৰ হ্যাথাকিল, ১৭৬২-৯৩৬ খ্ৰীঃ (Czarina 
Catherine Il of Russia as an Enlightened Despot, 
1762-96 )3 জ্ঞানদীপ্তির প্রভাবে রাশিয়ার জারনা দ্বিতীয় 
ক্যাথারণ কিছ; পারমাণ আলোকপ্রাপ্ত সংস্কার করেন ৷ দ্বিতীয় 
ক্যাথারণ ছিলেন শিক্ষতা ও সংক্কৃতিপ্রাণা । তিনি ফরাসী দার্শানক ভলতেয়ারের 
অন;ুরাগনী ছিলেন৷ ক্যাথারিণ একথা সর্বদা মনে রাখিতেন যে তিনি প্রজার জন্য 
মঙ্গলজনক কাজ করলেও চূড়ান্ত ক্ষমতা নিজ হাতে রাখবেন । তিনি জ্ঞানদশীপ্তর 
ভাবধারাকে বাস্তব ব়দ্ধখর সহযোগে প্রয়োগ করেন । 
দ্বিতীয় ক্যাথারণ প্রদেশের ক্ষমতা সঙ্কুচিত করিয়া কেন্দ্রের হাতে সকল ক্ষমতা নান্ত . 
করিবার চেষ্টা করেন ৷ তিনি রাশিয়াকে ৫০ টি প্রদেশে ভাগ কারয়া প্রদেশগুলির উপর 
নিজ মনোনীত শাসনকর্তা বসান । তানি সংবধান সংস্কারের জন্য ৫৬৪ জন সভ্য লইয়া 
একটি আইন পাঁরষদ গঠন করেন ৷ এই আইন পরিষদ যাহাতে একমাত্র তাঁহার ইচ্ছা 
মানিয়া চলে সোদকে তান কড়া নজর রাখতেন । জেলাগুলতে তান জেলা-পারষদ 
স্থাপন করিয়া উহার মাধ্যমে প্রজাদের তাঁহার নিকট আবেদননবেদন কারতে নির্দেশ 
দেন। [তান আইভান বেটাসিক নামক শিক্ষাবিদের সাহায্যে শিক্ষা ব্যবস্থার সংস্কার 
করেন। জিমন্যাসিয়াম নামক আবাসিক বিদ্যালয় স্থাপন কাঁরয়া তিন আভজাতবংশীয় 
ক্যাথারিণের সংস্কার ছাত্রগণকে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করেন। সমাজের সর্বশ্রেণীর জন্য 
সমুহ তান জাতীয় বিদ্যালয়ের পাঁরকল্পনা চালু করেন । আঁভজাত 
মাঁহলাগণকে তান ইওরোপায় ফ্যাসান ও চালচলন রপ্ত কারতে উৎসাহ দেন । ভূমিদাস 
১, Riker—Short History of Europe. 7, 199, 


ইতিহাস (১১দশ)-২ 


যোসেফের বিফলতার 
কারণ 


দ্বিতীয় ক্যাধারিণের 
আদর্শবাদ 


১৮ ইওরোপ ও বিশ্ব ইতিহাস পরিক্রমা 


প্রথার যৌন্তকতা বিচার কারবার জন্য তিনি পাণ্ডতগণকে প্রবন্ধ রচনা কারতে নির্দেশ 
দেন । ভুমদাসগণকে মুক্ত করিবার উদ্যম দেখাইলেও তিনি শেষ পযন্ত কিছু না 
করিয়া তাহাদের আভজাতগণের অধীনস্থ রাখেন । জমিদারগণের শোষণ হইতে এই 
দারদ্ূু অবহোলত শ্রেণীকে রক্ষা কারবার জন্য তাঁহার দার্শনিক চিন্তা কাজে লাগান 
নাই। তাছাড়া সধাবধান রচনার জন্য আইন পাঁরষদ দ্থাপন কাঁরলেও তান এই 
পারষদের কোন সুপারিশ কার্যকরী করেন নাই । জারের ক্ষমতা কমাইয়া প্রজাগণকে . 
রাজনৈোতিক আঁধকার দিতে তান রাজী ছিলেন না। ফ্রান্সে বিপ্লব দেখা দিলে, ক্যাথারণ 
মনে করেন বে রাশিয়ায় উদ্বারতন্ত স্থাপন কারলে অনুরূপ বিপ্লব দেখা দিবে । আসলে 
ভ্ঞানদীপ্তির প্রাত ক্যাথারিণের অকৃত্রিম অনুরাগ ছিল না। এীতহাসিক কোচানের মতে 
তান ছিলেন ব্াদ্ধজীব সম্প্রদায় দলের সভ্যা | জ্ঞানদীপ্তি ছিল তাঁহার শখের ব্যাপার, 
দ্বৈর ক্ষমতা ছিল তাঁহার জীবন মরণের প্রশ্ন । এত্হাসিক রাইকারের মতে যাঁদও দ্বিতীয় 

ক্যাথারিণ ছিলেন দার্শনিক মনোভাবের প্রাত অন:রন্তা,কন্তু ইহারু বাস্তব প্রয়োগে তান 
উদাসীনা ছিলেন ।* দ্বিতীয় ক্যাথারিণের আলোকপ্রাপ্ত সংগকারগীল আসলে তেমন 
কার্যকরী হর নাই। ইহার প্রধান কারণ এই ছিল যে তিনি জ্ঞানদশীপ্ত অপেক্ষা 
স্বৈরতন্নের বেশী অনঃরাগিণী ছিলেন । 


দ্বিতীয় জসম্থ্যান্জ 
শিল্প-বিপ্লব ( The Industrial Revolution ) 


প্পিরি-ভিজল (The Industrial Revolution) 2 ফরাসী সমাজবিদ্‌ ব্যাঙ্ক 
(Blanqui ) শিল্প-বিপ্লব কথাটি ১৮৩৭ প্রাঃ সর্বপ্রথম ব্যবহার করেন ৷ শিল্প-বিপ্লব 
বালতে দৈহিক শ্রমের পরিবর্তে যন্ত্র দ্বারা ব্যাপক শিল্পপ্রব্যের উৎপাদন বুঝায় ৷ অষ্টাদশ 
শতকে বৈজ্ঞানিক জ্ঞানকে কাজে লাগাইয়া নূতন নূতন যন্্র আঁবিচ্কার করা হয় । এই 
0181 Cy যল্ল চালাইবার জন্য বড় বড় কারখানা বা ফ্যাক্টরী গাঁড়রা 
বাসে ৷ যান্ত্রিক শন্তির সাহায্যে শিল্পের উৎপাদন করায় পঢুরাতন 
হস্ত চালিত কুটির শিল্প প্রায় উঠিয়া যায়। উৎপাদন ব্যবস্থা 
আগাগোড়া পাল্টাইয়া যার ॥ শিল্পের ক্ষেত্রে উৎপাদন ব্যবস্থার এই বৈপ্লাবক ও আমল 
পরিবর্তনকে শিজ্প-বপ্রব বলা হয় । 
শিল্গ-বিপ্লব সর্বপ্রথম ইংলশ্ডেই আরম্ভ হয় ॥ পরবর্তাঁকালে ইহা ফ্রান্স, বেলজিয়াম, 
জার্মানী ও রাশিয়া প্রভৃতি দেশে ছড়াইয়া পড়ে। ইংলণ্ডে সর্বপ্রথম শিল্প-বিপ্লব 
ইলগে শিল্স-নিগ্ন ঘটিবার কয়েকটি কারণ ছিল। প্রথমতঃ, ইংলণ্ডের আবহাওয়া, 
আরম্ভ হইবার কারণ কয়লা ও লৌহ সম্পদের প্রাচুর্য শিল্প-বিপ্বের অনুকুল পারবেশ 
সৃষ্টি করে। দ্বিতীয়তঃ ইংলণ্ডের ক্যানালগ্লির সাহায্যে খাঁন হইতে কল-কারখানায় 


ঢ় “Catherine was more a philosopher than a statesman”. Riker P, 18৮, 


[শিল্পাবপ্রব ১৯ 


সহজে কয়লা বহন করা যাইত। এই কয়লার সাহায্যে ইঞ্জিন চালান বাইত। 
তৃতীয়ত, এই সময় ইংলণ্ডের উদারপন্থী দলের (Whi৪) হাতে সরকার ছিল। এই 
দলের নেতারা ব্যবসার-বাঁণজ্য ও শিল্প উৎপাদনের উন্নাতর দিকে বিশেষ নজর দেন৷ 
চতুর্থত ফ্রান্সের সহিত ইংলণ্ডের বন্ধের জন্য অস্ত্রশস্ত্র লোহার বিশেষ দরকার পড়ে 
যুদ্ধের চাহিদা মিটাইবার জন্য শিল্পের দ্রুত প্রসার ঘটে । পণ্মতঃ, ইংলণ্ডের পিউরিটান 
ধর্মমতের লোকেরা অলসতাকে পাপ গমনে কারত। ইংলণ্ডের 1পউারিটানপন্থীগণ কল- 
কারখানা স্থাপনের কাজে বিশেষ উদ্যোগী হয় । বচ্ঠতঞ ফ্রান্স বেকনের আমল হইতে 
ইংলণ্ডের বৈজ্ঞানিকেরা বিজ্ঞানের ব্যবহারিক প্রয়োগের দিকে বিশেষ নজর দেন। ইহার ফলে 
বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতির আবিষ্কার সর্বপ্রথম ইংলগ্ডেই হয়। সপ্তমতঃ, ইংলণ্ডে কয়লা ও 
লোহার অপর্যাপ্ত যোগান থাকায় ইংলণ্ডে শিল্পের প্রসার সহজ হয় । এই সকল কারণে 
ইংলণ্ডে সর্বপ্রথম শিল্প-বিপ্পব ঘটে । ইংলণ্ডে শিল্প-বিপ্রব প্রথম আরম্ভ হইলেও ক্রমে 
ইহা ইওরোপের অনা দেশে ছড়াইয়া পড়ে । ইংলণ্ডে শিল্প-বিপ্রবের প্রসার আলোচনা 
কারলে ইওরোপের অন্যান্য হ্থানে পরবতাঁকালে ইহার প্রসার সম্পর্কে ধারণা করা যাইবে ৷ 

এীতহাসিক উডওয়ার্ডস শিল্প-বিপ্রবকে চারাট ধারায় বিভক্ত কারয়াছেন, যধা-_ 


১) যন্রের সাহায্যে কল-কারখানায় শিল্পদ্রব্যের উৎপাদন ; (২) মাল চলাচলের উন্নত 


ব্যবস্থা গঠন; (৩) উৎপন্ন শি্পদ্রব্যের বিক্রয়ের জন্য বাজার গঠন ; (8). মূলধন 
যোগাইবার জন্য ব্যাওক ব্যবস্থার প্রসার । শিল্প-বিপ্পব বলিতে কেবলমাত্র যন্বের সাহায্যে 
মালের উৎপাদন বুঝায় না ৷ উপরের চারটি শাখায় শিল্পের প্রসার ও উৎপাদন. ব্যবস্থাকে 
শিল্প-বিপ্লব বলা যায় । + 
ইংলণ্ডের বয়ন শিল্পে সর্বপ্রথম যন্ত্রের 
ব্যবহার আরম্ভ হয়। ইহার ফলে হাতে 
তৈয়ারী তাঁতের কাপড়ের পাঁরবর্তে যন্বে 
তৈয়ারী কাপড় বাজারে চাল? হয় । জন কে | 
নামে এক ব্যান্ড (১৭৩৩ খাও) ফ্লারং শাটল ২২ 
বা উড়ন্ত মাকু-নামে এক কাপড় বঢ়ানবার যারা 
বল্ল আবিষ্কার করেন । ইহার পর হারগ্রীভ 
নামে অপর একজন ( ১৭৬৫ খ্রীঃ ) স্পিনিং 
জেনি নামে একটি সুতা তৈয়ারীর যন্ব 
আঁবচ্কার করেন! রিচার্ড আর্করাইট 


লং নামে অপর একজন 
ংলণ্ডে কলের ই 
সাহায্যে বস্ত্র বয়ন ন (১৭৬৯ খ্ৰীঃ ) 
ওয়াটার ফ্রেম বা জল 
শান্তর সাহায্যে চালিত এক কাপড় বদানবার পাওয়ার লুম 


যল্প আবিচ্কার করেন। জন কার্ট'রাইট, মিউল নামে অপর একাঁট 
উন্নত ধরণের যন্ত্র আবচ্কার করেন । 


কাপড় ব্যানবার 


২০ ইওরোপ ও বিশ্ব ইতিহাস পারক্রমা 


উপরের যন্তগলকে জল বা বার? শান্তর দ্বারা চালনা করা যাইত। বাষ্প 
দ্বারা ইঞ্জিন চালাইবার উপায় আবিষ্কৃত হইলে প্রকৃত শিল্প-বিপ্পব আরম্ভ হয়।৯ 
বাষ্প চালিত হী্জন যে কোন স্থানে বসাইয়া যে কোন যন্দ্র চালান সম্ভব ছিল। ১৭৬৯ 
গ্রীঃ জেমস ওয়াট এক উন্নত ধরণের বাঙ্প চালত ইঞ্জিন তৈয়ারী কাঁরলে শিল্প উৎপাদনের 
ক্ষেত্রে নবযুগ আরম্ভ হয় । বাষ্প চালত হীঞ্জনের সাহাব্যে কল-কারখানায বড় বড় 
যন্তগন্রল চালান সম্ভব হয় । ম্যাথ: বোল্টন নামে এক ধনপাঁত 
 বাপ্পীন় ইঞ্জিন নির্মাণ জেমস ওয়াটের সাহায্যে বাহ্প ইঞ্জিন নির্মাণের কারখানা বসান ৷ 
বোল্টন এই কারখানার মালিক ছিলেন বালয়া ই্জনগুলির নাম হয় বোল্টন ইঞ্জিন । 
বোল্টন ইঁঞ্জনের সাহায্যে বিভিন্ন ধরণের যন্ব চালান সম্ভব হয় । বোল্টন ইঞ্জিন দ্বারা 
কয়লা তোলা, কাপড় বোনা, রেল চালান, জাহাজ চালান প্রভাত কাজ করা সম্ভব হয়। 
এদিকে ইঞ্জিন, বয়লার ও অন্যান্য যন্ত্রপাতি তৈয়ারী কাঁরতে প্রচুর লোহার দরকার পড়ে । 
১৭৬০ গ্রাঁঃ জন স্মীটন নামে এক ব্যাক্তি লোহা গালাইবার জন্য র্লাষ্ট ফার্নেস বা চুল্লী 
আবিজ্কার করেন । ইহার ফলে লৌহ শিল্পে এক যুগান্তকারী পাঁরবর্তন ঘটে । এদিকে 
লোহা গ্রালাইবার ও ইঞ্জিন চালাইবার জন্য খানজ কয়লার ব্যবহার আরম্ভ হয় । বাথ্পীয় 
ইঞ্জিনের সাহায্যে খাঁনর নীচ হইতে কয়লা উপরে তোলার ব্যবস্থা হইলে প্রচুর কয়লা 
টি পাওয়া যায়। মাটির নীচে খাঁন শ্রমিকেরা যাহাতে নিরাপদে কাজ 
উন কাঁরতে পারে এজন্য হামফ্রে ডোফ সেফাঁট ল্যাম্প বা নিরাপদ বাতি 
1 আবিচ্কার করেন । এঁতিহাসিক উডওয়ার্ডসের মতে লোহা 
গালাইবার কাজে খনিজ কয়লা ব্যবহারের ফলে লোহার উৎপাদন বাড়ে । লোহার উৎপাদন 
বাড়লে কলকব্জার দাম সন্তা হয় ॥ সন্ভায় যন্ত্রপাতি তৈয়ারী হইবার ফলে জীনস-পন্রের 
দামও কাঁময়া যায় ।১ 
যন্ত্রের সাহায্যে মাল উৎপাদন হইলে মালের যোগান বাড়ে। এই বাড়তি মাল 
যাহাতে বিভিন্ন স্থানে দ্রুত পাঠান যায় এজন্য মাল চলাচল ব্যবস্থার উন্নাতর দরকার 
হয় । জর্জ ঝ্টিভেনসন (১৮১৪ খ্রীঃ ) বাল্প চালিত রেল ইঞ্জিন নির্মাণ করেন। ইহার 
ফলে পরিবহন ব্যবস্থায় অভূতপূর্ব উন্নত ঘটে । 'ভ্টভেনসনের রেল 
রেলপথ ও বাপীয় হীঞ্জন লোহার পাতের উপর “দয়া ঘণ্টার ৩৩ মাইল বেগে ছুটিতে 
পোত নির্মাণ k 3158 
পারিত। বাজ্পীয় হীঞ্জনের সাহায্যে সমুদ্রে জাহাজ চালাইবার 
ব্যবস্থাও করা হর । ফুলটন নামে এক ব্যান্ত ( ১৮৬৭ খীঃ ) একাট বাষ্প চালিত জাহাজে 
করিয়া ৩২ ঘণ্টায় ১৩০ মাইল সমুদ্র পাড়ি দেন। ফুলটনের আবচ্কারের ফলে বাজ্পীর 
জাহাজের যুগ আরম্ভ হর । দ্রুতগামী জাহাজে কাঁরয়া একদেশ হইতে কম খরচে অন্য 


১. “The bhsis of Industrial Revolution was the application রতি হীন, 
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nery”—D. Thomson. 
“The use of coal increased the output of iron; a larger output of iron 


d the cost of machinery and cheaper machines lessened expense of coal 
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machi 


cheapen 


mining." Wood wards. 
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দেশে মাল পাঠান আরম্ভ হয় । টেলফোর্ড ও ম্যাকাডাম নামে দুই ইঞ্জিনিয়ার পিচের 
রাপ্তা নির্মাণের কৌশল আবিদ্কার কারলে সকল ঝতুতে ব্যবহারের উপযোগী পিচ রাস্তা 


নির্মাণ সম্ভব হয় । ইহার ফলে যাতায়াত ও মাল বহনের কাজে বিশেষ উন্নাতি ঘটে । 


বাদ্দীয় রেল ইঞ্জিন 


বৈদ্যুতিক শান্তি, টোলগ্রাক ও টোলফোন আবিষ্কৃত হইলে যোগাযোগ ও উৎপাদন ব্যবস্থায় 
যুগান্তর ঘটে । 
শিল্প-বিপ্পব অথবা যন্ত্রের দ্বারা মাল উৎপাদন আরম্ভ হইলে প্রয়োজন অপেক্ষা 
অনেক বেশী মালের উৎপাদন হয় । এই বাড়াত মাল অন্য দেশের বাজারে বিক্রয় কাঁরয়া 
মুনাফা করার সম্ভাবনা দেখা দেয়। তাছাড়া কল-কারখানায় ব্যবহারের জন্য সন্ভা কাঁচা 
মাল বাহিরের দেশ হইতে আনার দরকারও হয়। যেমন ম্যাণ্চেটোরের কাপড়ের কলের 
জন্য গুজরাট ও মিশর হইতে তুলা, রংএর কারখানার জন্য বাংলার নীল প্রভীতির কথা 
বলাযায়। এই দুই প্রয়োজন মিটাইবার জন্য ইওরোপীয় দেশগদীল 
মাল য় বাহার ভারত, চীন প্রভৃতি এশিয়ার নানা দেশ, আফ্রিকা ও দক্ষিণ 
দখলের প্রতিদ্বন্িত আমোরকায় উপনিবেশ স্থাপন করে । এই সকল দেশের বাজারে 
তাহাদের মাল বিক্রর করে এবং এই স্থানগীল হইতে কাঁচামালও 
যোগাড় করা হয় । এশিয়া, আফ্রিকার বাজারে একচেটিয়া আঁধকার স্থাপন কারবার জন্য 
ইওরোপাঁয় জাতিগর্ীলর মধ্যে তাঁর প্রাতদ্ান্ৰতা আরম্ভ হয় । 
[শল্প-বিপ্রবের ফলে বড় বড় কলকারখানা স্থাঁপত হয়। এই কারখানা স্থাপনের 
জন্য প্রচুর মূলধনের দরকার হর ॥ এজন্য ব্যাঙ্ক ব্যবস্থা গাঁড়য়া 
ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ের প্রসার উঠে । ব্যাঙকগ্ীল নুতন শিল্পকে একাট নিদিষ্ট সুদে মূলধন 


২২ ইওরোপ ও বিশ্ব ইতিহাস পারক্রমা 


শিন্স-বিল্লী বেৰ ফ্রলাস্কহন (Impact of the Industrial Revolu- 
tion on contemporary society and politics )$ বিপ্লব কথাটর অর্থ হইল 
পুরাতন ব্যবন্থার আমল পারবর্তন ৷ শিল্প-বিপ্রবের ফলে ইওরোপের সামাজিক, 
অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক জীবনে যুগান্তকারী পরিবর্তন ঘটে । কলকারখানায় মূলধন 
খাটাইয়া শিল্পপাঁতগণ প্রচুর মুনাফা লাভ করে । সমাজে একশ্রেণীর ধনপাঁতির উদ্ভব 
হয়। বন্দরের সাহায্যে অল্প সময়ে, অল্প পরিশ্রমে অধিক মাল উৎপন্ন হওয়ায় মানুষের 
জীবনযান্রা আরামপ্রদ হয় ॥ কলকারখানায় বহু বিলাস দ্রব্য নির্মিত 
হওয়ায় লোকে. তাহা ব্যবহার করার সুযোগ পায়। রেল, জাহাজ 
প্রভূতে দুরগামী ও দ্রুত যানবাহন আবিচকারের ফলে দুরদেশে যাতায়াত সহজসাধ্য হয় । 
দেশের বান স্থানে নূতন নুতন শিল্প নগর গড়িয়া উঠে । বড় বড় কলকারখানা বহু 
লোকের কর্ম সংস্থান হয় । লোকে জীবকার্জনের জন্য নূতন পথের সন্ধান পায় । কৃষির 
বিকল্প হিসাবে শিল্প একটি বড় জীবিকায় পারণত হয় । আগে ধনী জাঁমদারেরা সমাজে 
ক্ষমতা পাইত॥ এখন বড় বড় শিল্পপাঁতি যাহাদের বুয়া বলা হয়, তাহারা ক্ষমতা 
পায়। কল-কারখানা, অফিসে কাজ করা মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সৃষ্টি হয় । পুরাতন কৃঁষি- 
ভিত্তিক সামন্তশাসিত সমাজ ব্যবস্থা ভাঙিরা পড়ে। গ্রামাঞ্চলের বৌচন্রহীন ও দরিদ্র 
জীবনের মোহ কাটাইয়া কলকারখানায় কাজের জন্য লোকে শহরে চলিয়া আসে । ক্বয়ং- 
সম্পূর্ণ গ্রামীন জীবনযাত্রা শিল্প-বিপ্রবের আঘাতে ভাঙিয়া পড়ে। কারখানায় যন্দে 
তৈয়ারী মালের দাম কম হওয়ায়, হাতে তৈয়ারা কুটির শিল্পের মাল ইহার সাহত প্রাত- 
বোগিতায় হটিয়া যায় । কলকারখানায় তৈয়ারী মাল পৃথবীর বিভিন্ন দেশের বাজারে 
বিক্রয়ের ব্যবস্থা হয়। ইহার ফলে ব্যবসায়-বাণিজ্োর বিরাট প্রসার ঘটে । মোট কথ্য 
শিল্প-বিপ্লব পৃথিবাঁতে প্রায় এক নূতন সভ্যতার সৃষ্টি করে । 
শিল্প-বিপ্রব মানুষের জীবনযাত্রার মান উন্নত ও আরামপ্রদ করিলেও ইহার কুফল কম 
ছিল না। শিল্প-বিপ্লবের বহু সামাজিক কুফল দেখা যায়। এক শ্রেণীর লোক কল- 
কারখানা দ্থাপন.করিয়া এবং পঢ়"জি খাটাইয়া বহু মুনাফা পায় । কিন্তু ইহারা শ্রামক- 
গণকে কম মাহিনা দিয়া বেশী সময় খাটাইয়া, দারিদ্র্য ও দডরবস্থার 
সস মধ্যে জীবন কাটাইতে বাধ্য করে। শ্রমিকগণকে তাহাদের ন্যায্য 
পারিশ্রমিক ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা হইতে বাত করা হয় । সমাজে একশ্রেণাী যাহাদের 
ম্যালক বা বুর্জোয়া বলা হয় তাহারা শ্রামকদের শোষণ চালায় । সমাজে ধনী ও দরিদ্রের 
ফারাক বাড়িয়া যায়। দার্শনিক কার্ল মার্স শিল্প-বিপ্লবের ভয়াবহ পরিণাম লক্ষ্য করিয়া 
বলেন যে ধনী অধিকতর ধনী হইতেছে এবং দরিদ্র ক্রমেই অধিকতর দারিদ্র হইতেছে । 
প্রীতহাসিক ফিশার মন্তব্য কারয়াছেন যে, “এ্যাডাম স্মিথ শি্প-বিপ্রবের প্রথম দিকে 
সূর্যের আলো বা আশা দেখেন, শিল্প-বিপ্পব পূর্ণতা লাভ করিলে মার্স সেক্ষেত্রে 
অন্ধকার বা দারিদ্রের ছারা লক্ষ্য করেন ।”৯ দ্বিতীয়তঃ, শ্রমিকগণ কলকারখানায় 


১. “When Smith had seen only sunlight, Marx saw only shadows 15:০৭ Ver 
widening gulf between wealth and poverty,” Fisher. 


শিল্প-বিপ্পবের সুফল 


শিল্পাবপ্রব ২৩ 


চাকুরীর জন্য শহরাণ্ডলে বাস করায় তাহাদের জাবনযান্রার ব্যয় বাড়ে । তাহারা যে 
মজুরী পাইত তাহাতে শহরে ভালভাবে বাস করার ব্যয় সঙ্কুলান করা সম্ভব ছিল না। 
তাছাড়া কারখানার চাকুরীতে তাহাদের যে কোন সময়ে ছাঁটাই হইবার সম্ভাবনা ছল! 
ইহার ফলে শ্রমিকদের সর্বদা দারিদ্র্য ও আতঙ্কে দিন কাটাইতে হয় ৷ তৃতীরতঃ শ্রমিকেরা 
কারখানার পাশ্বব্ঁ বন্তীগুলিতে বনবাস কারত। - এই বন্তীগযীলর অবস্থা ছিল অত্যন্ত 
নোংরা ও অন্বাস্থাকর | পানীয় জল ও স্বাস্থারক্ষার কোন সুব্যবস্থা এখানে ছিল না। 
শ্রীমক বা্তগঠল মড়ক, নৈতিক মানের স্খলন, দারিদ্রা, অশিক্ষা ও দাঙ্গার ফলে নরককুণ্ডে 
পাঁরণত হয় ॥ চতুর্থতঃ, বাপ্তর নিরানন্দমর ও একঘেয়ে জীবনের হাত হইতে মীন্তর জন্য 
অধিকাংশ শ্রামক মদ্যপান ও অন্যান্য পাপ কাজে লিপ্ত হয়। শিক্ষা ও নৈতিকতার 
অভাবে তাহারা জীবনের লক্ষ্য হারাইয়া ফেলে । পণ্ডমতঃ, কারখানায় কাজ করিয়া নগদ 
পয়সা পাইবার লোভে এবং শহরের আরাম ও আমোদ-প্রমোদ ভোগ কারবার আশায় বহু 
লোক গ্রাম ছাড়িয়া শহরের কারখানা অঞ্চলে চাঁলয়া আসে । ইহার ফলে গ্রামগ্াল দ্রুত 
জনহান হইয়া পড়ে । অপরদিকে অত্যধিক লোকের চাপে শহরের জল সরবরাহ, গৃহ, 
স্বাস্থারপ্ার ব্যবস্থা সবই ভায়া পড়ে । যজ্ঠতঃ, বড় বড় কলকারখানা স্থাপিত হইলে 
উহাকে কেন্দ্র কাঁরয়া ইংলন্ডে বার্মিংহাম, ম্যানচেণ্টার, শেফিল্ড প্রভাতে নূতন শিল্পনগর, 
ফ্রান্সে লায়নস, জার্মানীতে হামবূ্গ প্রভাতি শিল্পকেন্দর স্থাপিত হয় । সপ্তমত* বাতিক 
{শিল্পের প্রসারের ফলে কুটির শিল্প ধংস হয় । লোকে কলে তৈয়ারী সন্তার কাপড় ও 
অন্যান্য জিনিষ গিনিতে আরম্ভ করিলে হাতে তৈয়ারী জিনিষের বাজার নষ্ট হয়। যে 
সকল লোক হাতের কাজ করিয়া জীবন ধারণ করিত তাহারা বেকার হইয়া দন মজুরে 
পারণত হয় । বেকার কারগরগণ কলকারখানাকে তাহাদের প্রধান শত মনে কাঁরয়া কল- 
কারখানা ভাবার জন্য দাঙ্গা আরম্ভ করে। ইংলন্ডে শিল্প-বিপ্পবের গোড়ার দিকে 
বেকার শ্রামকেরা কারখানা ভাঙিবার জন্য যে দাঙ্গা বাধায় তাহাকে লাডাইট দাঙ্গা বা 
Luddete Riot বলা হয়। 
শিল্প-বিপ্রবের রাজনৈতিক ফলাফলও বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ছিল। শিল্পপাঁতগণ 
নারীর লুবনা? ব্যান প্রভূত অর্থ আয় কারয়া সমাজে প্রাতপান্ত 
লাভ করে। সরকার শিল্পপাতিদের কথামত চলিতে বাধ্য হয়। 
শিল্পপতিরা সরকারকে দিয়া তাহাদের স্বার্থ রক্ষার জন্য বিভিন্ন আইন পাশ করাইয়া 
নেয়। এই সকল আইন দ্বারা ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন ও 'বাভন্ন শ্রীমক আন্দোলন 
দমাইবার চেণ্টা করা হয়। বুর্জোয়া শ্রেণী এইভাবে সরকারকে কুঁক্ষগত করে এবং 
আমিক শোষণ করিয়া মুনাফা বাড়ায় । দ্বিতীয়তঃ, শ্রমিক শ্রেণী ইহা উপলব্ধি করে 
যে তাহাদের স্বার্থ রক্ষার জন্য সরকার যাঁদ আইন পাশ না করে তবে তাহাদের উন্নাত 
হইবে না । মালিকেরা শ্রমিকদের বেশী খাটাইয়া কম মজুরী দিতে থাকবে । এদিকে 
সরকারের উপর প্রভাব না খাটাইলে শ্রমিকের স্বার্থে সরকার আইন পাশ কাঁরবে না ইহা 
বুঝা যায়৷ সুতরাং পার্লামেণ্টের নির্বাচনে শ্রীমকেরা যাহাতে ভোট দেওয়ার আঁধকার 


॥ পায় তাহা লইয়া ইংলণ্ডে চাঁটল্ট আন্দোলন নামে এক ব্যাপক আন্দোলন আরদ্ভ হয়। 


২৪ ইওরোপ ও “বিশ্ব ইতিহাস পারিক্রমা 


এই আন্দোলনের চাপে সরকার শেষ পর্যন্ত শ্রামকাঁদগকে ভোটাধিকার দিতে বাধ্য হন। 
শ্রামক শ্রেণী পাললামেণ্টে তাহাদের প্রাতীনাঁধ পাঠাইরা শ্রীমকের স্বার্থরক্ষার জন্য যথা__ 
নয়ত্ম মজুরী আইন, শ্রমিক বীমা আইন প্রভৃতি আইন পাশ করাইয়া নেয় তৃতীয়তঃ, 
শ্রামকগণের ন্যায্য মজুর ও অন্যান্য সীবধা আদায়ের জন্য ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন 
আরম্ভ হয় । ট্রেড ইউীনয়নগ্ীল ধর্মঘট প্রভৃতি দ্বারা মালিকের উপর চাপ সৃষ্টি করিয়া 
শ্রামকের দাবী আদায়ের চেণ্টা করে। চতুর্থতঃ, শিল্প-বিপ্পবের ফলে সমাজতন্ত্র 
( 50০i৭li501 ) নামে এক নুতন রাজনৈতিক মতবাদের উদ্ভব হয়। সেপ্ট সাইমন, লুই 
ব্যাগ প্রভাত চিন্তাবিদগণ বলেন যে শ্রমই সম্পদের উৎস ৷ শ্রমিকের শ্রমের ফলেই সম্পদ 
উৎপন্ন হয় ॥ প্রাকৃতিক সম্পদকে শ্রমিকেরা শ্রম দ্বারা সদ্পদে পরিণত করে৷ মালিকেরা 
শ্রামকদের খাটাইয়া সেই সম্পদ লাভ করে । শ্রামকেরাই এই সম্পদের ন্যায্য মালিক ৷ 
মািকশ্রেণী শ্রমিককে বাঁ্ডত কাঁরয়া মুনাফা ভোগ করে। তাহারা শ্রমিককে তাহার 
ন্যায্য পাওনা দেয় না। সন্তরাং সমাজতন্াবদূরা বলেন যে শিল্পগযীলতে শ্রামকের 
মালিকানা স্থাপন করা দরকার । শ্রমিক য্যহাতে তাহার ন্যায্য পাওনা পায় এদিকে 
সরকারের লক্ষ্য দেওয়া কর্তব্য । এই মতবাদকে সমর্থন করিয়া যে আন্দোলন গাঁড়য়া 
উঠে তাহাকে সমাজতান্ত্রিক আন্দোলন বলা হয়। ক্রমে সমাজতন্ববাদারা সমাজে নূতন 
করিয়া ধন সম্পদ বণ্টনের দাবী জানায়। মার্ক্স প্রভৃতি চিন্তাবিদরা বলেন যে শ্রামকের 
দ্বারাই রাষ্ট্র গঠন করিয়া ব্যন্তিগত সম্পত্তি রাষ্ট্র হাতে নেওয়া উচিত। রাষ্ট্র শ্রমিকের 
স্বার্থে এই জাতীয় সম্পত্তিকে পরিচালনা করিবে । প্রতি ব্যন্তি তাহার ক্ষমতা অনুযায়ী 
কাজ করিবে এবং প্রয়োজন অনুযায়ী সরকার হইতে সাহায্য পাইবে । সমাজে এক 
শ্রেণীর দ্বার্থে অপর শ্রেণীকে শোষণ করা যাইবে না। কারণ রাষ্ট্র শোষিত শ্রামকদের 
দখলে থাকায় রাষ্ট্র শোষণ বন্ধ করিবে । ধনী ও দরিদ্র বলিয়া থাকবে না। কারণ 
সকল সম্পদ রাষ্ট্রে হাতেই যাইবে। মার্সের আদর্শ পুরাপুরি গৃহীত না হইলেও 
বহু; রাষ্ট্র সাজতান্রিক নীতি অনুসারে ধনবৈষম্য দূর করার কাজে হাত দেয় এবং 
শ্রমিকের স্বার্থরক্ষার জন্য আইন রচনা করে । 
অর্থ নৈতিক ক্ষেত্রে শিল্প-বিপ্রব ইওরোপে গভীর পরিবর্তন আনে । প্রথমতঃ, শিল্প- 
অর্থনৈতিক ফলাফল 'িপ্রবের ফলে চাহিদা অপেক্ষা মালের উৎপাদন বাড়ে। এই 
উদ্বৃত্ত মাল বিক্রয়ের জন্য ইওরোপায় জাতিগযলর মধ্যে বাজার 
দখলের ঘোর প্রতিদ্বান্দৰতা আরম্ভ হয়। ইংলণ্ড ও ফ্রান্স শিল্পে অগ্রসর হওয়ায় 
এশিয়া ও আফ্রিকার রাজ্যগুলে তাহাদের একচেটিয়া দখলে আসে । জার্মানী প্রভৃতি 
দেশে শিল্পশবিপ্রব দেরীতে আরম্ভ হওয়ায় এই দেশগীল তাহাদের উদ্বৃত্ত মাল 
‘বিক্রয়ের জন্য বাজার দখল করিতে গিয়া দেখে যে এশিয়া-আফ্রিকার উপানিবেশগুলতে 
ইংলণ্ড ও ফ্কান্স দখল লইয়াছে। ফলে জার্মানী প্রভৃতি দেশ বলপূবক ইংলণ্ড, 
ফ্রান্সের বাজার দখলের চেষ্টা করে। ইহার ফলে আন্তর্জাতিক রেষারেষি বাড়ে এবং 
প্রথম বিশ্বযুদ্ধ বাধে । দ্বিতীয়তঃ, ইওরোপায় জাতিগ্ীল আফ্রিকা মহাদেশকে 
ভাগ করিয়া নিজ নিজ উপনিবেশ ও বাজারে পরিণত করে। তৃতীয়ত, শিল্প- 
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শবপ্লবের ফলে বিজ্ঞানের প্রয়োগ বিদ্যার প্রসার হয় । এইভাবে, শিল্প-বিপ্রব এক নুতন 
যুগের সুচনা করে। 
সান সভ্যতার উপর শিল্গ-ব্প্লন্বের  প্রতিক্রি্রা 
( Effects of the Industrial Revolution on Human Civilisation ) 8 
অন্টাদশ শতকের শশিল্ন-বিপ্পব আজ সমগ্র মানব সভ্যতাকে প্রভাবিত করিয়াছে। যে 
দেশ শিল্পে যত অগ্রসর সেই দেশ আজ বিশ্বে তত শক্তিশালী হিসাবে পরিগাঁণত হয় । 
“শল্পে উৎপাদন ক্ষমতাই এখন দেশের উন্নাতর মানদণ্ড বাঁলয়া গণ্য করা হয়। যাঁদ 
কোন দেশ শিল্পে অনুন্নত হয় তবে সেই দেশের জীবনযাত্রার মান হয় নীচু, সেই দেশের 
সম্পদ হয় সীমত। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে তাহার সম্মান ও ক্ষমতাও হয় নগণ্য । শিল্পের 
উন্নতির ভিত্তিতে অধুনা অপর রাষ্ট্রগলিকে {তন ভাগে ভাগ করা হয়, যথা, অত্যন্ত 
উন্নত ; উন্নাতশীল ও অনুন্নত ৷ দ্বতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর আমোরকা ও রাশিয়াকে 
শিল্পে অত্যন্ত উন্নত দেশ বাঁলয়া ধর। হয় । ইহারা ভারী শিল্প যথা লোহা, বিদুৎ, 
আণবিক শান্তি প্রভীততে সমন্ধশীল । এই সকল দেশের বিজ্ঞান ও প্রযযান্তাবদ্যা এমনই 
. অগ্রগামী যে অন্যান্য দেশগঠীল তাহার নাগাল পায় না। এই সকল দেশের উৎপাদন 
ক্মতা এত বেশী যে ইহারা পাথবীর অনন্ত দেশগ্ুলকে খয়রাতি সাহায্য বা ঝণ দিয়া 
থাকে। আন্তর্জাতিক রাজনীতি প্রধানতঃ এই দুই দেশের 
অঙ্গলিহেলনে চলে ৷ বিশ্ব ব্যাঙ্ক, আন্তজর্ীতক অথ“ ভাণ্ডার 
প্রভাত সংস্থাগযীল এই দেশগুলির দানে পারপযষ্ট হয়। পশ্চিম জার্মানী, ফ্রান্স, 
জাপান, ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশগুলিও শিল্পে উন্নত দেশ বলা হয় ॥ ইহারাও প্রচুর মাল 
উৎপাদন করিয়া বিশ্বের বাজারে বক্য় করে | এই সকল দেশগঢ়ালর শান্তও কম নহে। 
ভারত, চীন, মিশর, ইন্দোনেশিয়া প্রভৃতি দেশগ্ীলকে উন্নয়নশীল দেশ বলা হয়। 
এই দেশগঢ়ল দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় পর্যন্ত সাম্রাজাবাদী শত্তিগ্ীলর অধীনে ছিল । 
দ্তীয় মহাযুদ্ধের পর স্বাধীনতা লাভ কারবার পর এই দেশগ্াল ব্যাীঝতে পারে যে 
কৃষি নির্ভর অর্থনগীত লইয়া পাঁথবাতে [টিকয়া থাকা সম্ভব নহে । সুতরাং এই দেশ 
গুলি শিল্প বিস্তারের কাজে নামিয়া পড়ে। ভারত বিভিন্ন পণ্চবাঁধকী পাঁরকল্পনার 
৪ মাধ্যমে দূর্গাপুর, ভিলাই, রাউরকেল্লা প্রভৃতি ভারী শিল্প নগরী 
৮57 গড়িয়া তুলে ৷ রাসায়নিক সার, টরা্টর ও সেচ ব্যবস্থার উন্নত কারয়া 
শিল্প-বিপ্লব রর শিঃ 
কৃষির ক্ষেত্রেও শিল্প-বিপ্পবকে ছড়াইয়া দেওয়ার চেষ্টা চলে। 
ভোগ্যপণ্যের যান্তিক উৎপাদনের ব্যবস্থা করা হয়। এইভাবে ভারত প্রভাত দেশগযুলি 
‘শল্প-বিপ্পবের ক্ষেত্রে আগাইয়া চাঁলয়াছে। তবে উপযুন্ত প্রযুন্তি বিদ্যার অভাব ও 
রসদপত্রের অভাবে অগ্রগামী দেশ অপেক্ষা উন্নয়নশীল দেশগাল পিছাইয়া আছে। তবুও 
একথা 'নঃসন্দেহে বলা যায় যে শিল্প-বিপ্পব ভারতবর্ষ প্রীত দেশের শক্তি ও স্বানভরতা 
অনেক বাড়াইয়াছে। জীবনযাত্রার মান অনেক উচু হইয়াছে। মাথাপিছু জাতীয় আয় 
বাঁড়িয়াছে। কম“ সংস্থানের উন্নতি হইয়াছে । কীঁষ নির্ভর অর্থনীতির দ্থলে আজ 
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শিল্প নির্ভর অর্থনীতি ভারত প্রভৃতি দেশগ:লিকে নুতন শান্ত দিয়াছে। চাঁনও শিল্পের 


২৬ ইওরোপ ও বিশ্ব ইতিহাস পরিক্রমা টু 


প্রয়োজনীয়তা বুঝিরা দ্রুত শিল্পায়নের পথে ছুটিয়াছে। আজ শিল্পে অগ্রগাতর ফলে 
চীন এশিয়ার এক বৃহৎ শান্তির মর্যাদা পাইয়াছে 
আরব, নেপাল, আফ্রিকার দেশগ্াল শিল্পের ক্ষেত্রে অনগ্রসর দেশ বালিয়া 
পারগাণত হয়! কিন্তু সকল দেশের উন্নতি ছাড়া মানব সমাজের 
সামাগ্রক উন্নতি সম্ভব নয় । 
সর্বশেষে বলা যায় যে শিল্পশীবপ্রব মানব সমাজের জীবনযাত্রা আরামপ্রদ করিলেও 
ইহার ফলে আঁবামশ্রভাবে হিতকর হয় নাই। বিজ্ঞানের অগ্রগতির ফলে যেমন একাঁদকে 
রী মানুষের বহু মঙ্গল সাধিত হইয়াছে, অন্যদিকে যুদ্ধে শত্রুকে 
পরাজয়ের জন্য বহ মারণাস্ত্র আঁবজ্কার হয়। এই সকল 
মারণাস্ত্র নির্মাণের জন্য বহু কল-কারখানা গড়িয়া উঠে। তাছাড়া বৃহৎ শান্তগ্ীল 
এই মারণাস্ত হাত করিয়া অন্য দেশের উপর কর্তৃত্ব ফলায়। ইহার ফলে মানব জাতির 
শান্তি ও স্থিতি বিপন্ন হইয়াছে । মোটকথা শিজ্প-বিপ্রব আজ নিছক কথার কথা নহে 
মানব সভ্যতার উন্নতির প্রধান স্তম্ভে পরিণত হইয়াছে ৷ 
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তৃতীক্ অন্যাস 
আমেরিকার বিপ্লব £ আমেরিকার স্বাধীনতার যুদ্ধ 


( The American Revolution : The War of American 
{ Independence ) 


আম্মেলিকাল ভূপনিব্বেশিক মুগ ( The Colonial Period of 
America )£ কলম্বাস ১৪৯২ খ্রীঃ আমেরিকা মহাদেশ আবিচ্কার করিবার পর 
ইওরোপীয় জাতিগযাীল এই নূতন মহাদেশে উপনিবেশ বিস্তারের কাজে নামিয়া পড়ে। 
সা ইংলণ্ডের বহ: লোক উত্তর আমেরিকায় উপনিবেশ স্থাপন করিয়া এই 
উপনিবেশ. স্থানে বসবাস আরম্ভ করে। ইংরাজ ওপানবেশিকগণের চাপে 
আদিবাসী রেড ইণ্ডিয়ানগণ ক্রমশঃ ধ্বংস হইয়া যায় । উত্তর 
আমোরকায় এইভাবে ইংরাজ উপানবেশ স্থাপিত হয়। উত্তর আমেরিকার প্রথম ইংরাজ 
উপানিবেশের নাম ছিল জেমস টাউন । ইংলণ্ডের রাজা প্রথম জেমসের নাম অন:সারে এই 
উপনিবেশের নাম রাখা হয়। সপ্তদশ শতকে বহু সংখ্যক ইংরাজ ইংলণ্ড ছাড়িয়া 
আমোরকায় বসবাস করিতে আসিলে আমেরিকায় ইংরাজ উপনিবেশের সংখ্যা বাড়িতে 
থাকে। শেষ পর্যন্ত উত্তর আমেরিকায় ইংরাজ উপনিবেশের সংখ্যা হয় তেরাঁটি। এই 
ইংরাজ উপনিবেশগুলির নাম হয় “ত্রয়োদশ উপনিবেশ” ( Thirteen Colonies ) 
মাতৃভূমি ইংলণ্ড ছাড়িয়া ইংরাজ গুপনিবোশকদের আমেরিকায় বসবাস কারবার 
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অনেকগঢলে কারণ ছিল। সপ্তদশ শতকে ইংলণ্ডের স্টার্ট রাজাগণের ধর্মান্ধতায় 
চত বাঁতশ্রচ্ধ হইয়া অনেক ইংরাজ স্বাধীনভাবে বসবাস করিবার জন্য 
উপনিবেশ স্থাপনের  আমোরকায় আসে । এই নুতন মহাদেশে ভুসম্পত্তি লাভ ও জীবিকা 
কারণ অজনের সুবিধার আশার অনেকে দেশ ছাড়িয়া চালয়া আসে ৷ 
আমোরকার সোনার খাঁনর লোভেও অনেক লোক এই নুতন 
মহাদেশে (!ঘew W০r1d ) বসবাস করিতে সঙ্কল্প নেয় । এইভাবে অষ্টাদশ শতকে 
্রয়োদশ উপাঁনবেশের জনসংখ্যা ১৩ লক্ষে পৌছায় ৷ 
আমেরিকার ত্রয়োদশ ইংরাজ উপনিবেশ আইনতঃ মাতৃভূমির অধীন হইলেও কার্যতঃ 
হ্বায়ত্ব শাসন ভোগ কারত। শাসনকার্ষের তদারকী করিবার জন্য ইংরাজ সরকার প্রাত 
উপাঁনবেশে একজন করিয়া ইংরাজ গভর্ণর বা শাসনকর্তা নিয়োগ 
গা করিতেন । এই শাসনকর্তা স্থানীয় প্রতিনিধি সভার পরামর্শ লইয়া 
ৃ শাসন চালাইতেন ৷ কার্ষতঃ উপনিবেশগড়লে স্বায়ত্ব শাসনের 
অধিকার ভোগ কাঁরত ৷ উপাঁনবেশগ্ীলর আভ্যন্তরীণ বিষয়ে ইংরাজ সরকার সাধারণ 
ভাবে হাত দিতেন না । এতিহাসিক হেফনারের মতে ব্রিটিশ সরকার আমেরিকার বিষয়ে 
হতকর উদাসীনতা” ( salutary neglect ) নীতি গ্রহণ করেন । 
রাজনৈতিক ক্ষেত্রে হস্তক্ষেপ না কারলেও অর্থনোতক ক্ষেত্রে ব্রিটিশ সরকার 
আমেরিকার 'উপানিবেশকে স্বাধীনভাবে চলিতে দিতে রাজী ছিলেন না। ইংলগ্ডের 
নেতাগণ মনে কারতেন যে উপনিবেশের সম্পদ ইংলণ্ডের শ্রীবাঁদ্ধর জন্য ব্যবহার করা 
উচিত। উপাঁনবেশের আঁধবাসীগণ ইংলশ্ডেরই সন্তান। সনতরাং তাহাদের আলাদা 
কোন স্বার্থ থাকিতে পারে না । এই মতবাদের অনুসরণ করিয়া 
টা তাঁহারা বিভিন্ন আইন দ্বারা উপনিবেশের ব্যবসায়-বাণিজ্য নিয়ন্দ্রণ 
অনস্তোষ করার চেষ্টা করেন । ইহার ফলে আমোঁরকার ওপাঁনবেশিকদের 
মনে অসন্তোষ দানা বাঁধে । তবে ইংরাজ সরকার আমোরকায় 
আমদানী ও রপ্তানি নিয়ন্ত্রণ করিলেও এই আইনগনীল কড়াকাঁড়ভাবে প্রয়োগ করিতেন 
না। আমোরকাবাসীগণ ইংরাজ সরকারের আমদানী নিয়ন্্ণ আইনকে আড়াল দিয়া 
মদ তৈয়ারীর জন্য অন্যান্য স্থান হইতে ঝোলাগুড় প্রভৃতি আমদানী কারত। ইংরাজ 
সরকার তাহা দেখিয়াও দেখিতেন না। আমেরিকার স্বাধীনতা বুদ্ধের আগে উপানিবেশ- 
গ:লৈর অবস্থা মোটামুটি এইরুপ ছিল । 
আমেরিকার লিপ্রব বা জ্ান্বীনতা মুছে কাব, 
১৭৭৩ খ্রীঃ (Causes of the American War of Independence ) ৪ 
আমেরিকার “ত্রয়োদশ উপনিবেশ” ( Thirteen c০l০nies ) ইংলণ্ডের অধীনতা পাশ 
ছিন্ন করিয়া ১৭৭৬ গ্রীঃ স্বাধীনতা ঘোষণা করে। ইহার ফলে স্বাধীনতাকামী 
৪8 গুপনিবোশকগণের সহিত ইংলণ্ডের এক রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ হয়। 
পরিণামে আমেরিকা স্বাধীনতা লাভ করে। এতিহাঁসক লর্ড 
গ্যাক্টন এই যুদ্ধকে আমেরিকার স্বাধীনতা য্যদ্ধ না বাঁলয়া 'আমোরকার বিপ্লব, ( The 
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American Revolution) আখ্যা দিয়াছেন । লর্ড গ্যাক্টনের মতে আমোরকার 
স্বাধীনতা ঘোষণা ছিল একটি বৈপ্লাবক পদক্ষেপ |? ম্যাক্স বেলফ নামক এীতিহাঁসিকও 
আমোরকার স্বাধীনতা যুন্ধকে আমেরিকার বিপ্লব নামে আভহিত কাঁরয়াছেন। কারণ 


চা: 


—_ 5২ ৫৯ শ্ব ২০ ৮০০ 


আমোরকানরা স্বাধীনতা যুদ্ধে যে সকল শাসনতান্তিক ও অর্থনৈতিক আদর্শ ঘোষণা 
করে তাহা ছিল বৈপ্লবিক এই আদশগাল কেবলমাত্র আমেরিকার ইতিহাসকে প্রভাবিত 


১. “The Declaration of Independence was revolutionary.” 


আমেরিকার বিপ্লব ঃ আমেরিকার স্বাধীনতার যুদ্ধ ২১৯ 


করে নাই। ইওরোপের ইতিহাসকেও উহা প্রভাবিত করে । এই কারণে আমেরিকার 
স্বাধীনতা যুদ্ধকে 'আমোরকার বিপ্লব” বলা অধিক সঙ্গত । 

আমেরিকার স্বাধীনতার যুদ্ধ এক হিসাবে অনিবার্য ছিল। দীর্ঘাদন ধরিয়া 
আমেরিকাবাসীদের মনে জাতীয়তাবোধ দানা বাঁধতোছুল ৷ পুরুষের পর পুরুষ ধরিয়া 
পাশাপাশি বাস করিয়া, নিষ্ঠুর প্রকৃতির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিয়া, একই গীর্জায় উপাসনা 
কাঁরয়া আমোরকাবাসীদের মনে একটি একাত্মবোধ জাগে । ইংরাজ জাতি ও ইংলণ্ড 
হইতে তাহারা যে পৃথক এই বোধ তাহাদের মনে দেখা দেয়। পরে ইংরাজ সরকারের 
সহিত কর নীতি লইয়া ঝগড়া বাধলে এই জাতীরতাবোধ বিদ্রোহের রূপে আত্মপ্রকাশ 
করে। সুতরাং ইংলণ্ডের সরকারের সাহত কর লইয়া ঝগড়া না বাধিলেও, আমেরিকার 
স্বাধীনতা ঠেকাইয়া রাখা সম্ভব ছিল না। .জন এ্যাডামস এই কারণে মন্তব্য করিয়াছেন 
যে “আমেরিকার বিপ্লব হইল উপনিবেশের আধবাসীদের মানসিকতার ফল” ( The 
Revolution was in the mind of the people) 

(আমোরকাবাসীদের জাতীয়তাবাদের উদ্ভবের অনেকগাল কারণও ছিল । অষ্টাদশ 
শতকের জ্ঞানদশীপ্তি ও দার্শানক মতবাদ ইওরোপ হইতে আমেরিকার উপনিবেশে ‘বস্তার 
লাভ করে। টম পেইন তাঁহার শান্তশালী লেখনীর দ্বারা আমোরকাবাসীগণের মনে 

স্বাধীনতা স্পৃহা জাগান ৷) জেমস ওটিস ও জজ ওয়াশিংটন 
শা বুদ্ধের প্রভৃতি আমোরকানগণ মনে করিতেন যে আমোরকানগণের স্বাধীনতা 

লাভ করার অধিকার আছে । (১৭৬৩. এ্রীঃ পর ইংলণ্ডের সহিত 
কর লইয়া বিরোধ দেখা দিলে স্বাধীনতার সংপ্ত ইচ্ছা ফলবতী হয়। ইংল্ডের সহিত 
আমেরিকার দুরত্ব হেতু এবং আমেরিকা ও ইংলণ্ডের সমাজ ব্যবস্থা আলাদা হওয়ায় 
মাতৃভূমি ইংলণ্ডের সহিত ওপানবোশকগণের মানাঁসক যোগ ক্রমে ক্ষীণ হইয়া পড়ে । 
.আমোরকার উপনিবেশের অধিবাসীরা ছিল মধ্যবিস্তশ্রেণীর। ইহাদের আত্মবিশ্বাস, 
আত্মমর্ধাদা বোধও খুবই প্রথর ছিল ৷ সংতরাং মাতৃভূমি ইংলণ্ডের শোষণ নীতির নিকট 
ইহাদের পক্ষে বেশী দিন মাথা নত করা সম্ভব ছিল না। আমেরিকাবাসীদের স্বাধীনতা 
বোধ আরও একাট কারণে জাগে। ইংরাজ সরকার আমোরকার উপনিবেশগুলিকে 
কার্তঃ স্বায়ত্ব শাসন দান করেন ৷ ইংরাজ গভর্ণর বা শাসনকর্তারা স্থানীয় প্রাতনাধ 
সভার পরামর্শ লইয়া চালতেন ৷ উপনিবেশগুলের উপর বিধিনিষেধ তেমন কড়াভাবে 
চালান হইত না। ইহার ফলে দীর্ঘাদন ধরিয়া আমেরিকানরা শৃঙ্খলাবদ্ধ ও নিয়ামত ' 
ভাবে ইংলপ্ডকে কর আদায় দিতে ভুলিয়া যায়। সপ্তবর্ষের যুদ্ধের পর ইংরাজ সরকার 
এই অনিয়ামত অবস্থা দূর করিরা উপানবেশগঠল হইতে নিয়ামত কর আদায়ের চেষ্টা 
করিলে আমোরকানরা তাহাতে ক্ষেপিয়া যায়। দীর্ঘ দিনের দ্বায়ত্ব শাসনের অধিকার 
তাহারা ছাড়িয়া দিতে অরাজী হয়। স:তরাং ইংলন্ডের শাঁথল শাসন গুপানবোশকদের 
স্বাধীনতা বোধের সৃষ্টি করে। 

অষ্টাদশ শতকের মার্কাপ্টাইল মতবাদ ইংলণ্ডের ওপানবোশক নীতিকে প্রভাবিত 
করিয়াছিল। এই মতবাদের মুলকথা এই ছিল যে বিদেশ হইতে সম্পদ আহরণ কাঁরয়া 
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স্বদেশের সমৃদ্ধি বাড়াইতে হইবে৷ মার্কা্টাইল নীতি অনুসারে ইংরাজ সরকার 
+ উপানিবেশগুলেকে শোষণ কাঁরয়া ইংলণ্ডের সমৃদ্ধি বাড়াইতেন। 
অর্থ নৈতিক শোষণ ্ টু a 
- এই কারণে আমোঁরকার উপানিবেশগডলের উপর তাঁহারা অনেকগুলি 
বৈষম্যমূলক আইন চাপাইয়া দেন । নোঁভগেশন আইন দ্বারা-ইংরাজ সরকার নির্দেশ 
দেন যে উপানবেশগড়াল নীল, তামাক ও চিনি কেবলমাত্র ইংলণ্ডের নিকট বিক্রয় করিতে 
পারিবে । অন্য কোন দেশ বেশী দিলেও উপনিবেশগনঁল এই মাল তাহাদের নিকট 
“বিক্ৰয় কীরতে পারিবে না । অপর একাট আইন দ্বারা বলা হয় যে ওপনিবোশকগণকে 
কেবলমাত্র ইংলশ্ডে তৈয়ারী মাল কিনিতে হইবে । অন্য দেশ হইতে মাল কিনিলে 
ইংলণ্ডকে তাহার জন্য একাট বাড়তি ট্যাক্স দিতে হইবে। আমোরকায় কোন কারখানা 
স্থাপন করা নিষিদ্ধ করা হর । ইংলগ্ডের কারখানা হইতে ওপাঁনবোশকদের মাল ?কনিতে 
বাধ্য করা হয়। এই আইনগর্ীল ছিল শোষণমুলক, আমেরিকার ওপনিবোশক- 
গণের মনে এই আইনগড়ুল ঘোর অসন্তোষ সৃচ্টি করে । সপ্তবর্ষের যুদ্ধের পর ইংরাজ 
সরকার এই আইনগড়লের প্রয়োগে কড়াকড়ি আরন্ভ করায় অশান্তর আগুন 
জহালয়া উঠে । 
সপ্তবর্ষের যুদ্ধের আগে কানাডা হইতে ফরাসী আক্রমণের ভয়ে ইংরাজ 
উপানবেশগ্াল মাতৃভূমির সামারক সাহায্যের উপর নির্ভর করিত। সপ্তবর্ষের যুদ্ধের 
ফলে কানাডা ইংরাজ আঁধকারে আসায় সেই ভয় দুর হয়। ফলে উপানবেশগুলি 
ইংলণ্ডের আধিপত্য কাটাইয়া স্বাধীনতা লাভ কাঁরতে আগ্রহী হয়। সপ্তবর্ষের যুদ্ধের 
সপ্বর্দর যুদ্ধের পর সময় ইংরাজ সেনাপতি মণ্টকাম ( Montcalm ) ইংরাজ সরকারকে . 
উপনিবেশের স্বাধীনতা জানাইয়াছিলেন যে, “ইংলন্ড ফরাসী উপনিবেশ দখল করিলে, 
প্রিয়ত| আমেরিকায় নিজ উপনিবেশ হারাইবে।”> সপ্তবর্ষের যুদ্ধের পর 
অণ্টকামের এই সতর্কবাণী সত্যে পাঁরণত হর । 
সপ্তবর্ষের যুদ্ধে জতিয়া ইংরাজ সরকার উপানবেশগ্রীলর উপর তাঁহাদের কর্তৃত্ব দৃঢ় 
ভাবে স্থাপন কারবার সংকল্প নেন । এতদিন ধরিয়া উপনিবেশ যেরুপ িলাভাবে শাসন 
করা হইয়াছিল তাহা বন্ধ করা হয়।২ নূতন কর ও নূতন তদারকী ব্যবস্থা চাল করা 
i: hs হয়। ইংলণ্ডের রাজা তৃতীয় জর্জ এই ব্যাপারে অনমনীয় মনোভাব 
তৃতীয় জর্জ মন্ত্রীসভার 5 
লন নীতি নেন। ইংলন্ডের টোরীদলও উপনিবেশগঢ়লিকে শায়েন্তা করার 
পক্ষপাতী ছিল । টোরী দল মনে কাঁরত যে “রাজনীতির উদ্দেশ্য 
হইল ক্ষমতা লাভ এবং ক্ষমতা লাভের জন্য দরকার হইলে বল প্রয়োগ করা উচিত” ৷ 
এডমণ্ড বার্ক, গ্যাভাম স্মিথ, ডিন টাকার প্রভৃতি উদারচেতা দুরদর্শ ইংরাজ চিন্তানায়কেরা 
সরকারকে জবরদান্ত নীতি ত্যাগ কাঁরতে উপদেশ দেন ॥ কিন্তু রাজা তৃতীয় জর্জ তাঁহার 
ল্ীমন্ডলী ও পার্লামেণ্ট তাহাতে কর্ণপাত করেন নাই ৷ 


১, 


“If they conquered the French colonies, they would lose their own.” 
২. “The policy of the hour was to enforce English sovereiguty.” Lord Acton. 
৩. “The object of politics is power and that it must be retained by force.” 
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(১) ইংলগ্ডের গ্রেনভিল মন্ত্রীসভা আমোরকা হইতে অন্যদেশে মালের চোরাই চালান 
«রর বন্ধ করিবার জন্য MEE of EL বা সহায়তার পরোয়ানা 
নীতি নামে এক আদেশ জারী করেন। এই আইনের বলে যে কোন 

আমেরিকানের ঘরবাড়ী যে কোন সময়ে অতাকিতিভাবে খানা তল্লাস 
করা যাইত। এই আইনের ব্যাপক প্রয়োগ হইলে আমেরিকানগণের বান্তি স্বাধীনতা ও 
আত্মসম্মানে ঘা লাগে । তাহারা তীব্র প্রতিবাদ জানায় । 

(২) গ্রেনভিল মন্ত্রীসভা ইহার পর 9৫81 Ac বা টিকিট কর, Sugar Ac বা 
চিনি কর ধার্য করেন ৷ টিকিট কর দ্বারা আমোরকানগণকে যে কোন দলিলপন্রে নির্দিল্ট 
মুল্যের স্ট্যাম্প বা টিকিট লাগাইতে বলা হয় । চিনি কর দ্বারা আমেরিকানগণকে ফরাসী 
উপনিবেশ হইতে সন্তা দরে ঝোলা গুড় ও চিনি খাঁরদ কারতে নিষেধ করা হয়। 
আমোরকানদের বলা হয় যে তাহারা ইংলণ্ড হইতে বেশী দাম দিয়া গুড় বা চিনি কানিতে 
বাধ্য থাকবে । এদিকে ফরাসী ঝোলা গুড় দিয়া আমেরিকানদের পানীয় মদ তৈয়ারী 
. হইত। ফরাসী গুড়ের সরবরাহ বন্ধ হইলে মদের দাম বাড়িয়া যায় । আমোরকানরা 
ইহাতে ভীবণ চটয়া যায়। তাহারা দলিল কর দিতে অস্বীকার করে। জেমস 
ওটিস (James 005) নামে জনৈক জ্ঞানী আমেরিকান বলেন যে, “যেহেতু ব্ৰিটিশ 
পালণমেণ্টে আমোরকানগণের কোন প্রতিনিধি নাই সেহেতু এই 
পার্লামেন্টের পাশ করা ট্যাক্স দিতে তাহারা বাধ্য নহেন” (০ 
taxation without representation ) | আমোরকানগণ ব্রিটিশ 
পার্লামেন্টের আমেরিকায় কর ধার্য করার অধিকার অদ্বীকার করায় সমস্যার জটিলতা 
বাড়ে । “বিষয়টি ইংলণ্ডের দিক হইতে পার্লামেণ্টে আধকারের প্রশ্ন ; আমেরিকানগণের 
দিক হইতে স্বাধীনতার প্রশ্ন হইয়া দাঁড়ায়।”৯ ইংলণ্ডের অধিকাংশ নেতা মনে করেন যে 
ব্রিটিশ পার্লামেণ্টের এন্ডিয়ার অস্বাঁকার করার অর্থ হইল আমমোরকার উপানবেশগুলির 
স্বাধীনতা ঘোষণা করা । ইংরাজ সরকারের পক্ষে ইহা সহ্য করা সম্ভব নয়। কারণ 
এই নজীর ধাঁরয়া আয়ারল্যান্ড প্রভৃতি দেশ ড্বাধীনতা ঘোষণা করবে৷ এদিকে 
আমেরিকানগণ বলে যে, “যে পার্লামেন্টে তাহাদের প্রতিনাঁধ নাই, সেই পালণমেণ্টকে 

তাহারা স্বীকার কারবে না।” 

ইতিমধ্যে গ্রেনাভিল মন্ত্রী সভার পতন ঘঠে । নূতন রাকিংহাম মন্ত্রীসভা উভয় দক 
বিবেচনা কাঁরয়া স্ট্যাম্প এ্যান্ট বা দলিল কর উঠাইয়া দেন । কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে Declara- 

বোষণার আইন. 6০9 £৫ বা “ঘোষণার আইন” পাশ করিয়া উপাঁনবেশের উপর 
ব্ৰিটিশ পালমেন্টের কর ধার্য করার আইনগত আঁধকার ঘোষণা করেন। 
ইহার পর অর্থমন্ত্রী টাউনসেণ্ড (১৭৬৭ খ্রীঃ ) চা, চান, কাগজ প্রভৃতির উপর আমদানী 
কর বসান। আমোরকাবাসীগণ এই করের বিরদ্ধে তাঁৱ প্রাতবাদ জানায়। ইতিমধ্যে 
বোচ্টন বন্দরে একদল ইংরাজ সেনাদল স্থানীয় আঁধবাসীগণের উপর গল চালায় । 
2৯৪৪৩ 


2. “It was a question between liberty and authority, government by force” 
Tord Acton, 


দলিল আইনের 
প্রতিবাদ 


৩২ ং ইওরোপ ও বিশব ইতিহাস পাঁরক্রমা 


রাজা তৃতীয় জর্জ ইহার পর লর্ড নর্থকে মন্ত্রী নিযুক্ত করেন। লর্ড নর্থ অবস্থার 
গুরু বৰিয়া অন্যান্য কর উঠাইয়া দিয়া কেবলমাত্র চায়ের উপর পাউণ্ড পিছ: তিন পেনা 
কর ধার্য করেন ৷ লর্ড নর্থের উদ্দেশ্য ছিল পার্লামেণ্টের কর ধার্য 
করার আাধকার বজায় রাখা । “কিন্তু এই তিন পেনীর জন্য 'ব্রাটশ 
সাম্রাজ্য ধ্বংস হয় ।৮৯ 
১০০৩ প্রাঃ কয়েকজন দুঃসাহস আমোঁরকান আঁদবাসী রেড ইাণ্ডয়ানদের ছদ্মবেশ 
নন ধাঁররা বোষ্টন বন্দরের ডার্টমাউথ জাহাজে চাঁড়য়া ইংলণ্ড হইতে 
আনা চায়ের পোঁটগড়ল সমুদ্রের জলে ফৌলরা দেয় । এই ঘটনাকে 
«বোজ্টন চা পার্টি” ( Boston Tea Party ) বলা হয়। ইংরাজ সরকার এই ওদ্ধত্যের 
শান্তিদ্বরূপ বোষ্টন বন্দর বন্ধ করিয়া দেন 
এবং মাসাচুসেটস প্রদেশের স্বায়ত্বণাসনের 
আঁধকার নাকচ করেন । 
আমোরকানগণ, রাখিয়া দাঁড়ায় । ১৭৭৪ খ্রীঃ 
জাঁজয়া ব্যতীত অপর ১২টি উপাঁনবেশের 
প্রতানাধিরা ফিলাডেলাঁফয়া কংগ্রেসে সমবেত 
ফিলাডেলফিয়া কাগ্রেন হন। তাঁহারা একটি 
প্রস্তাবে রাজা তৃতীয় 
জজের নিকট উপানবেশের আঁধকারগদীল 
ফিরাইয়া দিতে এবং তাহাদের অভিযোগের 
জর্জ ওয়াশিংটন প্রতিকার কাঁরতে অনুরোধ জানান। কিন্তু 
তৃতীয় জর্জ এই আবেদন অগ্রাহ্য করেন । ইতিমধ্যে লেক্সিংটন শহরে ১৭৭৫ খ্রাঁঃ ইংরাজ 
সেনার সাঁহত আমোরকানগণের এক খণ্ড যুদ্ধ হয়। ইহার ফলে শান্তিপূর্ণ‘ মীমাংসার 
সম্ভাবনা নষ্ট হয়। ত্রয়োদশ উপানিবেশের প্রাতীনাধরা ১৭৭৫ এ্রীঃ -ফিলাডেলাফর়া 
দ্বিতীয় কংগ্রেস অধিবেশনে ওপনিবোশকদের অধিকার রক্ষার সঙ্কল্প নেন। এজন্য 
সেনা সংগ্রহ ও যুদ্ধ চালনার "দায়িত্ব জর্জ ওয়াশিংটন নামে এক 'বাশষ্ট ব্যান্তর হাতে 
দেওয়া হয়। ইতরাজ সরকার আমোরকার উপনিবেশের বিদ্রোহ দমনের জন্য সর্বশান্তি 
নিরোগ কাঁরলে আমোরকার স্বাধীনতার যুদ্ধ আরম্ভ হয় ॥ ইতিমধ্যে টমাস পেইন, 
( Thomas Paine) নামক একজন লেখকের কমনসেন্স ( Common sense ) নামক 
রচনা আমোরিকাবাসীদের মনে গভীর আলোড়ন সৃষ্টি করে। টমাস পেইন তাঁহার গ্রন্থে 
এই তত্ব প্রচার করেন যে রাজতন্ন আমোরকাবাসীদের পক্ষে ক্ষতিকর । ইহার ফলে 
আমোরকার ওঁপানবোশকরা ব্রিটিশ রাজতন্রের প্রতি আস্থা হারাইয়া ফেলে 
আমৌরিকাবাসীরা প্রজাতন্রের আদর্শে প্রভাবিত হয় । অবশেষে ফিলাডেলাফয়ার 
তৃতীয় কংগ্রেসে সর্বসম্মতিরূুমে আমোরকার স্বাধীনতা ঘোষণা ( Declaration of 
১, “That three pence brokeup the British empire." Lord Acten. 


তিন পেনীর কর 
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Independence ) ১৭৭৬ খ্রীঃ গৃহীত হয়। বিশিষ্ট আমোরকান চিন্তাবিদ টমাস 
জেফারসন আমেরিকার স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র রচনা করেন। এইভাবে আমেরিকার 
স্বাধীনতার যুদ্ধ আরম্ভ হয় । 

আমেরিকার স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রে (79৩০1875107. of Independence ) বলা 
হয় যে_(১) জীবন ধারণ, স্বাধীনতা ও স্বাচ্ছন্দ্য ভোগ করার অধিকার সকল মানুষের 
আছে। প্রকৃতি এই অধিকার সকলকেই দিয়াছে । (২) জনসাধারণের সমর্থনই হইল 
সরকারের শান্তর উৎস। জনসাধারণের আনুগত্য ছাড়া কোন সরকারের আন্তিত্ব থাকিতে 
পারেনা । (৩) অত্যাচারী সরকারের আদেশ মালিতে জনসাধারণ বাধ্য নহে । এই 
সরকারের বিরদ্ধে বিদ্রোহ করিবার মৌলিক অধিকার জনগণের আছে । আমোরকার 
স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র ন্যাচারাল রাইটস বা প্রকাতি দত্ত অধিকার ও 
গ্রীক দার্শীনকগণের মতবাদের উপর প্রাতিষ্ঠত। আধ্রনিক যুগে 
গণতন্বের একটি উল্লেখযোগ্য দলিল রূপে ইহাকে গণ্য করা হয় । 
ফরাসী বিপ্লবের সময় “মানবজাতির আঁধকারগীল” নামে যে ঘোষণাপত্র প্রচারিত হয় 
তাহার রচনায় আমেরিকার ঘোষণাপব্রের প্রভাব লক্ষ্য করা যায় । 

আমেল্লিকাব্র স্বাথীনতা হ্ুদ্ধে প্রকৃতি (Nature of 
American War of Independence): আমোরকার স্বাধীনতার যুদ্ধকে 
জাতীয়তাবাদী বিপ্লব বলা যায় কিনা ইহা লইয়া এঁতিহাসিকগণের মধ্যে মতভেদ দেখা 
যায়। বেয়ার্ড নামক জনৈক এ্রীতহাসিক মনে করেন যে আমোরকার ধনপাঁত বা 
পরীজপতিগণ নিজ শ্রেণীর স্বার্থ কায়েম করিবার জন্য এই যুদ্ধ ঘোষণা করেন । তাঁহারা 
আমেরিকার সংঁবধানকে এমনভাবে রচনা করেন যে প'জিপতিগণের সম্পত্তির আঁধকার 
তাহাতে রক্ষিত হয় । জাতীয়তাবাদী এীতহাসিকেরা, বেয়ার্ডের উপরোন্ত মতবাদের বহু 
রট দেখাইয়াছেন। এণ্ডজ, নামক এঁতিহাসিকের মতে আমোরকার সকল স্থানে 
স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় পহীজবাদ গঠিত হয় নাই। সুতরাং পুীজবাদ রক্ষার প্রশ্ন 
উঠিতে পারে না। আমেরিকানগণের স্বাধীনতা স্পৃহা বহুদিন হইতে জাগিয়াছিল। 
রাজা তৃতীয় জর্জ ও তাঁহার মন্ত্রীসভার অনমনীয় মনোভাব তাহাকে তীব্র করিয়া তুলে ৷ 
টমাস পেইনের রচিত কমন সেন্স ( Common 5ense ) নামক পুস্তক আমোরকা 
বাসীগণকে স্বাধীনতা লাভে বিশেষ উদ্বুদ্ধ করে। আমেরিকার স্বাধীনতা যুদ্ধ ছিল 
বিভিন্ন ভাবধারার মিলিত ফল। জাতীয়তাবাদ, ইংলণ্ডের জবরদস্তি নীতি, ধনী 
ব্যবসায়ীদের স্বার্থ, সাধারণ লোকের স্বাধীনতার প্রাত আগ্রহ এই বিপ্লবের ক্ষেত্র রচনা 
করে ॥ সুতরাং ইহাকে কেবলমাত্র বুর্জোয়া বিপ্লব বলা যায় না। 

আনেনব্রিকাব্র স্রা্থীনতা। শুদ্ধেত্র ভি (History of the 
American War of Independence ) ৫ আমেরিকার স্বাধীনতা যুদ্ধের প্রথম দিকে 
ইংরাজ সেনার নিকট আমেরিকার সেনাদল বাকারাহলের যুদ্ধে পরাজিত হয়। ইহার পর 
আমেরিকান প্রতিনিি বেঞ্জামিন ফ্লাংকালন এই যুদ্ধে ইংরাজের বিরুণে ফ্রান্সের সাহায্য 
লাভের জন্য চেষ্টা করেন৷ সপ্তবর্ষের যুদ্ধে পরাজয়ের প্রাতশোধ লইবার জন্য ফরাসী- 

ইতিহাস (১১দশ)--৩ 


স্বাধীনতার ঘোষণা! 
পত্র 


৩৪ ইওরোপ ও বিশ্ব ইতিহাস পরিক্রমা 


রাজ ষোড়শ লুই আমেরিকার স্বপক্ষে ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে যোগ দেন। স্পেন ও হল্যাণ্ড 
এই যুদ্ধে ইংলগ্ডের বিরুদ্ধে যোগ দেয়। ইহার ফলে আমেরিকার স্বাধীনতা যুদ্ধের 
মোড় ফারিয়া যায় । এদিকে আয়ারল্যান্ডে বিদ্রোহ দেখা দিলে ইংরাজ সরকার বিব্রত 
হইয়া পড়ে । ভারতে মহাশুরের সুলতান হায়দর আলিকে ইংরাজের বিরুদ্ধে সাহায্য 
দিতে ফরাসীরা চেষ্টা করে। আমেরিকায় যাহাতে অন্য দেশ সাহায্য না পাঠাইতে 
পারে এজন্য ব্রটিশ নৌবহর নিরপেক্ষ দেশের জাহাজ তল্লাসী আরম্ভ করিলে এই দেশ- 
গুল চাটয়া যায় । এই দেশগ্ীল “সশস্ত্র নিরপেক্ষতা’ বা Armed Neutrality নীতি 
গ্রহণ কাঁরয়া খানা তল্লাসীর বিরদ্ধে বাধা দিতে সিদ্ধান্ত নেয় । ইতিমধ্যে সারোটোগার 
যুদ্ধে ইংরাজ সেনাপতি বারগোয়েন আত্মসমর্পণ করিতে বাধ্য হন । ফরাসী নো সেনাপাঁত 
ডি গ্রাস আমোরকার ভার্জীনয়া উপকুল হইতে ব্রিটিশ নোবহরকে ‘বিতাড়ন করেন । দ্থল- 
পথে জর্জ ওয়াশিংটনের নেতৃত্বে আমোরকান সেনা ও জলপথে ফরাসী নৌবহর ইংরাজ 
সেনাদলকে 'ঘারয়া ফৌললে ইংরাজ সেনাপাতি লর্ড কর্ণওয়ালিস ইয়ক'টাউনে ১৭৮১ প্রাঃ 
আত্মসমর্পণ করেন । ইহার ফলে ইংরাজ শন্তির চূড়ান্ত পরাজয় ঘটে । ১৭৮৩ গরীঃ ভার্সাই- 
য়ের সন্ধির দ্বারা ব্রিটিশ সরকার আমোরকার উপানিবেশের স্বাধীনতা স্বীকার করিয়া নেন । 
এই সন্ধি দ্বারা আমেরিকার ও কানাডার সামারেখা স্থির করা হয় । ভার্সাই সন্ধির সাহত 
প্যারসের সম্ধিও স্থাপিত হয়। এই সন্ধি দ্বারা ইংলণ্ড, ফ্রান্স ও স্পেনের মধ্যে শান্তি 
স্থাঁপত হয় । ইংল'ড, ফ্রান্স ও স্পেন পরস্পরের অধিকৃত দ্থান পরস্পরকে ফেরত দেয় । 
আমেরিকার লাফল্যেক্ ক্কাঁব্রণ ( Causes 0? the American 
" ১॥০৫৪৪5 ) ৪ আমেরিকার যুদ্ধে ইংরাজ সেনাদল উন্নত ধরণের অস্ত্র ও নোৌবলে বলবান 
হইয়াও ওপনিবেশিকগণের হাতে পরাজিত হয় । এই পরাজয়ের জন্য কয়েকটি রাজনৈতিক 
ও সামরিক কারণ ছিল। রাজনৈতিক দিক হইতে দেখা যায় যে ইংলণ্ডের জনমতের একটি 
বড় অংশ আমেরিকার ওপানিবোশকগণের সহিত যুদ্ধ না করিয়া আপোষ মীমাংসার 
পক্ষপাতী ছিল। ইহার ফলে ইংরাজ সেনাদলের মনোবল ভাঙিয়া যায়। ইংরাজ 
আফসার ও সেনাদের মধ্যে বেশ বড় অংশ আমেরিকার প্রতি সহান;ভাতশীল ছিল। 
ইংলণ্ডের যদদ্ধমন্ত্রী স্যার জর্জ জার্মান ছিলেন আত্মদ্ভরী ও অপদার্থ লোক । তানি 
উপযঢুন্ত সমর পারিকজ্পনা গঠনে ব্যর্থ হন । ইংলণ্ডের বৈদেশিক দপ্তর এই যুদ্ধে চূড়ান্ত 
অক্ষমতার পরিচয় দের । যাহাতে ফ্রান্স ও অন্যান্য দেশ ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে আমেরিকার 
ওপনিবেশিকদের সাহায্য না করে সেজন্য তাহারা কোন চেষ্টা করে নাই। ফলে 
আন্তজ্ীতক ক্ষেত্রে ইংল'্ড মিন্রহীন হইয়া পড়ে। ফ্রান্স ও স্পেন আমেরিকার পক্ষে 
আসিবার ফলে ইংলণ্ডের জয়লাভের সম্ভাবনা দুর হয় ॥ ফরাসী নৌবহর অত্যন্ত 
তৎপরতার সঙ্গে এই যুদ্ধে ইংরাজদের কোনঠাসা করিয়া ফেলে । আমেরিকার ওপানিবোশক- 
গণের মধ্যে বেশ কিছন্সংখ্যক লোক ইংলণ্ডের রাজার প্রতি অনুগত ছিল । ইংলন্ডের 
সমর দপ্তর ইহাদের কাজে লাগাইতে কোন চেষ্টা করে নাই । ইংরাজ সেনাপতিদের ভুল 
এই যুদ্ধে তাহাদের পরাজয় ডাকিয়া আনে ৷ ইংরাজ সেনাপতি বারগোয়েনের অলসতা 
ও দুরদা্শতার অভাব এবং ইংলণ্ডের সমর দপ্তরের অকর্মণ্যতা ইংলণ্ডের পরাজয় 


আমেরিকার বিপ্লব ঃ আমেরিকার স্বাধীনতার যুদ্ধ ৩€ 


ত্বরান্বিত করে । ইংলন্ড হইতে আমোরকার দুরত্ব ইংলণ্ডের সমর প্রচেষ্টাকে পঙ্গ করিয়া 
দেয় । আটলা্টক মহাসমন্দ্র পার হইয়া সেনা ও রসদ্‌পত্রের সরবরাহ বজায় রাখা 
ইংলণ্ডের পক্ষে সহজ কাজ ছিল না। তাছাড়া আমেরিকার বিশাল ভূভাগে সেনা স্থাপন 
করার মত শান্তও ইংলণ্ডের ছিল না । আমোরকানগণের প্রধান দুর্বলতা ছিল নোশন্তির 
অভাব ।॥ ফরাসী নৌসেনাপাঁত ডি গ্রাস নৌবহর লইয়া আমেরিকার পক্ষে যোগ দিলে 
আমেরিকার জয় সুনিশ্চিত হইয়া যায়। ডি গ্রাস তাঁহার রণকৌশলের দ্বারা ইংরাজ 
বাহনীকে বাচ্ছিন কারয়া ফেলেন । আমেরিকান সেনাপতি জর্জ ওয়াশিংটনের নেতৃত্বও 
রণকুশলতা আমেরিকার সাফল্যের সোপান রচনা করে । ওয়াশিংটন আমোরকার যুদ্ধকে 
জাতীয় যুদ্ধে পারণত করেন । আমোরকানগণ স্বাধীনতালাভের জন্য চূড়ান্ত আত্মত্যাগে 
প্রস্তুত ছিল। ইংরাজ সেনাদলের মধ্যে এই ধরণের আদর্শবাদের অভাব দেখা যায় ৷ 
আয়ারল্যান্ডের বিদ্রোহ, ভারতে মহাীশুরের সহিত ইংরাজদের যুদ্ধ, নিরপেক্ষ দেশগুলির 
বিরোধিতা ইংলণ্ডের পরাজয়কে নিশ্চিত করিয়া দেয় ৷ টু 

আনের্রিকা্র স্রাত্বীনতাব্র স্থুদ্ধের ফ্লাস্ক ( Results of the 
War of American Independence ) ৪ আমেরিকার স্বাধীনতার যুদ্ধের ফলাফল 
এরুপ সমদুর-প্রসারী ছিল যে এঁতিহাসিকেরা ইহাকে আমোরকার স্বাধীনতার সংগ্রাম না 
বালয়া ‘আমোরকার বিপ্লব'৯ বালয়া আর্ভাহত করেন । স্বাধীনতা লাভ কারবার পর 
আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র দ্রুত ক্ষমতা লাভ করে। অজ্পকালের মধ্যে ধনসম্পদ, জনবল ও 
সামারক শান্তর দ্বারা আমেরিকা পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ শীন্তগন্নীলর অন্যতম হইয়া দাঁড়ায় ৷ 
জ্ঞানে, বিজ্ঞানে, সম্পদে, শান্তিতে আমোরিকা বিশ্বের শীর্ষস্থানীয় রাষ্ট্রে পরিণত হয় । 
আমোরকার এই উন্নত তাহার স্বাধীনতা লাভের ফলেই সম্ভব হয় । is 

আমেরিকার প্রজাতাল্রিক সংবিধান ছিল অষ্টাদশ শতকের পক্ষে এক বৈপ্লাব্ক 
পল ন্রিক আন অষ্টাদশ শতক ছিল রাজতন্বের যুগ । রাজাগণ মনে 

কাঁরতেন যে, প্রজাগণের জন্য {কিছু কাজ তাঁহারা কাঁরলেও শাসন- 

ব্যবন্থায় প্রজাগণের অংশ গ্রহণ করিতে দিতে পারেন না॥ সেই যুগে রাজতন্্ নাকচ 
করিয়া আমোরকার জনগণের ইচ্ছায় শাসিত প্রজাতান্নক সরকার স্থাপন ছিল এক বৈপ্লাৰক 
ঘটনা । আমেরিকায় প্রজাতন্র প্রতিষ্ঠার ফলে রাজতন্ত্রের বিকল্প হিসাবে এক নবীন 
রাষ্বযবস্থার আদর্শ ছড়াইয়া পড়ে । ইওরোপে জ্ঞানদাপ্ত্র ফলে যে দার্শানক মতবাদের 
উদ্ভব হয়, আমোঁরকার সংবিধানে তাহার প্রভাব লক্ষ্য করা যায়! এজন্য আমোরকার 
সংবিধানকে জ্ঞানদীপ্তির বাস্তব প্রয়োগ বলা হইয়া থাকে।২ 

আমোরকার বিপ্লব ইংলণ্ডের ইতিহাসে গভীর প্রাতাক্িয়া সৃষ্টি করে। টোরন 
ইগডের উপনিবেশ মন্তীসভা আমেরিকার ষদ্ধে পর্য্যন্ত হইবার ফলে 'কিছনাদনের 
নীতির পরিবর্তন. জন্য ইংলণ্ডে টোরী দলের জনপ্রিয়তা নষ্ট হয়। এই সুযোগে 
হ:ইগ দল ক্ষমতা লাভ করে। ইংলণ্ডের লোকের মনে এই ধারণা জন্মায় যে রাজা 

কি তা 

2, “They were most practical 20]11090 of Enlightenment,” 


৩৬ ইওরোপ ও বিশ্ব ইতিহাস পরিক্রমা 
তৃতীয় জর্জের জন্যই আমেরিকায় ইংলণ্ডের পরাজয় ঘটিয়াছে। সুতরাং হুইগ দল 


ইংলণ্ডের শাসন ব্যবস্থায় রাজার হস্তক্ষেপ বন্ধ করে। দ্বিতীয়তঃ, হ:ইগ দল ইংলণ্ডের 
শ্রামক শ্রেণীর ভোটাধকারের দাবী মানিয়া দের । তৃতীয়ত, আমোরকার যুদ্ধে হারিয়া 
ইত্রাজ সরকার তাহাদের পুরাতন উপাঁনবৌশক নীতি পাল্টাইতে বাধ্য হয় । ভারহাম 
{রপোর্টের ভিত্তিতে ইংরাজ সরকার শ্বেত জাতি অধ্যাঘত উপানবেশগীলকে স্বায়ত্ব 
শাসনের আঁকার দান করে ৷ ফলে কানাডা, অষ্ট্রোলয়া প্রভৃতি দ্বায়ত্ব শাসন লাভ করে । 
চতুর্থ তঃ, ভারতবর্ষে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি যাহাতে ক্ষমতার অপব্যবহার না করে তাহা 
দোঁখবার জন্য ব্রাটশ পার্লামেন্ট, একটি “নিয়ন্দ্রণ পাঁরষদ” বা Board of Control 
স্থাপন করে৷ 
আমোরকার স্বাধীনতার যুদ্ধ ফ্রান্সের ইতিহাসে গভীর প্রাতক্রিয়া সৃষ্টি করে। 
আমোরকার যুদ্ধে যে সকল ফরাসী স্বেচ্ছাসেবক যোগ দেন তাঁহারা আমোরকার সংবিধান 
ও মানব আঁধকারের আদর্শের দ্বারা গভীরভাবে প্রভাবিত হন । তাঁহারা স্বদেশে 
ফারবার পর স্বৈরাচারী রাজতন্বের স্থলে আমোরকার ন্যায় একাট, 
ইনার গণতান্রিক শাসন ব্যবন্থা গঠনের কথা বলেন । ফরাসী রাজ ষোড়শ 
টিউন লুই আমোরকার যুদ্ধে বিপুল অর্থ ব্যয় করিয়া তাঁহার রাজকোষ 
শূন্য কারয়া ফেলেন। অর্থাভাববশতঃ তান ফ্রান্সের জাতীয় 
সভা বা স্টেটস জেনারেলের অধিবেশন আহবান করেন। ইহার ফলে ফরাসী বিপ্লব 
আরম্ভ হয়। 
ইওরোপের অন্যান্য দেশেও আমোরকার বিপ্লবের প্রভাব ছড়াইয়া পড়ে । সর্বত্র 
পঢরাতনতন্বের প্রীতি আস্থা নষ্ট হয় ॥ হল্যাণ্ডে স্বৈরাচারী সরকারের বিরুদ্ধে একাঁট 
৯ বিদ্রোহ ঘটে। এই বিদ্রোহ বিফল হইলে বহু ডাচ স্বদেশ ত্যাগ 
টিতীর করিয়া আমেরিকায় বসবাস কাঁরিতে যাত্রা করে। আয়ারল্যাণ্ড, 
স্কটল্যাণ্ড, জার্মানী প্রভৃতি দেশ হইতে বহ: স্বাধীন-চেতা লোক 
আমোরকার স্বাধীনতার আদর্শে আকৃষ্ট হইয়া তথায় বসবাস করিতে যান। ইতালাতে 
আমেরিকার অনুকরণে ফিলাডেলাঁফিয়া সমিতি নামে একটি গুপ্ত সমিতি স্থাপিত হয়। 


চতুর্থ অন্যান 
ফরাসী বিপ্লব ( French Revolution ) 


ক্ৰ! ( Back৪৮০un৭ ) ? ষোড়শ শতক হইতে ফ্ৰান্স, ইওরোপের একটি 
শান্তিশালা রাষ্ট্রুপে ধাঁরে ধারে আত্মপ্রকাশ করে। সপ্তদশ শতকে ফ্রান্সের সিংহাসনে 
বূরবো বংশীর রাজা চতুর্দশ লুই বসবেন । চতুদরশ লুই রাজকীয় গুণ লইয়া 


ফরাসী বিপ্লব ৩৪ 


জন্মিয়াছিলেন বলা যায় । ব্যাদ্ধবৃত্ত, শাসন দক্ষতা, শিক্ষা, সংস্কৃতির প্রতি অনুরাগ 
নানা দিক হইতে তান ছিলেন এক অসাধারণ ব্যন্ত। এজন্য লোকে তাঁহাকে Grand 
Monarch বা মহত রাজা বাঁলত ৷ তাঁহার রাজত্বকাল হইতে ফ্রান্স ইওরোপের রাজনীতির 
কেন্দুন্থলে দাঁড়াইয়া থাকে । ফ্রান্সকে বাদ দিয়া ইওরোপের কোন সমস্যাই সমাধান করা 
সম্ভব ছিল না। ফ্রান্স ইওরোপের সভ্যতা-সংক্কাতির পাঁঠন্থানে পরিণত হয় । চতুদশ 
লুই ফ্রান্সে বুরবৌ রাজবংশের স্বৈরক্ষমতাকে সুপ্রতিষ্ঠিত করেন। তানি জাতীয় সভা 
বা প্রাতানাঁধ সভার সাহায্য ছাড়া ফ্রান্সের শাসন ব্যবস্থা চালাইতেন। রাজার ইচ্ছাই 
ফ্রান্সের একমাত্র আইনে পরিণত হয়। চতুর্দশ লুই এজন্য বালতেন যে__“রাজাই 
হইলেন রাষ্ট্র” ( The State ! It is 7755617)1 

পঞ্চদশ লুই, ১৭১০-১৭৭৪ ভ্মীঃ (L০u5 XV)? চতুর্দশ লুইয়ের 
মৃত্যুর পর পণদশ লুই ফ্রান্সের ?সংহাসনে বসেন। পঞ্চদশ লুই ছিলেন বিলাসী, কর্ম 
বিমুখ ও ইন্দিয়-পরায়ণ । লোকে তাঁহাকে “প্রজাপতি রাজা” (Butterfly Monarch)> 
বাঁলত।- তান তাঁহার রাঁক্ষতা মাদাম দ্য পম্পাদয়ার ও তাঁহার প্রিয় আতজাতগণের কথামত 
রাজ্য পারচালনা করিতেন ৷ আইনতঃ রাজা সর্বেসর্বা হইলেও, যেহেতু রাজা ছিলেন 
অবর্মণ্য, সেজন্য তাঁহার নামে আঁভজাতগণই দেশ শাসন কারত। দেশে পার্লামেন্ট বা 
কোন প্রাতানাধি সভা না থাকায় দেশের লোকের সহিত রাজার কোন যোগাযোগ ছিল না। 
রাজার নিকট দেশের লোকের অভাব-অভিযোগ জানাইবার জন্য কোন উপয্যন্ত ব্যবস্থা 
ছিল না। 

পণ্দশ লুই তাঁহার বৈদেশিক নীতির ক্ষেত্রে কয়েকটি মারাত্মক ভুল করেন। তান 
আতিয়ার উত্তরাধিকারের যুদ্ধে ও সপ্তবর্ষের যুদ্ধে ইংলণ্ডের নিকট পরাজিত হইলে 
ভারত ও আমৌরকায় ফ্রান্সের উপানবোশিক সাম্রাজ্য নষ্ট হয়। ইওরোপেও প্রাশিয়ার 
বৈদেশিক নীতি {নিকট হারিবার ফলে ফ্রান্সের মর্যাদা নষ্ট হয় । বৈদোশক নীতির 

বিফলতা এবং আভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে স্বরতন্র, আঁভজাত প্রাধান্য ও 

দনর্শীতর ফলে ফ্রান্সে ঝুরবৌ শাসেনের জনপ্রিয়তা ন্ট হয়। ফ্রান্সের উদীয়মান 
মধ্যাবত্ত শ্ৰেণী পুরাতন ব্যবস্থা পাল্টাইয়া নূতন শাসনব্যবস্থা প্রবর্তনের জন্য চণ্ডল হইয়া 
উঠে। পঞ্চদশ লুই অকর্মণ্য হইলেও দুরদশাঁ ছিলেন। তিন ফ্রান্সের এই আগ্নিগর্ভ' 
অবস্থা উপলাব্ধ করিয়া মন্তব্য করেন যে “আমার মৃত্যুর পরেই মহাপ্রলয় ঘটবে" ( After 
me the deluge )। 

বোড়ুশ লুই, ১৭৭৪-১৭৯৩ শ্রীঃ ( Louis XV) পঞ্চদশ লুইয়ের ১৭৭৪ 
গ্রীঃ মৃত্যু হইলে তাঁহার পৌর যোড়শ লুই ফরাসী সিংহাসনে বসেন । যোড়ণ লুই সং 
যোড়শ লুইয়ের চরিত্র ও লাজ,ক প্রক্কীতর লোক 'ছিলেন। বুরবৌ বংশের ধারা ছিল 
যাদ্ধাপ্রয়তা, স্বৈরতন্দের প্রাত অনচুরান্ড ও সুন্দরী রমণীগ্ণণের 
প্রীত আগ্রহ। ষোড়শ লুই তাঁহার বংশ চরিত্রের ব্যত্ক্রম ছিলেন। পত্নী মারিয়া 
এযাণ্টোনেটের প্রাত তান একনিষ্ঠ ছিলেন। রাজকার্ষের অনেক বরে তান তাঁহার পল্লীর 


০৫৯ ২ ৬ 
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দ্বারা প্রভাবিত হইতেন। ষোড়শ লুই ভাল মামুষ হইলেও রাজকার্থ চালাইতে হইলে 
চরিত্রে যে বলিষ্ঠতা এবং সাহস থাকা দরকার 
তাহা তাঁহার ছিল না। ফ্রান্সের সমাজ ও 
রাষ্ট্র ব্যবস্থার যে দুনাঁতি ও অপশাসনের পাঁক 
সরাইবার মত ক্ষমতা তাঁহার ছিল না। 
( Mechanic king ) বা “চাবি পারাইয়ালা 
রাজা” (Locksmith king)> বালয়া আখ্যা 


দিয়াছেন কারণ যোড়ণ লই রাভকার্ষ 
অপেক্ষা ছোটখাট যন্পাতি ও চাবি তালা 

মারিয়। এ্যাণ্টোনেট সারাই কারতে পটু ছিলেন ৷ ঃ 
ষোড়শ লুই আমেরিকার ন্বাধীনতা যুদ্ধে ইংলশ্ডেব বিরুদ্ধে যোগ দিয়া বহু অর্থ ' 
উনিও ব্যয় করেন। ইহার ফলে ফরাসী রাজকোষ শন্য হইয়া যার। 


তাছাড়া রানী মারিয়া এ্যাণ্টোনেট ছিলেন অত্যন্ত অমিতব্যয়ী ৷ 
তিন রাজপ্রাসাদে বিরাট ভূত্য বাহন! রাখতেন ও বহ: অর্থ ব্যয় করিয়া ভোজ দিতেন । 
ইহার ফলে রাজকোষে অর্থের ঘাটতি পড়ে । এজন্য লোকে উপহাস করিয়া রাণীকে 
“ঘাটতি ভদ্র মহোদয়া” ( Madame Deficit ) আখ্যা দেয় । 

শূন্য রাজকোষ, দুর্বল রাজস্ব নীতি লইয়া রাজ্য চালান অসম্ভব হইয়া পাঁড়লে 

যোড়শ লুই টর্গো (1818০) নামক এক প্রতিভাশালা ব্যান্তকে মন্ত্রী নিযুক্ত করেন। 
সংস্কার নীতির ব্যর্থতা টুর্গো ব্যরসংকোচ করিয়া ও আভজাতগণের উপর বাঁধত কর বসাইয়া 

ঘাটাত পূরণের চেষ্টা করেন। ইহাতে আঁভজাতগণ র.জ্ট হয় । 
তাহাদের চাপে রাজা টুর্গোকে পদচ্যুত করেন। | 
ইহার পর যোড়ণ লুই নেকারকে ( Necker ) 
মন্্রী নিযুক্ত করেন। নেকার রাজ পরিবারের 
বাড়ত ৫০০ কর্মচারীকে বরখাস্ত করিয়া ব্যয়- 
সণ্কোচ করেন । তিন জামির নীলাম ডাকা বন্ধ 
কাঁরয়া স্থায়ী খাজনা ধার্য করিবার ব্যবস্থা করেন। 
নেকারের সংস্কার সঢ়াবধাভোগাঁ আঁভজাত শ্রেণীর 
স্বার্থে ঘা দিলে তাহাদের চাপে তিনি পদত্যাগ করিতে 
বাধ্য হন। ইহার পর ক্যালোনকে ( Calonne ) শর 
মন্ত্রী নিয়োগ করা হয়। ক্যালোন রাজস্বের ঘাটতি যোড়শ লুই 
মিটাইবার জন্য আঁভজাতগণের অধিকৃত জাঁমর উপর : 
কর ধার্য করা এবং অবাধ বাণিজ্য নীতি প্রবর্তনের চেষ্টা করেন । ফলে ক্যালোনকেও 
১ টির রহ of France, 
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মন্লীসভা হইতে বিদায় লইতে হয় । ষোড়শ লুই উপারান্তর না দোঁখয়া ১৭৮৭ খ্রীঃ 
রিয়াকে ( Brienne ) অর্থমন্ত্রী নিযুক্ত করেন । ক্রিয়ার পরামর্শে ষোড়শ লুই জাতীয় 
সভা বা 38095 Gener৭al-এর অধিবেশন আহ্বান কাঁরলে বিপ্লব আরম্ভ হয় । 
ফরাসী হিগ্রীনেল কাকা (Causes of the French Revolu- 
{i০॥)ঃ কোন সমাজ ও রাষ্ট্র ব্যবন্থা যখন বৃহত্তর জনসাধারণের অভাব-অভিযোগের 
ys প্রাতীবধানে ব্যর্থ হয় তখন এই সমাজ ব্যবস্থার বিরুদ্ধে জনসাধারণের 
ফালা িলর অসন্তোষ জমা হইতে থাকে। এই অসন্তোষ ধমায়িত আগুনের 
ন্যায় ভিতরে ভিতরে জ্বলতে থাকে । অবশেষে তাহা একদিন 
বিস্ফোরিত হয় । ইহার ফলে পুরাতন সমাজ ব্যবস্থা ভাঙিয়া পড়ে । বিপ্পব কথাটির 
মধ্যে “প্রব’ অর্থাৎ “এক লাফে অনেক দূর আগাইয়া যাওয়া” অর্থ নিহিত 
আছে।> কোন বিপ্লব কোনদিন কেবলমাত্র একটি কারণে ঘটে না। বিভিন্ন * 
কারণের সমবারে বিপ্লবের সৃষ্টি হয় । ফরাসী বিপ্লবের জন্য দীর্ঘাদন ধাঁরয়া 
ক্ষেত্র প্রস্তুত হইতোঁছল ॥ জাতীয় সভা বা স্টেটস জেনারেলের আহবান উপলক্ষে 
ইহা আরম্ভ হয় মান । কামানের নলের মধ্যে বারুদ জমা থাকিলে তাহাতে আগুনের 
পালতা দিলে বিস্ফোরণ হয়। সেইরূপ ফরাসী বিপ্লবের ক্ষেত্র তৈয়ারী না থাকলে 
জাতীয় সভা আহ্বানের ফলে বিপ্লব ঘটা সম্ভব ছিল না । এজন্য ফরাসী বিপ্লবকে 
“ইতিহাসের সর্বাপেক্ষা তৈয়ারী করা বিপ্লব” ( Most prepared event of history ) 
বলা হয়। এই বিপ্লবের মূল কারণগঢ়ালকে নিয়ালীখত দিক হইতে আলোচনা 
করা যায়। 
রাজনৈতিক £ ফ্রান্সের বুরবোঁ রাজবংশ স্বগাঁয় অধিকার নীতি ( Divine Right 
০f Monarchy ) অনুযায়ী স্বৈরাচারী শাসন প্রতিষ্ঠা করে । রাজাই ছিলেন সর্বময় 
ক্ষমতার আঁধকারী ৷ ফরাসী রাজ চতুদশ লুই বলেন যে “The state ! It is my- 
391?” অর্থাৎ “রাজাই হইল রাষ্ট্র”। স্বগাঁয় আঁধকার নীতি অনুযায়ী রাজা কোন 
প্রাতনাধ সভার নিয়ন্ত্রণ স্বীকার করিতেন না। ফলে ১৬১৪ থীঃ হইতে প্রায় ১৭৫ 
বৎসর ফ্রান্সের জাতীয় সভার অধিবেশন মুলতুবী রাখা হয় । রাজা সকল ক্ষমতা নিজ 
৪ হাতে নেন! জাতীয় সভা না থাকার ফলে রাজা জনসাধারণের 
বুধ রাজতাত্ি নিকট হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়েন । জনসাধারণের অভিযোগ 
রাজাকে জানান কষ্টসাধ্য হয়। দ্বিতীয়তঃ, জ্ঞানদীস্তর প্রভাবে 
ইওরোপের অন্যান্য দেশে রাজাগণ কিছ; কিছ: সংস্কার কার্য করেন ৷ কিন্তু ফরাসী রাজা 
পঞ্চদশ লুই ও ষোড়শ লুই পুরাতন দ্বৈরতান্রক ব্যবদ্হা কারেম রাখেন। দীর্ঘ দিনের 
কুশাসনের ফলে ফ্রান্সের শাসন ব্যবস্থার বে সকল দুনাতি দেখা দের তাহা সংদকার 
কারবার কোন চেষ্টাই তাঁহারা করেন নাই। তৃতীয়তঃ, ফ্রান্সের রাজা নামেমান্র স্বৈর 
শাসক ছিলেন৷ রাজা পণ্ডদশ লুই ছিলেন অলস ও বর্মীবমূখ। রাজা ষোড়শ লুই 
[ছিলেন অকর্মন্য ও নিরীহ লোক। ফলে রাজার হীপ্সিত ক্ষমতা তাঁহার রাজসভার 
১, সংসদ বাংলা অভিধান । 


80 ইওরোপ ও বিশ্ব ইতিহাস পরিক্রমা 


পরিমণ্ডলের বাহিরে পোঁছিত না। অভিজাতগণই রাজার নাম. করিয়া শাসনকার্য 
চালাইত। অভিজাতগণ ছিল খুবই স্বার্থপর এবং দুনাঁতিপরারণ। ফরাসী শাসন 
ব্যবস্থার মূল ক্ষমতা ছিল ইনটেণ্ডেণ্ট (Intendent ) নামক কর্মচারীদের হাতে । 
দুনাঁতিপরায়ণ অভিজাতগ্রণ এই পদ অধিকার করিয়া জনসাধারণকে শোষণ করিত। 
চতুর্থতঃ ফ্রান্সের বিচার ব্যবস্থাতেও দুলীত ঢুকিয়াছিল। লেটারস ভি কেশেট 
( Letters de Cachet ) নামক পরোয়ানা বলে যে কোন ব্যন্তিকে দিনা বিচারে বাস্তিল 
দুর্গে আটক রাখা যাইত। ফ্রান্সের শাসন ব্যবস্থা এমনই অকেজো ছিল যে কোন একটি 
গ্রাম হইতে একাট বাড়ী মেরামতের জন্য সরকারের অনুমতি চাঁহলে পাঁচ বছরের আগে 
তাহা পাওয়া যাইত না ৷ পণ্মতঃ, বুরবোঁ রাজাগণের ভ্রান্ত বৈদেশিক নাতির ফলে ফ্রান্সের 
বহ ক্ষত হর । আষ্টুয়ার উত্তরাধকারের যুদ্ধ ও সপ্তবর্ষের যুদ্ধে ফ্রান্সের পরাজয়ের 
ফলে ভারত ও আমেরিকায় ফ্রান্স তাহার সাম্রাজ্য বিস্তারের সুযোগ হারায় ৷ ইওরোপেও 
ফ্রান্সের মর্যাদা বহুল পরিমাণে বিনষ্ট হয় । আমেরিকার স্বাধীনতার যুদ্ধে ইংলণ্ডের 
বিরুদ্ধে যোগ দিয়া ফ্রান্স তাহার লঃপ্ত মর্যাদা পুনরুদ্ধারের চেষ্টা করে। কিন্তু 
তাহাতে বিশেষ কোন ফল হয় নাই । বৈদেশিক নীতির বিফলতার জন্য বুরবো রাজতন্ত্র 
জনসাধারণের চক্ষে হেয় প্রতিপন্ন হয় । 
সামাজিক ৪ ফ্রান্সের সামাজিক সংগঠন ছিল মধ্যযুগীয় । ফরাসী জনসাধারণকে 
তিন শ্রেণীতে ভাগ করা হইত, যথা ধর্মযাজক সম্প্রদায় বা প্রথম শ্রেণী, অভিজাত সম্প্রদায় 
বা দ্বিতীয় শ্রেণী এবং সাধারণ লোক বা তৃতীয় শ্রেণী। মধ্যবিত্ত ব্যবসায়ী, বুদ্ধিজীবি, 
কৃষক ও শ্রমিক সকলেই তৃতীয় শ্রেণীর অন্তু ছিল। প্রথম দুই শ্রেণী যথা ধর্মযাজক 
ও অভিজাতগণ ছিল বিশেষ সবধাভোগী । উচ্চ ধর্ম যাজকেরা দেশের ভূসম্পত্তির 3 
অংশের মালিক ছিলেন। কিন্তু এজন্য তাঁহারা সরকারকে নাষ্য ভুমিকর দিতেন না। 
অভিজাতগণের বিশেষ ফলে সকল করের বোঝা ত্তার শ্রেণীভুক্ত মধ্যবিত্ত ও কৃষকগণকে 
ই বাহিতে হইত। সরকারের সামরিক, অসামরিক বিভাগের উচ্চ ও মধ্য 
পদগ্াল ছিল অভিজাতগণের একচেটিয়া অধিকারে । তৃতীয় শ্রেণীর 
কোন লোকের যতই যোগ্যতা থাকুক না কেন তাহাকে এই পদে নিযুক্ত করা হইত না! 
আভিজাতগণ রাজসভায় হাজিরা দিতেন ৷ রাজার অনুগ্রহ পাইয়া তাঁহারা নানাবিধ পদ 
ও সবিধা সুযোগ ভোগ করিতেন । সরকারী শাসন যন্ু ছিল আঁভজাতগণের হাতে । 
ইহার সাহায্যে তাঁহারা তৃতীয় শ্রেণীকে দমাইয়া রাখিতেন I 
এদিকে ব্যবসায়-বাণিজ্য বিস্তারের ফলে ফ্রান্সে একটি বিত্তবান মধ্যবিত্ত শ্রেণীর উদ্ভব 
হয়। এই মধ্যবিত্ত শ্রেণী অৰ্থ ও বিদ্যায় অভিজাতগণ হইতে শ্ৰেষ্ঠ ছিল৷ দাৰ্শনিকগণের 
{ মতবাদের সহিত ইহাদের পরিচয় ছিল। ফরাসী অভিজাতগণ 
লি তাহাদের বিশেষ অধিকার ক্ুগ্ন করিয়া মধ্যবিত্তগণকে তাহাদের সমান 
মর্যাদা দিতে একটুও রাজী ছিল না। ফলে মধ্যবিস্তগ্রেণী ফ্রান্সের 
সমাজ ব্যবস্থার বৈষম্য ভাঙিয়া, সমান অধিকার লাভের জন্য বাগ্র হয়। নেপোলিয়ন 
বলিয়াছিলেন যে “স্বাধীনতার দাবী ছিল বিপ্লবের গোঁণ কারণ, অহমিকাবোধই বিপ্লবকে 


| 
/ 
| 
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ত্বরান্বিত করে।”৯ এীতিহাসিক গুডউইন মন্তব্য করিয়াছেন যে “ফরাসী বিপ্লবের মুখ্য 
কারণ ছিল ফরাসী আভজাতগণের প্রতিক্রিয়াশীল আকাঙ্কা 1৮২ 
অর্থনৈতিক ৪ ফরাসী বিপ্লবের অর্থনৈতিক কারণ বিশেষ গুরুত্বপুর্ণ ছিল । কোন 
কোন এতিহাসিক অজ্টাদশ শতকের ফ্লান্সকে “ভ্রান্ত অর্থনীতির বাদুঘর”৩ বলিয়াছেন । 
ফ্রান্সের অর্থনীতিতে তিনটি প্রধান টি দেখা যায়_অমিত্ব্যয়িতা, অব্যাহতি ও দুনাঁতি 
( Extravagance, 17011011119 and 00770190101) | ফরাসন 
কর বাবার ত্রট সরকারের বাজেটে আয় অপেক্ষা ব্যয় বেশী ছিল। সরকারের বহু 
ঝণ থাকায় এই ঝণের সদ মিটাইতে প্রায় ৩২ কোটি লিভার ব্যয় হইত। তাছাড়া মোটা 
টাকা যুদ্ধের খরচ, কর্মচারীদের বেতন ও ভাতায় খরচ হইত। বহু কর্মচারী ছিল 
যাহাদের কোন কাজ ছিল না কেবল বেতন পাইত। রাজপ্রাসাদে অসংখ্য দাস-দাসী শুধু 
বিনা কারণে রাখা হইত এই অমিতব্যয়ের ফলে রাজকোষের বেশীর ভাগ টাকা ব্যয় 
হইয়া যাইত" মান্র ₹ অংশ রাজস্ব জনসাধারণের উপকারের জন্য ব্যয় করার মত বাঁচিত। 
ফরাসী রাজারা এই সর্বনাশা অমিতব্যয় সংযত না করায় শাসন ব্যবস্থা ভাঙিয়া পড়ে। 
রাজস্ব আদায় হইত প্রধানতঃ তৃতীয় শ্রেণী বা কৃষকদের নিকট হইতে । কিন্তু 
ফ্রান্সের কৃষকশ্রেণী বেষ্টনী আন্দোলনের ( Enclosure movement ) জন্য বিশেষ 
ক্ষতিগ্রস্ত হয় । বৈজ্ঞানিক প্রথায় চাষের স বিধার জন্য ছোট আকারের কৃষির জমিকে 
বড় খামারগুলির অন্তভূক্ত করার জন্য বেষ্টনী আইন করা হয়। এই আইনের ফলে দরিদ্র 
কৃষকের ক্ষুদ্র জমিগুি বড় জমিদারদের কুক্ষিগত হয়। জামদারগণ নানাবিধ বাজে 
অজুহাতে কৃষকদের উপর: কর বসাইত। কৃষকদের বেগার খাটানও হইত। ফ্রাণ্সের 
কৃষকদের মধ্যে অধিকাংশ ছিল মেটায়ার বা ভাগচাষী। ইহাদের জমিতে কোন ড্বত্ব ছিল 
না। জমিদারের দাবা মিটাইয়া ইহাদের হাতে শস্যের ২০ ভাগের মত থাঁকত। ইহা 
দ্বারা সারা বংসর সংসার খরচ চালান সম্ভব ছিল না। তাছাড়া খাদ্যের দাম বাড়ায় 
তাহাদের ‘হা অন্ন” দশা হয়। ইহারা দলে দলে লুঠপাট, রাহাজানি আরম্ভ করে । 
বিপ্লবের সময় ইহারা গ্রামাঞ্চলে জমিদারের খামার পোড়াইয়া বিভীষিকা সৃষ্টি করে। 
ফ্লান্সের কর ব্যবস্থা ছিল খুবই ঘ্টপর্ণ। দেশের ভূসম্পান্তির শতকরা ৪০ ভাগ ছিল 
আভজাতগণের দখলে, কিন্তু তাহারা ন্যায়সঙ্গত কর দিত না। উচ্চ ধর্ম যাজকেরা, যথা 
িশপ প্রভৃতি পোইসার চুক্তি ( Contract of Poissy ) অনুসারে স্বেচ্ছা কর দিতেন । 
তাঁহাদের নিকট হইতে সরকার নিয়মিতভাবে কর আদায় কাঁরতে পারত না । ইহার ফলে 
মধ্যবিত্ত ও কৃষকগণকে করের শতকরা ৯৬ ভাগ বোঝা বাহতে হইত । ফ্রান্সে একাঁট 
প্রবাদ ছিল যে, “অভিজাতেরা যুদ্ধ করে, ধর্ম যাজকেরা প্রার্থনা করে এবং সাধারণ 


লোকে কর দেয়” (The nobles fight, the clergy pray and the People pay) | 


১, “Vanity made the Revolution, Liberty was only an excuse.” 

2, “The immediate cause of the French Revolution must be sought......in the 
reactionary aspiration of the French aristocracy.” 

৩, “A museum of Economic errors,” 


৪২ ইওরোপ ও বিশ্ব ইতিহাস পরিক্রমা 


তদুপরি যে কর আদায় হইত তাহার অধিকাংশ কর্মচারীগণের মাহিনা খাতে এবং 
কর্মচারীগণের অসাধুতার জন্য নষ্ট হইত। সরকারের তহবিলে অল্প টাকাই জমা 
পাঁড়িত। এদিকে মুদ্রাস্ফীতির ফলে দ্রব্যমূল্য বাড়িয়া যার । ১৭৮৮ খ্রীঃ আগষ্ট মাসে 
চার পাউণ্ড রুটির দাম ছিল ৯ সু (9০83) ইহার পাঁচ মাস. পরে এ রর দাম হয় 
১৪২ স: (5০3)। দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি ও করের চাপে সাধারণ লোকের দ:দরশার একশেষ . 
হর । ফ্রান্সে অবাধ বাণিজ্য নীতি না থাকার ব্যবসা-বাণিজ্যের ঘোর অসুবিধা দেখা 
দেয়। আভ্যন্তরীণ শক আইন অনুযায়ী দেশের অভ্যন্তরে বিভিন্ন স্থানে স্থল শজ্ক 
আদায় করার ফলে মালের দাম অসম্ভব বাড়িয়া বায়। ব্যবসায়-বাণিজ্যে মন্দা 
দেখা দেয় 

দাশনিকগণের প্রুভাব £ ফরাসী দার্শীনকগণের রচনাও পরোক্ষভাবে ফরাসী বিপ্লবের 
ক্ষেত্র সৃষ্টি করে। মন্তেদ্ক্যু তাঁহার পার্সয়ার পন্রাবলী ( Persian Letters ) নামক 
গ্রন্থে সমসামারক ফরাসী শাসন ও সমাজ ব্যবস্থার ঘটি উদ্ঘাটন করেন৷ মন্তেন্ক্যু তাঁহার 
আইনের মর্ম (51776 ০£ Law ) নামক গ্রন্থে সরকারী ক্ষমতাকে শাসন বিভাগ, বিচার 
বিভাগ ও আইন বিভাগ এই তিন ভাগে পৃথক করার জন্য বলেন । ফ্রান্সে রাজার হাতে 
এই তিনটি ক্ষমতাই কেন্দ্রীভূত ছিল। মন্তেস্ক্ার সমালোচনা ফরাসী রাজতন্বের এই 
দন্বলতা উদ্ঘাটিত করে। ভলতের়ার তাঁহার রচনাবলীর দ্বারা পোপতন্্, যাজক ও 

ভজাতগণের স্বার্থ পরতাকে উদ্ঘাটন করেন। 

রুশো তাঁহার সামাজিক চুক্তি ( Sociale Contract ) নামক গ্রন্থে প্রমাণ করেন যে 
রাষ্ট্র জনসাধারণের ইচ্ছার ( General Will) দ্বারা গঠিত । জনসাধারণই হইল রাষ্ট্রের 
সার্বভৌম শন্তির উৎস ৷ রাজা যদি তাঁহার কর্তব্য না করেন তবে তাঁহাকে জনসাধারণের 
নিবি ইচ্ছায় সরাইয়া দেওয়া যায়। রূশোর মতবাদ স্বর্ণা অধিকার 
পুরাতনব্যব্থার. নাতির মুলে কুঠারাঘাত করে। এছাড়া দেনিস দিদেরো, ডি 
ক্রি প্রকাশ এলেমবার্ট প্রভৃতি চিন্তাবিদ বিশ্বকোষ ( Eneyclopaedia ) রচনা 

কারয়া দার্শনিক মতবাদ জনসাধারণের মধ্যে ছড়াইয়া দেন৷ 

কোয়েসনে প্রভাতি অর্থনীতিবিদগণ ফিজিওক্যাটবাদ ( Phy5i০০r৭at ) নামে অর্থনৈতিক 
মতবাদ প্রচার করেন। ফিজিওক্যাটগণ সংরক্ষণ নীতি, কর ব্যবস্থার সমালোচনা করিয়া 
অবাধ বাণিজ্য নীতি প্রচার করেন। দার্শীনকগণ প্রত্যক্ষভাবে বিপ্লবের কথা না বলিলেও 
পদ্রাতন ব্যবস্থার সমালোচনা দ্বারা ই'হারা পুরাতন ব্যবস্থার প্রাত লোকের আস্থা 
নষ্ট করিয়া দেন। সুতরাং দার্শীনকগণ পরোক্ষভাবে বিপ্লবের পথ সৃষ্টি করেন। 
তাঁহারা যে নুতন সমাজ ব্যবদ্থার কথা বলেন তাহা মধ্যবিভ্তগণের মধ্যে বিশ্যে 
সাড়া জাগায় । 

অন্যান্য কারণ £ সপ্তদশ শতকের ইংলণ্ডের গৌরবময় বিপ্লব (১৬৮৮ খ্রীঃ) 
( Glorious Revolution ) ফরাসী বিপ্লবের পশ্চাতে কাজ করিয়াছিল । এই বিপ্লবের 
ফলে ইংল্ডের পার্লামেপ্ট সভা জনসাধারণের প্রাতানধি হিসাবে রাজার উপর নিয়ন্ত্রণ 
স্থাপন করে ৷ গৌরবজনক বিপ্লবের গণতান্ত্রিক মতবাদ ইংলিশ চ্যানেলের দক্ষিণে ফ্রান্সে 


ue ফরাসী বিপ্রব 
সহজে ছড়ায় । আমেরিকার স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র এবং আমোরকার সংবিধানের 
প্রজাতান্তনিক আদর্শ ফ্রান্সে গভীর প্রভাব বিস্তার করে ৷ লাফায়েৎ প্রভৃতি ফরাসী নেতা- 
গণ আমোরকার স্বাধীনতা যুদ্ধে যোগ দিয়া আমেরিকার প্রজাতান্তিক আদর্শে 
গভীরভাবে প্রভাবিত হন৷ আমেরিকার যুদ্ধে যোগ দিয়া ফরাসী সরকারের রাজকোষ 
শূন্য হইয়া পাঁড়লে. রাজা ষোড়শ লুই উপায়ান্তর না দেখিরা জাতীর সভা বা স্টেটস 
জেনারেলের আঁধবেশন ডাকেন । ইহার ফলে রাজতন্বের দুর্বলতা প্রকট হইয়া পড়ে । 
এই সুযোগে মধ্যবিত্তশ্রেণ, রাজার ও আভজাতগণের ক্ষমতা সঙ্কোচনের চেষ্টা কাঁরলে 
বিপ্লব আরম্ভ হয় । 
ফল্পাসী হিপ্রনেল্প পশ্চাতে দার্শনিক্ুণণের্ প্রভাব 
(Influence of Philosophers behind the French Revolution) ৪ অস্টাদশ 
শতকের জ্ঞানদীপ্তির ফলে যে যুক্তিবাদের জাগরণ হয় তাহার প্রভাব ফরাসী দেশেও 
অনূভূত হয়। ফরাসী দার্শীনকগণ যয়ান্তবাদের আলোকে প্রচালত রাষ্ট্র, সমাজ ও 
অর্থনীতিকে বাচাই করেন । তাঁহারা ইহার বহ: অসঙ্গাত দেখাইয়া দেন । দাশীনকগণের 
রচনা পড়িয়া ফ্লান্সের উদারপন্থী আভজাত ও মধ্যবিভ্তগণ প্রচালত রাষ্ট্র ও সমাজ ব্যবস্থার 
উপর আদ্থা হারাইয়া ফেলেন ৷ ইহার ফলে বিপ্লব ঘটে । 
মন্তেস্ক্যু নামক ফরাসী দার্শীনক Spirit 0 La বা আইনের মর্ম এবং Persian 
Letters বা পাঁস‘য়ার পন্রাবলী নামে দুইটি গ্রন্থ রচনা করেন । শেষের পুস্তকে (তান 
প্রমাণ করেন যে ফরাসী আভজাতগণ সমাজের অপর সকলকে ফাঁকি 
মনতে্থার মতবাদ দিয়া বিশেষ সুবিধা ভোগ করিতেছে । রাজ পাঁরবার ও রাজসভা 
[রুপে দ:ুনাঁতির পাঁকে ডুবিরাছে তাহাও তান দেখান । আইনের মর্ম গ্রন্থে তান 
ফ্রান্সের স্বৈরাচারী শাসন ও স্বগাঁয় অধিকার নীতির সমালোচনা করেন৷ তিনি প্রমাণ 
করেন যে যাঁদ রাজার হাতে সরকারের সকল ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত থাকে তবে ব্যান্ত স্বাধীনতা 
নষ্ট হইবে৷ মন্তেস্ক্যু আইন বিভাগ, বিচার বিভাগ ও শাসন বিভাগকে পৃথক করার 
পরামর্শ দেন । মন্তেস্কুর “আইনের মম” গ্রদ্থ এত জনপ্রিয় হয় যে ১৮ মাসে উহার 
২২টি সংস্করণ বিক্রয় হইয়া যার । 
ফ্রান্সের অপর বিখ্যাত চিন্তাবিদ ছিলেন ভলতেরার। [তান ছিলেন বহুমুখী 
প্রাতভার আধকারী এবং জ্ঞানী ব্যক্তি । তাঁহার লেখনী ছিল ক্ষুরের ন্যায় ধারাল, ভাষা 
ছিল তীর ও রসাল। ভলতেয়ার তাঁহার প্রবন্ধগ্ীলতে চার্চ বা 
ভলতেয়ারের প্রভাব গীর্জার দুনাঁতি উদ্ঘাটন করেন। 'তাঁন ক্যাথালক গীজনকে 
“এঁবশেষ আধকার প্রাপ্ত উৎপাত” ( Privileged nuissance) এবং গোড়ামি ও 
কুসংস্কারের আড়ং বালিয়া আভাহত করেন ভলতেয়ার প্রচলিত সমাজ ও রাষ্টু 
ব্যবস্থাকেও আক্রমণ করেন ৷ ভলতেয়ারের রচনার প্রভাবে গীর্জার প্রতি লোকের শ্রদ্ধা 
ও ভীতি কসিয়া যায় । লোকে দ্বাধীনভাবে মতামত প্রকাশ কারতে সাহস পায় । 
, যুক্তিবাদ দর্শনের প্রধান পুরোহিত ছিলেন জাঁ জেকুইস রুশো । সমুদ্রে একপ্রকার 
পাখী দেখা যায় যেগুলি ঝড়ের আগে জাহাজের নিকট উড়িতে থাকে। এই পাখ পীগনীলকে 
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দেখিরা নাবিকেরা ঝড় আসন্ন বুঝে । রুশো ছিলেন ফরাসী বিপ্লবের ঝড়ের পাখী । 
তাঁহার মতবাদ ছিল খুবই বৈপ্রাবক ৷ “অসাম্যের মুলসূত্র” ( Origin of Inequality ) 
নামক গ্রন্থে রুশো দেখান যে মানুষ জন্মের সময় সকলের সাঁহত 
সমান আঁধকার লইয়া জন্মায় । কিন্তু লোভ ও স্বার্থপর লোকের 
জন্য মানুষ সমাজে সমান অধিকার লাভে বাত হর । মানুষ স্বাধীনতার অধিকার 
লইয়া জন্মলাভ করে কিন্তু শেষ পর্যন্ত সর্বত্রই তাহার স্বাধীনতা নষ্ট হয়।৯ তাঁহার 
সামাজক চুক্তি ( Contract Sociale) নামক গ্রন্থে রুশো রাষ্ট্রের উৎপত্তির এক 
ইতিহাস-সম্মত ব্যাখ্যা করেন। রুশো একথা প্রমাণ করেন যে জনসাধারণের ইচ্ছা 
( General Will ) হইতেই রাচ্ট্রর উৎপত্তি হইয়াছে । জনসাধারণই রাষ্ট্রের সার্বভোম 
শান্তির উৎস । কোন রাজা ইহাকে অগ্রাহ্য করিতে পারেন না। তান প্রচলিত স্বগণয় 
আঁধকার নীতিকে ইতিহাসের প্রমাণ দ্বারা নস্যাৎ করিয়া দেন। রুশোর মতবাদই 
আধুনিক গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা করে। সমকালীন 
যুগের জনমতের উপর রুশোর গভীর প্রভাব দেখা 
দের। দরিদ্র, আঁধকারহীন জনগোষ্ঠী রুশোর 
মতবাদের আলোকে সমাজে তাহাদের মূল্য নির্ণয় 
করিতে শিখে । বিপ্লব আরম্ভ হইবার পর তাঁহারই 
মতবাদ বিপ্লবের গতির উপর বেশ প্রভাব বিস্তার 
করে। 
এছাড়া দৌনস দিদেরা ও ডি এলেমবাট' প্রভৃতি 
লেখকেরা বিশ্বকোষ সম্পাদনা করিয়া দার্শনিক 
রুশো মতবাদ উহাতে সংকলন করেন৷ বিশ্বকোষের মাধ্যমে 
লোকসমাজে এই মতবাদ ছড়াইয়া যায়। ফিজিওক্র্যাট 
নামক এক শ্রেণীর অর্থনীতিবিদ প্রচলিত মাকণণ্টাইলবাদ ও সংরক্ষণ নাতির ঘোর 
- শমালোচনা করেন৷ কুয়েসনে নামক অর্থনীতিবিদ অবাধ বাণিজ্য, 
অর্থনীতিবিদ ও - ৰ 
বিশ্বকোষ প্রণেতাগণ বেসরকারী শিল্প বিস্তারের দাবী জানান । মোট কথা ফাজিওক্র্যাট 
অর্থননীতবিদগণ ফ্রান্সের প্রচলিত অর্থনৈতিক ব্যবস্থার অসারতা 
প্রমাণ করেন । এইভাবে ফরাসী দার্শীনকগণ ফ্রান্সের রাষ্ট্র, সমাজ ও অর্থনশীতির ত্র 
উদ্ঘাটন করেন । 

. ফরাসী বিপ্রব ঘাটবার জন্য দাশশনকগণের মতবাদ কতটা দায়ী ছিল ইহা লইয়া 
মতভেদ দেখা যায় । এক শ্রেণীর এতিহাসিক মনে করেন যে দারশশীনকগণের রচনাবলী 
বিপ্লবের আগুন জবালাইয়া দের ।২ কিন্তু মর্স জ্টিফেনস প্রভৃতি ওঁতিহাসিকগণ ফরাসী 
হি সারে দাদির প্রভাবক নত র লা বরে! তাঁহার মতে 

“ফরাসী বিপ্লবের কারণ ছিল প্রধানতঃ অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক, দার্শনিক ও সামাজিক 


১. “Man is born free and everywhere he is in chains,” 
2. “The train lcaded with philosophy was fired by finance.” Lodge. 


করুশোর মতবাদ 
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নহে” ।৯ দার্শনিকগণ প্রত্যক্ষভাবে বিপ্লবের কথা বলেন নাই এবং জনগণকে বিপ্লবের 
জন্য ডাক দেন নাই। তাঁহারা কেবলমাত্র প্ঃরাতনতন্বের দোষ 
বগল দেখাইয়া দেন। তাছাড়া দাশনকগণের রচনা সাধারণ 
লোকে পাঁড়ত না৷ উহা মুষ্টমেয় বুদ্ধিজীবি লোকের মধ্যে 
সীমাবদ্ধ ছিল। ফ্রান্স অপেক্ষা ফ্রান্সের বাহিরে উহার পাঠকের সংখ্যা বেশী ছিল। 
সুতরাং সাধারণ লোকে দার্শীনকদের রচনা পড়িয়া বুরর্বোঁ শাসনের প্রতি আস্থা হারাইয়া 
ছিল ইহা মনে করা যায় না ৷ এছাড়া দার্শীনকগণের মধ্যে মতপার্থক্য ছিল। মন্তেচ্ক্য 
নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্রের কথা বলেন । রুশো প্রজাতন্ত্রের কথা বলেন । রুশো রক্তান্ত 
বিপ্লব ও হত্যাকে ঘৃণা কারতেন। সুতরাং দার্শীনকেরা পুরাতনতন্্রের সমালোচনা 
করলেও প্রতিকারের পথ দেখান নাই ৷ সুতরাং বিপ্লবের কারণ হিসাবে দাশশীনকগণের 
অবদান উল্লেখযোগ্য ছিল না বলিয়া অনেকে মনে করেন | 

এতিহাসিক মাদেলার (1134৩117৩) আভমত এ সম্পর্কে স্মরণ রাখা দরকার ॥ 
দার্শনিকগণের সহিত বিপ্লবের প্রত্যক্ষ যোগ না থাকলেও দাশশীনকগণের প্রভাব অস্বীকার 
করা যায় না। দার্শীনকগণের রচনা সকলে না পাঁড়লেও মুখে মুখে তাহা ছড়াইয়া 
পাঁড়রাছিল। প্যারিসের চা খানা ও ক্লাবগুলের মধ্যে দার্শনিকদের মতবাদ আলোচিত, 
হইত। দার্শীনকগণ প্রচালত রাষ্ট্র, সমাজ ব্যবস্থার সমালোচনা কারিয়া উহার ব্রুট 
সম্পর্কে লোকের চোখ খ্যালয়া দেন। পুরাতন ব্যবস্থার প্রত 
জনগণের আস্থা নষ্ট হয়। চিরাচারত ধারা যে ঠিক নয় একথা, 
সকলে বুঝিতে পারে । ফরাসী মধ্যবিত্ত শ্রেণী দার্শনিক মতবাদের 
মদিয়া আকণ্ঠ পান কাঁরয়াছিল। দাশশনকদের রচনা পাঁড়িয়া এক স্বাধীন সমাজ গঠনের, 
জন্য তাহারা প্রেরণা পায়। মন্তেস্কয্যর আইনের মর্ম নামক গ্রন্থটির ১৮ মাসে ২২টি 
সংস্করণ বিক্রয় হয় । ইহা হইতে দার্শীনকদের জনপ্রিয়তা বুঝা যায়। মোট কথা 
দার্শীনকেরা বিপ্লব কারবার কথা প্রত্যক্ষভাবে না বাললেও পুরাতনতন্তের দুর্বলতা 
দেখাইয়া তাঁহারা বিপ্লবের ক্ষেত্র সৃষ্টি করেন । ম্যালেট ভু পানের মতে "দাশশনকেরা 
যে বীজ বপন করেন তাহা উপযুক্ত জমিতে অঙকুরিত হয় ।২ 

জ্রাল্লে প্ৰথম লিলি হটিলাল্র হান ( Why did the Revo- 
lution break out in France ?) ৪ তুলনামুলকভাবে বিচার কারলে দেখা যায় 
যে ইওরোপের অন্যান্য দেশের রাজনৈতিক ও সামাজিক অবস্থা ফ্রান্স অপেক্ষা খারাপ 
ছিল। রাশিয়া ও অষ্টিয়ার সাধারণ লোকের অবস্থা ফরাস' তৃতীয় শ্রেণী অপেক্ষা খারাপ 
ছিল। বিপ্লব এই সকল দেশে না ঘাঁটয়া ফ্রান্সে কেন প্রথম ঘটে তাহা বিবেচনা করা 
দরকার । ফ্রান্সের মধ্যবিত্ত শ্রেণী ছিল অবস্থাপন্ন ও সমাজ সচেতন । সুইডেন ও 
ইংল'ড ছাড়া ইওরোপের অন্য কোন দেশে ফ্রান্স অপেক্ষা প্রগ্াাতশীল ও অধিকার সচেতন 


দার্শনিকগণের সীমাবদ্ধ 
প্রভাব 


দার্শনিকগণের পরে ক্ষ 
প্রভাব 


১, “The cause of the movement was chiefly economical and political, not 
philosophical and social,” Morse Stephens. 
2, “The seed sowu by them fell upon fruitful soil,” 


৪৬ ইওরোপ ও বিশ্ব ইতিহাস পরিক্রমা 


অধ্যাবত্ত ছিল না। ফরাসী মধ্যবিভ্তগণ দার্শীনকগণের মতবাদ সম্পর্কে ওয়াকিবহাল 
ছল । অভিজাত শ্রেণীর অহংকার ও বিশেষ সনীবধাকে ইহারা ঘূণা কাঁরত। ফরাসী 
বিপ্লবে এই শ্রেণাই প্রধান নেতৃত্ব দেয় । ফরাসী দার্শনিকগণ ফ্রান্সের শাসন, সমাজ ও 
অর্থনোতিক ব্যবস্থার ভ্রুুট উদ্‌ঘাটন করেন । এই দার্শীনকগণের মতবাদ ফরাসী জন- 
সাধারণের মধ্যে যেভাবে ছড়ায় ইওরোপের অন্য কোন দেশে তাহা হয় নাই । ইওরোপের 
অন্য কোন দেশে এত বেশী সংখ্যক চিন্তাশীল লোক একই সময়ে জয়লাভ করে নাই ৷ 
ফ্রান্সের রাজশান্ড ইওরোপের অন্যান্য রাজতন্ত্রের তুলনায় হীনবল হইয়া পাঁড়য়াছিল ৷ 
অকর্মন্যতা, আঁমতব্যায়তা, সংদকারাবমুখতার ফলে এই রাজতন্বের প্রাণশান্ত নিস্তেজ 
হইয়া পড়ে। দুর্বল ও মার খাওয়া বৈদেশিক নীতি লোকচক্ষে বুরবোঁ রাজতন্দকে হেয় 
কাঁরয়া দেয় ফলে ফ্রান্সের রাজতন্ত্র জনগণের আস্থা হারাইয়া ফেলে। ফ্রান্সের 
আঁভজাত সমাজ ছল বিশেষ সনীবধাভোগী ও স্বার্থপর সম্প্রদায় । ইওরোপের অন্যান্য 
দেশের আঁভজাতগণ বিশেষ আঁধকারের সাঁহত রাষ্ট্রের জন্য ?িছ? কর্তব্য কার্য কাঁরত ৷ 
ফ্রান্সের আভজাতগণ কেবলমাত্র অধিকার ভোগ কাঁরত। ইহার গাঁরবর্তে কর্তব্য কারিত 
না। ফরাসী আঁভজাতগণই বিপ্লব ঘটাইবার জন্য প্রার্থামকভাবে দায়ী ছিল। বিপ্লবের 
প্রথম দিকে তাহারা যাঁদ রাজার নতন সংস্কারগূলি মানিয়া লইত অথবা মধ্যাবত্তগণের 
দাকী মানিয়া লইত তবে বিপ্লব না ঘাটতেও পারত । তাহা ছাড়া ফ্রান্সে আমেরিকার 
ধবপ্লবের প্রভাব পড়ে । ইওরোপের অন্য কোন দেশে আমোরকার বিপ্লবের ভাবধারা এত 
বেশী কার্যকরী ছিল না। এই সকল কারণে ফ্রান্সেই প্রথম বিপ্লব দেখা দেয় । 
জাতীৰ সভা আহ্বান ও ফল্লাসনী বিল্পব হটিবাঁল্ল জন্য 
বুনো লাজবহশেল্ দাস্মিভ্ £ অভিজাত শ্রেণীব্র বিদ্ৰোহ £ 
ক্ল্লাঙ্সী জিপ্রাজে শ্রেনী চল্িভ্র (The calling of the States 
General and the Responsibility of the Bourbon Monarchy for the 
outbreak of the French Revolution 2 Revolt of the 4১196007205 £ 
Class character of the French Revolution ) ৪ এতিহাসিক লাফাৰে ফরাসী 
বিপ্লবের বিস্তৃত পটভূঁমিকা আলোচনা করিয়া এই যুত্তিপূ্ণ' সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন 
যে “ফরাসী বিপ্লবের প্রার্থামক পর্যায়ে ফরাসী আভজাতগণই বিপ্লব ঘটাইবার জন্য দায়ী 
" {ছল 1” রাজা যোড়শ লুই তীব্র অর্থ-সঙ্কট ও ঘাটতির সম্মুখীন হইয়া প্রথম টনুগ্গোকে 
অর্থমন্ত্রী যুক্ত করেন । টটুর্গো সমগ্র অবস্থা দেখিয়া আঁভজাতগণের উপর কর ধার্য 
করা এবং ব্যয় সংক্ষেপ করিয়া ঘাটত পুরণের পরামর্শ দেন৷ তান অবাধ বাণিজ্য চাল? 
J করার কথাও বলেন ৷ তিনি বেগার খাটাইবার প্রথা বা কার্ভ 
5 (০০7০০) লোপ করেন । জাঁমর অনুপাত অনুযায়ী সমানহারে 
দি কর ধার্ষের জন্য [তানি পরামর্শ দেন । টুর্গোর সংফকারগণাঁল কার্যকরী 
হইলে ফ্রান্সের সর্ীবধাভোগ্গী আভিজাতগণের স্বার্থ নষ্ট হইত। 
আঁভিজাতগণ কম খাজনা দিয়া বেশ জামি ভোগ কারত। সম্তরাং অভিজাতগণের চাপে 
“এ রানী মারিয়া এ্যাণ্টোনেটের বরোধিতার ফলে টুর্গোর সংকারগযীল বানচাল হইয়া 


ফরাসী বিপ্লব ৪৭ 


যায়। দুৰ্বল ও মেরুদণ্ডহীন রাজ্য ষোড়শ লুই ১৭৭৬ প্রাঃ টং্গেোকে পদচ্যত করিতে 
বাধ্য হন। তানি অবশ্য শ্লেবের সঙ্গে বলেন যে “টুর্গোই একমাত্র প্রজার মঙ্গলের কথা 
ভাবিয়াছিলেন ৷” সংস্কারের দ্বারা পারবর্তনের পথ বন্ধ করার বিপ্লবের দ্বারা পরিবর্তনের 
প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয় । 
টুগ্গোর পতনের পর ফরাসী সরকারের অর্থসঙকট ক্রমশঃ তাঁর আকার বরে। অর্থ 
মন্ত্রী নেকার ইহার সমাধানে বিফল হইলে, রাজা ষোড়শ লুই, ক্যালোনকে ১৮৭১ থীঃ 
অর্থমন্ত্রী নিযুক্ত করেন। ক্যালোন হিসাব করিয়া দেখেন যে 
কড়া সম্জার_ সরকারকে এই বিপদ হইতে রক্ষা পাইতে হইলে কয়েকটি ব্যবস্থা 
দুহাতে করা দরকার, যথা_-(১) সরকারের উচিত জাতীয় ঝণের 
কিছ টাকা নাকচ করিয়া দিয়া ব্যয়ভার কমান ; (২) অভিজাত ও উচ্চ ধ্মষাজক শ্রেণী 
যাহারা কর কম দিত অথবা আদৌ দত না তাহাদের কর দানে বাধ্য করা। কিন্তু 
আভজাতগণ দীর্ঘকাল ধাঁরয়া কমহারে অথবা আদৌ কর না দিয়া বিশেষ সুবিধা ভোগ 
করিত। তাহারা ক্যালোনের প্রস্তাব মানিয়া লইয়া বাড়তি কর দিতে গররাজী হয়। 
ক্যালোন আভজাতগণের সমর্থন পাইবার আশার রাজাকে “মুখ্য ব্যক্তিগণের এক 
সামাত” (Council of Notables) আহ্বানের পরামর্শ দেন । ১৭৮৭ প্রাঃ এই সমিতির 
অধিবেশন বসে । এই সামাতির সভ্যগণ ছিলেন প্রধানতঃ অভিজাত 
শ্রেণীর । “মুখ্য ব্যস্তিগণের সমিতি” আভজাতগণের বিশেষ সুবিধা 
রক্ষা করাই উচিত কাজ মনে করে রাজার আবেদনে এই সমিতি 
কর্ণপাত করে নাই । অধিকণ্তু এই সমিতির চাপে মেরুদণ্ডহান রাজা মন্ত্রী ক্যালোনকে 
বরখাস্ত করিয়া ব্রিয়াকে মন্ত্রী নিষুক্ত করেন ৷ : } 
বিয়া বুঝতে প্রারেন যে স্বার্থপর ও বিদ্রোহী অভিজাতগণ তাহাদের সুবিধা ছাড়িবে 
না। তাঁহার পরামর্শে মুখ্য ব্যস্তিগণের পরিষদ ভাঙিয়া দেওয়া 
জাতীয় না আহ্বান হয়। ক্যালোনের প্রস্তাবিত সংগ্কারগৃলি পাশ করাইবার জন্য কোন 
উপায় না দেখিয়া, রিয়া যোড়ণ ল:ইকে জাতীয় সভার অধিবেশন ডাকিতে পরামশ* দেন । 
মূখ্য ব্যন্তিগণের সভার অন্যতম সভ্য লাফারেৎও অনুরূপ পরামর্শ দেন। ১৭৮১ রাঃ 
১লা মে জাতীয় সভার আধবেশন বসে । 
আভজাতগণের আশা ছিল যে জাতী সভার বৈঠকে তাহাদের বিশেষ আঁধকার বজায় 
রাখিয়া বাড়তি করের বোঝা তাহারা মধ্যবিত্ত ও কৃষকগণের উপর চাপাইয়া দিতে 
পারিবে ৷ জাতীয় সভায় ফ্রান্সের তিন শ্রেণীর যথা যাজক, অভিজাত 
জাতীয় সভা ও সাধারণ শ্রেণীর আলাদাভাবে ভোট দেওয়ার নিয়ম ছিল। 
বিধ রাখা সতরাং তৃতীয় শ্রেণীর সংখ্যাগরিষ্ঠতা থাকিলেও প্রাত শ্রেণীর পৃথক 
ভোট থাকার ফলে তৃতীয় শ্রেণীর গৃহীত প্রস্তাব অভিজাত শ্রেণী 
নাকচ কারতে পারিত। 
জাতীর সভার অধিবেশন বালে মধ্যবিশুগণ, তৃতীয় শ্রেণীর মুখপাত্র হিসাবে শ্রেণী 
অনম্যারী আলাদা ভোটদানের পরিবর্তে সকল শ্রেণীকে একযোগে মাথা পিছ ভোটদানের 


মুখা ব্যক্তিগণের সভা 
আহ্বান 


৪৮ ইওরোপ ও বিশ্ব ইতিহাস পরিক্রমা 
অধিকার দিবার দাবী জানায় । এদিকে রাজা ও আঁভজাতগণ পুরাতন নিয়ম অনুযায়ী 
শ্রেণী অনুযায়ী আলাদা ভোটদানের সিদ্ধান্ত বহাল রাখিতে চেষ্টা করেন। লাফারেং, 


কনডরসেট, এ্যাবে সিরেস, মিরাব্য প্রভৃতি উদারপন্থী নেতা অভিজাত শ্রেণীর লোক 
হইলেও তৃতীয় শ্রেণীর দাবী সমর্থন করেন। গ্যাবে সিয়েস তাঁহার বিখ্যাত “নিয়োগ- 
কারী ক্ষমতাতত্ব” ( Constituent power Theory ) প্রচার করেন । তান ইহা বলেন 
যে রাষ্ট্র জনগণের ইচ্ছায় প্রতিষ্ঠিত । সুতরাং জনগণই সার্বভৌম 
ও শ্রেণীর ক্ষমতার উৎস । জনগণই রাষ্ট্রের নিয়োগকারী | তৃতীয় শ্রেণীই 
যেহেতু জনসাধারণের প্রধান অংশ, তাহাদের হাতেই রাষ্ট্রের সার্ব- 
ভৌম ক্ষমতা াহিত আছে > সুতরাং তৃতীয় শ্রেণীর প্রতানাধিগণ যাহা বালবেন তাহাই 
জনগণের ইচ্ছার প্রকাশ মাত্র । জাতীয় সভা বাঁলতে তৃতীয় শ্রেণীর প্রাতানাধগণকেই 
বুঝায় । স:তরাং তৃতীয় শ্রেণীর ইচ্ছাই জাতীয় সভার ইচ্ছা হইতে বাধ্য । 
তৃতীয় শ্রেণীর প্রাতানাধদের মাতগাঁততে আতাঁঙকত হইয়া রাজা ষোড়শ লই জাতীয় 
সভার আঁধবেশন ভায়া দেন। কিন্তু তাহারা রাজার এই সিদ্ধান্ত মানিতে অস্বীকার 
করে। তৃতীয় শ্রেণীর প্রাতানাধগণ একযোগে টেনিস কোর্টের শপথ ( Tennis 
Court Oath ) নেয় যে তাহারা ফ্রান্সের জন্য নূতন সংবিধান রচনা না করিয়া জাতীয় 
সভা ত্যাগ করিবে না। রাজা জাতীয় সভা ভাঙিয়া দিলেও ইহা স্বীকার করা হইবে 
না। ইহার ফলে বিপ্লব আরম্ভ হয়। যাঁদ রাজা ও আভিজাতগণ অবস্থা ব্যাঝয়া মধ্য- 
বিত্তগণের দাবী মানিয়া লইতেন তবে ঘটনা অন্য পথে যাইত। সুতরাং বিপ্লব আরম্ভ 
হইবার জন্য অভিজাত শ্রেণী ও রাজার দায়িত্ব কম ছিল না। 
রাজা যোড়ণ লুইয়ের অপদার্থতা এবং নেতৃত্ব দানে অক্ষমতা বিপ্লবকে ঘনাইয়া 
আনে ৷ মধ্যাবন্তগণ প্রথমে রাজতন্রকে আক্রমণ না করিয়া অভিজ্বাতগণের “বিশেষ 
সুবিধা” গুলিকে আক্রমণ করে । তাহারা সকল শ্রেণীর সমান অধিকার দানের জন্য 
রাজার নিকট প্রার্থনা করে। রাজা ষোড়শ লুই যুগের হাওয়া ও দেয়ালের [লিখন না 
রন পড়িয়া আভজাত সমাজের পক্ষ নেন । তান অবস্থার গুরুত্ব বুঝিয়া 
উগত মধ্যাবত্তদের নায্য দাবী সমর্থন করিতে অপারগ হন। এদিকে মন্তী 
টুর্গে, নেকার ও ক্যালোনের সংস্কার নীতি বিফল হইলে সংস্কারের 
পথে ফ্রান্সে পরিবর্তন আনার সম্ভাবনা ব্যর্থ হয় । ইহার ফলে মধ্যবিত্ত শ্রেণী বিপ্লবের 
পথে নামতে বাধ্য হয় । ফিণারের মতে, “রাজা, আভিজাতগণের বিশেষ আঁধকার সমস্যার 
সমাধান কাঁরতে ব্যর্থ হওয়ার জন্যই বিপ্লব ঘটে ।”২ 
সর্বশেষে বলা যায় যে মধ্যাবত্তগণ বিপ্লবের মাধ্যমে আভজাতগণের ক্ষমতা ধবংস 
করিয়া ইহার পাঁরবর্তে ১৭৯১ গঃ মধ্যবিভ্তগণের বিশেষ অধিকার কায়েম করে । ইহাতে 
সাধারণ লোকে ক্ষুব্ধ হয়। সাধারণ লোকে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর অধিকারের প্রাতবাদে 


১০159691059, P. 106-7. 
2. “The Revolution came because the king failed to solve the question of 
privilege.”, Fisher. 
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আগাইয়া আসিলে ফরাসী বিপ্লব আরও আগাইয়া বার । জ্যাকোবিন দল এই সময় 
সাধারণ লোকের হইয়া বিপ্রবে নেতৃত্ব দেয়। এঁতিহাসিক লাফারের মতে ইহার ফলে 
“গণবিপ্লব” ( Popular Revolution ) আরম্ভ হয়। 
হিপ অগ্রগতি ( Course of the Revolution )৪. রাজা ষোড়শ 
লুই তাঁহার সরকারের অর্থসঙ্কট মোচনের জন্য ১৭৮৯ খ্রীঃ জাতীয় সভার অধিবেশন 
ডাকেন। জাতীয় সভায় ভোটদানের বাঁধ লইয়া তৃতীয় শ্রেণীর প্রতিনিধিগণের সহিত 
অপর দুই শ্রেণীর ঘোর মতবিরোধ হয়। ইতিমধ্যে অর্থমন্কী নেকার তৃতীয় শ্রেণীর 
প্রাতানধিগণের ভোট সংখ্যা দ্িগুণ করিয়া দিলে স্বভাবতই তৃতীয় শ্রেণীর ভোটাধিক্য 
স্থাপিত হয়।১ ইহার পর তৃতীয় শ্রেণীর প্রাতানাধগণ অধিকসংখ্যক ভোটাধিকার পাইয়া 
শান্তশালী হয়। পুরাতন নিয়ম অনুসারে প্রতি শ্রেণী আলাদা সভায় বসিয়া ভোট দিলে 
তৃতীয় শ্রেণীর এই সংখ্যা গাঁরষ্ঠতা কাজে লাগত না। কারণ তৃতীয় শ্রেণীর সভায় পাশ 
করা আইন অপর শ্রেণী তাঁহাদের সভায় নাকচ কাঁরতে পারিত। এই অস্বাবধা এড়াইয়া, 
অপর দই শ্রেণীর উপর তাহাদের সংখ্যাঁধক্য স্থাপনের জন্য তৃতীয় শ্রেণীর প্রতিনিধিরা 
অপর দুই শ্রেণীর সহিত একত্রে বসিয়া “এক মাথা, এক ভোট” 
আরা নীতি অনুসারে ভোটদানের দাবী জানায়। সাধারণ লোকের 
মুখপাত্র হিসাবে মধ্যবিত্ত শ্রেণী “কেহিয়ার্স” (Cahier) বা 
“অভিযোগ তালিকা” পেশ কারয়া আভজাতগণের বিশেষ অধিকার নাকচ করিবার জন্য 
দাবী জানার । রাজা উপায়ান্তর না দেখিয়া হঠাৎ জাতীয় সভার অধিবেশন (২০শে জুন, 
১৭৮৯ খ্রীঃ) রদ করেন। তিনি জন-প্রতানধিগণকে নিজ নিজ গৃহে ফিরিয়া যাইতে 
নির্দেশ দেন। 
জাতীয় সভার অধিবেশন রদ করিলে, তৃতীয় শ্রেণীর প্রতানাধগণ রাজার আদেশ 
মানিতে অন্বাকৃতি জানায় । তাহারা বুঝতে পারে যে রাজা আভজাত শ্রেণীর স্বার্থ রক্ষা 
করিতে চান। জাতীয় সভাগ্‌হ তালাবন্ধ থাকায়, তৃতীয় শ্রেণীর 
টিনিসবো্ের . প্রতিনাধগণ নিকটস্থ টোনস ময়দানে সমবেত হইয়া করেকটি প্রস্তাব 
নেয়। এই প্রন্তাবগ:লিকে “টেনিস কোর্টের শপথনামা” ( Tennis 
Court Oath ) বলা হয় । মিরাব, এ্যাবে সিয়েস প্রভৃতি প্রগাতবাদী, উদারপন্থী 
আভজাতগণ ইহাতে নেতৃত্ব দেন। টোনস কোর্টের শপথনামায় বলা হয় যে “যতাঁদন না 
ফ্রান্সের একট নূতন সংবিধান তৈয়ারী হয় ততদিন জাতীয় সভার অধিবেশন চালবে ৷” 
ফ্রান্সের নৃতন সংবিধান ঘোষণার জন্যও শপথ নেওয়া হয়। 
ষোড়শ লুই পুনরায় জাতীয় সভার অধিবেশন ডাকিতে বাধ্য হন । তৃতীয় শ্রেণীর 
চাপে, রাজা শেষ পর্যন্ত জাতীয় সভার প্রাতানধিগণকে একত্র বসিয়া, মাথা {পছ এক 
ভোট নীতি অনুযায়ী কাজ করিতে সম্মতি ( ২৭শে জুন) দেন। 
সংবিধান পরিষদ গঠন এইভাবে তৃতীয় শ্রেণীর প্রাতানাধগণ সাফল্য লাভ করেন। ইহার 
পর জাতীয় সভার নাম পাল্টাইয়া সংবিধান সভা বা Constituent Assembly বা 
১১109190515 P. 104. 
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National Assembly “রাখা হয় । এই সভা সাবধান রচনার কাজে হাত দেয় (পরে 
বিশদ বিবরণ দেখ )। 

সংবিধান সভার আঁধবেশন চলার সমর ফ্রান্সের সর্ব ব্যাপক দাঙ্গাহাঙ্গামা আরম্ভ 

হয়। গ্যাঁরস শহরের দার্র, সর্বহারা শ্রেণী (9৫03 coulottes ) এবং গ্রাম হইতে 

আগত দারদর লোকেরা স্বতঃস্ফূর্তভাবে আধকার ভোগী আভজাত শ্রেণীর উপর আক্রমণ 

চালার়। জাঁ পল ম্যারাট প্রভাতি উগ্রপন্থী নেতাগণ জনতাকে 

টে বিকার ক্ষেপাইয়া তুলেন ৷ প্যারিস নগরীর এই উগ্রপন্থী জনতাকে ইতিহাসে 

“প্যারীসয়ান মব” (8519 Mob) বা প্যারসের জনতা 

বলা হর ৷ প্যারিসের জনতা ১৭৮৯ খ্রীঃ ১৪ই জুলাই বান্ডিল দ:গ্গ আক্রমণ করিয়া এক 

খণ্ডযুদ্ধের পর বাঁভ্তল দুর্গ অধিকার করে । বান্তিল দুর্গে বন্দী বহন লোককে তাহারা 

মনত কারয়া দেয় । 

বাতিল দুর্গকে দৈবরতন্বের প্রতীক হিসাবে গণ্য করা হইত। ইহার পতনের ফলে 

ট্বৈরতন্তের ও আঁভজাততন্বের পতনের সন্ডনা হর। বিপ্লবী নেতাগণ শান্তিশংখলা 

রক্ষার জন্য “ন্যাশন্যাল গার্ড” বা জাতীয় বাহন! নামে একটি স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী গঠন 

করেন। লাফায়েৎ ইহার সেনাপতি নিযন্ত হন । প্যারিস শহরের 

চিন দ্র শাদনকার্ষের জন্য একট নির্বাচিত বিপ্লবী পারষদ গঠিত হয়। 

উহার নাম হয় “প্যারিস কমিউন” | অন্যান্য শহরগীলতেও এইরূপ 

স্থানীয় বিপ্লবী পরিষদ স্থাঁপত হয়। গ্রামাঞ্চলে কৃষকগণ জামদারগণের খামার, বাড়ী, 


বাস্তিল দুর্গ আক্রমণ 
আঁফস পোড়াইয়া দিয়া জামদারগণের কর্মচারীগণকে বিতাড়িত করে। গ্রামাগুলে 
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সামন্ততন্ ভাঙিয়া পড়ে। আঁত্হাসিক গুডউইনের মতে “বাতিল দুগে'র পতনের ন্যার 
অন্য কোন ঘটনার এত সুদুরপ্রসারী প্রতিক্রিয়া দেখা বায় নাই ৷? 

প্যারস শহরে জনতার উগ্রপল্থী কাজে ভয় পাইয়া ষোড়শ লুই সপরিবারে প্যারিস 
ছাড়িয়া ভার্সাই শহরে আশ্রয় নেন। এই সময় জা পল ম্যারাট নামক এক সাংবাদিক 
জনতাকে রাজার বিরুদ্ধে ক্ষেপাইয়া তুলেন। খাবারের চড়া দাম, খাবারের অভাব, 
অর্থাভাব ও প্রচণ্ড গরমে “প্যারিসের জনতার” মেজাজ বিগড়াইয়া যায় । অক্টোবর মাসে 
কয়েক হাজার মাঁহলা ভার্সাই শহরে গিয়া ভার্সাই প্রাসাদ হইতে 
ভার্সাই অভিযান রাজা, রাণণ ও বালক রাজপু্কে জোর করিয়া একটি ছ্যাকড়া 
গাড়ীতে করিয়া প্যারিসে ফিরাইয়া আনেন । তাঁহারা ধনি দেন যে, “আমরা রাজকীয় 
রদটওয়ালা, রুটিওয়ালার স্ত্রী ও পুত্রকে পাইয়াছি।” এঁতিহাসিক রাইকার ইহাকে 
রাজতন্ত্রের শবযান্রা ( Funeral march of the Monarchy ) বালরাছেন । ইহার পর 
হইতে ঘটনার গাঁত রাজার নিয়ন্ত্রণের বাহিরে চলিয়া যায় । 

জাতীল্ পল্লিলদ বা সহবিপ্ধান পল্সিজদেল ক্ার্াললী 
({ Work of the National or 00796169077 Assembly ) £ টেনিস কোর্টের 
শপথনামা গ্রহণের পর জাতীয় সভা, সংবিধান সভারূপে ফ্রান্সের জন্য এক নূতন 
সংবিধান রচনা করে। ১৭৯১ খ্রাঃ এই সংবিধান রাচত হয়। এই সংবিধান দ্বারা 
পঢুরাতনতন্তরকে ধৰংস করিয়া ফ্রান্সে বিপ্রবের আদর্শকে রুপায়িত করিবার জন্য নূতন 
ব্যবস্থা ঘোষিত হয় । 

এই সংবিধানের মুখবন্ধে “বান্তি ও নাগরিকগণের অধিকার ঘোষণাপত্র” ( Declara- 
tion of the Rights of Man and Citizen ) দেওয়া হয়। 
এই ঘোষণাপত্রে ফরাসী বিপ্লবের বিখ্যাত তিনটি নীতি, যথা সাম্য, 
মৈন্ী ও স্বাধীনতাকে গ্রহণ করা হয় । এই ঘোষণাপত্রে বলা হয় 
যে, (১) মানদষ মান্রেরই স্বাধীনতা, সমান অধিকার, সম্পত্তির অধিকার ও নিরাপত্তা 
পাইবার আঁধকার আছে । (২) আইনের চক্ষে সকল মানুষই সমান এবং বিনা বিচারে 
কাহাকেও শান্তি দেওয়া যায় না । (৩) জনসাধারণই রাষ্ট্রের সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী । 
(৪) সম্পত্তির অধিকারকে পাবত্র বালয়া বলা হয়। (6) বাক্ড্বাধীনতা ও ব্যস্ত 
স্বাধীনতাকে মর্যাদা দেওয়া হয়। সকল লোকের স্বাধীনভাবে মতামত প্রকাশের 
অধিকার আছে। 

নৃতন সংবধানে পদ্রাতনতন্ন্রের শোষণমুলক ব্যবস্থাকে লোপ করা .হয়। ভূমিদাস 

বা সার্ক ব্যবস্থা, সামন্ত কর, ধর্ম কর বা টাইদ, আভ্যন্তরীণ শুল্ক, 

পুরাতনতন্ লোপ  জাঁমদার ও ধর্মাজকগণের কর আদায় না দেওয়ার বিশেষ আধকার 
প্রভাত বৈষমামূলক ব্যবদ্থা লোপ করা হয়। সংবিধান সভা ন্বৈরতন্দ, আভজাততন্ত 
যাজক শ্রেণর প্রাধান্য সামন্তপরথ, সামাজিক শোষণ ও অনাময প্রভাত প্ররাতর অব্যবন্থা 


১, No other single event of the Revolution had so far-reaching result ss the 
tall of Bastille." Godwin—French Revolution. 


ব্যক্তি ও নাগরিকের 
অধিকার ঘোষণা 
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দুর করে। রাজার স্বৈরাচারী ক্ষমতা লোপ করা হয়। মন্তেস্ুর মতবাদ অনুযায়ী 
সরকারী ক্ষমতাকে ভাগ কাঁরয়া এবং রাজার ক্ষমতাকে খর্ব করিয়া গণতন্ত্রের ভিত্তি স্থাপন 
করে। 
নৃতন সংবিধানে শাসন বিভাগকে আইন ও বিচার বিভাগ হইতে পৃথক করা হয়। 
শাসন বিভাগের কর্তা হিসাবে রাজা থাকেন। কিন্তু তাঁহার স্বৈরাচারী ক্ষমতাকে 
বিশেষভাবে সঙ্কোচন করা হয় । রাজার আইন রচনা, আইন সভার উপর নিয়ন্দ্রণ, স্বগাঁয় 
আঁধকার দাবী নাকচ করা হয় ৷ রাজা একজন 'নার্দন্ট বেতনভোগা নিয়মতান্বরিক শাসকে 
পাঁরণত হন ॥ রাজা অবশ্য আইনসভার পাশ করা আইনকে 
রাজার ক্ষমতা “মুলতুবীনামা” (5895291515০ ৬০৫০) দ্বারা কিছুদিনের জন্য 
মুলতুবী রাখতে পারতেন । শাসন বিভাগের প্রধান কর্ম চারীগণকে গণভোটে নির্বাচিত 
করার ব্যবস্থা হয়। ইহার ফলে রাজা এই সকল কর্মচারীগণকে নিয়োগ ও নিয়ন্ত্রণ 
কারবার ক্ষমতা হারান ৷ রাজা যাঁদও শাসন বিভাগের আইনমাফিক কর্তা থাকেন, তাঁহার 
প্রকৃত ক্ষমতা বলিতে কিছুই থাকিল না। 
নূতন সংবিধান অননসারে ফ্রান্সে একটি এককক্ষ বিশিষ্ট আইনসভার ব্যবস্থা করা 
হয় । এই সভা জনগণের তরফে সার্বভৌম ক্ষমতার আঁধকারী হয়। আইন রচনার 
একচোটয়া ক্ষমতা আইনসভার হাতে দেওয়া হয়। শাসন বিভাগের 
আইনসভার ক্ষমতা কাজে হস্তক্ষেপের অধিকারও আইনসভাকে দেওয়া হয়। আইন- 
সভার সদস্য পদ-প্রার্থাঁগণ একবার সদস্য হিসাবে নির্বাচিত হইলে পুনরায় নির্বাচিত 
হইবার অধিকার হারান । সংবিধান সভার সদস্যগণও আইনসভায় নির্বাচিত হইবার 
অধিকার হারান ৷ 
ফ্রান্সের জনগণকে “সক্রিয়” ও “নিচ্ক্রয়” এই দুই ভাগে ভাগ করা হয়। যে সকল 
নাগারক একটি নাঁদর্ট পরিমাণ সম্পত্তি কর সরকারকে আদায় 
আইনসভার গঠন. দিতেন তাঁহাদের “সক্রিয়” নাগ্গারক আখ্যা দিয়া ভোটদানের অধিকার 
দেওয়া হয়। “নক্ষ্িয়” নাগারিকগণ ভোটাধিকারে বাঁচত হয়। যাহারা বংসরে ৫২ 
লিভার কর সরকারকে দিতেন তাঁহাদের আইনসভার নির্বাচনে প্রার্থা হিসাবে দাঁড়াইবার 
অধিকার দেওয়া হয় । 
বিচার ব্যবস্থার সংস্কার করিয়া নির্বাচনের দ্বারা বিচারক নিয়োগ এবং জ;রী 
কি নিয়োগের ব্যবস্থা করা হর । আইনের নিকট সকলকে সমান আধিকার 
দেওয়া হয়। নিয় আদালতের রায়ের উপর আপিল করার আধকার 
দেওয়া হয়। 
ফ্রান্সের পুরাতন প্রদেশগ্ুলিকে ভাঙিয়া দিয়া সমগ্র দেশকে ৮৩টি ডিপার্টমেন্ট বা 
বা প্রদেশে ভাগ করা হয় । প্রদেশগুলিকে নূতনভাবে জেলা ও মহকুমায় 
ভাগ করা হয়। প্রাদেশিক শাসনকর্তা বা গভর্ণরগ্রণকে স্থানীয় জন- 
সাধারণের ভোটে নির্বাচিত হইলে নিষু্ত কারবার ব্যবস্থা করা হয় । 
ধিমযাজকগণের সাবধান” ( Civil Constitution 0£ Clergy ) নামে এক আইন 


ফরাসী বিপ্লব ৃ ৫ 


দ্বারা ফ্রান্সের গীর্জাকে সরকারের নিয়ন্তণে আনা হয় । গাঁর্জার উপর পোপের আধিপত্য 
লোপ করা হয়। গীর্জার ভূসম্পত্ত বাজেয়াপ্ত করা হয় । - 
সম্পৰ্কিত আইন যাজকগণকে স্থানীয় নির্বাচনের মাধ্যমে নিয়োগ করার ই 
ধর্মযাজকগণকে সরকার মাহিনা দেওয়ার ব্যবস্থা হয়। গাঁজার বাজেয়াপ্ত সম্পত্তির 
পারবর্তে এসাইন্যাট (45518181) নামে এক প্রকার নোট চাল করিয়া বিপ্লবী সরকারের 
অর্থ সঙ্কট মোচনের ব্যবস্থা করা হয় । 
এতিহাসিক রাইকার (২1০: ) মন্তব্য কাঁরয়াছেন যে, “সংবিধান সভা ভাঙার কাজে 
দক্ষতা দেখাইলেও গড়ার কাজে শিখিলতা দেখায় ।”১ পুরাতনতন্্ ভাঙিয়া দিয়া ১৭৯১ 
গ্রীণ্টাব্দে সংবিধান এক প্রগতিশীল কাজ করে তাহাতে সন্দেহ নাই । ফ্রান্স হইতে স্বৈর 
শাসন, আভজাততন্র, সামন্ত শোষণ প্রভাতি অন্যায় সংবিধান সভা দূর করে। কিন্ত 
প্:রাতনতন্র ধংস করিয়া ইহার স্থলে নুতন ব্যবস্থা গড়ার কাজে বহু ব্রুটি দেখা দেয় । 
4 'নাারকের অধিকার” ঘোষণার দ্বারা যদিও সকলের সমান অধিকারের 
কথা বলা হয়, কার্যক্ষেত্রে সকল নাগারককে আইনসভার নিরাচনে 
ভোটদানের আঁকার দেওয়া হয় নাই। সম্পত্তির ভিত্তিতে সক্রিয় নাগারকগণকে 
কেবলমাত্র ভোটাধিকার দেওয়ায় কেবলমাত্র বুর্জোয়া বা ধানক শ্রেণীর প্রাধান্যই বজায় 
থাকে । দরিদ্র ও সর্বহারা শ্রেণী ভোটাধিকার না পাওয়ায় তাহাদের সমান আঁধকারের 
দাবী নস্যাৎ হয়। এীতহাসিক টমসন এজন্য এই শাসনতন্্রকে “পাউণ্ড, শিলিং ও 
পেনীর" শাসনতন্ত্র বলিয়াছেন । মন্তেসক্যর মতবাদকে অক্ষরে অক্ষরে পালন করিয়া শাসন 
বিভাগকে আইন বিভাগ হইতে সম্পূর্ণ পৃথক 
করার ফলে শাসন ব্যবস্থা অচল হইয়া পড়ে। 
শাসন বিভাগের বাস্তব প্রয়োজন মনে রাখিয়া 
আইনসভা আইন রচনা করিতে ব্যর্থ হয়। 
এদিকে আইনসভা দারিত্বহীন ক্ষমতা পাইয়া 
ইহার অপব্যবহার করে ৷ কথায় কথায় শাসন- 
কার্যে হস্তক্ষেপ করায় শাসন ব্যবস্থা ভাঙয়া 
পড়ে । আইনসভাই সংবিধানে সর্বময় ক্ষমতার 
আঁধকারা হয়। বুর্জোয়া শ্রেণী আইন সভায় 
সংখ্যাগরিষ্ঠতা পাইয়া রাজাকে ক্ষমতাহীন 
রাখিয়া সকল ক্ষমতা নিজ হাতে নেয়। 
প্রাদেশিক শাসনকর্তাণকে ভোটের দ্বারা 
নিয়োগ করায় তাহাদের উপর কেন্দ্রীয় সরকারের নিয়ন্ত্রণ নষ্ট হয়। প্রাদোশক শাসন 
কর্তারা নিজ নিজ এলাকায় প্রায় স্বয়ং-্বাধান হইয়া পড়েন । ফলে দেশের কয বি. 
হইয়া পড়ে। মিরাব্ মন্তব্য করেন যে “দেশকে ভাঙিয়া দেওয়ার ইহা তেজা না 
টা ৃ The Constituent Assembly was quick to destroy but slow to construct”. 
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আর হইতে পারে না।”১ চার্চকে.জাতীরকরণ করার ধর্মপ্রাণ লোকেরা খুবই অসন্তুষ্ট 
হন ৷ ষোড়শ লুই ইহার তীব্র বিরোধীতা করেন ৷ বিচারকগণকে নির্বাচনের দ্বারা নিয়োগ 
করায় বিচারকগণের নিরপেক্ষতা নষ্ট হয় । আইনসভার পুরাতন সভ্য পুনরার নির্বাচিত 
হইতে নিষিদ্ধ হওয়ায় পুরাতন অভিজ্ঞ লোকের দ্বারা আইনসভা চালান সম্ভব হয় নাই ৷ 
সর্বশেষে বলা যায় যে, আত অল্পকালের মধ্যে এই সংবিধান অকার্যকর! প্রমাণিত হয়। 
মোট কথা এই সাবধান কেবলমান্র বুর্জোয়া শ্রেণীর হাতে ক্ষমতা দেয় । সাধারণ লোকে 

ভোটাধকারে বাণ্ডত হইবার ফলে এই সংবিধান জন সমর্থন পায় নাই। 
প্রথম আইলস্নভ্ভাব্স সাভননলহ্তাল” ১৭৯১-৯২ খ্রীঃ জি-্রভিষ 
ভন (Legislative Assembly 3 The 08707701569 ) 2 ১৭৯১ খ্রীষ্টাব্দে 
সাবধান রাচত হইবার পর এই নুতন সাবধান অনুযায়ী নির্বাচনের ফলে আইনসভা বা 
লেজিসলেটিভ এ্যাসেম্বলী ( Legislative Assembly ) গঠিত হয় । নূতন আইনসভায় 
৭8৫ জন সভ্য ছিল । আইনসভার সভ্যগণ চারটি দলে বিভন্ত ছিল বথা, (১) দক্ষিণপন্হ্ 
বা সংবিধানপন্থী দল । ইহারা সংবিধান মানিয়া চলার পক্ষপাতী 

UOTE ছল ৷ ইহারা সভার অধ্যক্ষের ডানদিকে বাঁসত বলিয়া ইহাদের নাম 
স্থাপন র 

হয় (Righti50 ) বা দক্ষিণপন্থী। 1২) মধ্যপল্থী বা মডারেটগণ 
সভার মধ্যস্থলে বসত ৷ ইহাদের নাম হয় সেণ্টার বা মধ্যপন্থী । (৩) 'জিরাণ্ডিষ্ট 
( Girondist ) ও (8) জ্যাকোবিন (18০০০10 ) দল অধ্যক্ষের বামাঁদকে বাসত বালয়া 
ইহাদের নাম হয় বামপন্থী ( Leftist ) । 

. ১৭৯১ খ্রান্টাব্দে সংবিধানে ফ্রান্সে নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্রের ব্যবস্থা হয়। কিন্তু 
বামপল্যীগণ রাজতন্ল বজায় রাখার পক্ষপাতী ছিল না । তাহারা রাজতন্রের স্থলে রুশোর 
মতবাদ অনুযায়ী প্রজাতন্র স্থাপনের জন্য আগ্রহী ছিল। বামপন্থী দলের মধ্যে ছিল 
জিরাণ্ডষ্টগ্রণ। ফ্রান্সের “জিরণ্ড’ প্রদেশ হইতে ইহাদের নেতাগণ নির্বাচিত হয় বলয়া 
ইহাদের জিরাণ্ডল্ট বলা হইত। লেজিসলেটিভ এ]াসেম্বলী ও পরবতাঁ আইনসভা 
বিন ন্যাশন্যাল কনভেনসনে ইহারা জ্যাকোবিন অপেক্ষা দলে ভারী ছিল । 
উৎপত্তি জিরাণ্ডল্ট দলের সভ্যগণ প্রধানতঃ মধ্যবিত্ত শ্রেণীর অন্তর্গত ছিল। 

ইহারা সম্পত্তির অধিকার রক্ষা ও আইনের সাহায্যে পাঁরবর্তন 

আনিবার কথা ভাবিত। জ্যাকোবিনগণের তুলনায় ইহাদের বৈপ্লাবক উগ্রতা ছিল কম৷ 
মাদাম রোল্যাণ্ড, ব্রিসো, কনডরসেট প্রভৃতি ছিলেন জিরাণ্ডণ্ট দলের নেতা । 

জিরশ্ডিষ্ট দল বৈদেশিক নীতির ক্ষেত্রে ইওরোপের রাজতান্রিক দেশগ্যীলর সাহত 

যু্ধ কামনা করিত। জিরাণ্ডষ্টগণ মনে করিত যে ইওরোপের রাজতল্লগ্ীলর সাহত 

প্রজাতন্রবাদট ফ্রান্সের মিত্রতা কোনমতেই সম্ভব নয় । যুদ্ধ বাঁধলে 

0191 এই সকল দেশে ফরাসী বিপ্লবের স্বাধীনতার আদর্শ প্রচারিত হইবে 

বলিয়া তাহারা মনে কারিত। ফ্রান্সের রাজতন্রকে ধ্বংস করিয়া প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা 

টিটি ৬... 


3, “The dis-organisation of the kingdom could not have been better planned,” 


ফরাসী বিপ্রব ৫৫ 


জিরডচ্ট ও জ্যাকোবিন উভয় দল কাম্য বলিয়া মনে কারত। এজন্য তাহারা রাজা 
ষোড়শ লুইকে নানা হামলার দ্বারা উৎখাত করিবার চেষ্টা চালায় ৷ 
লেজিসলোটভ এ্যাসেন্বল বা প্রথম আইনসভার শাসনকালে গীর্জার জাতীয়করণ 
আইনের প্রয়োগে অনেক বাধা দেখা দেয় ৷ বহু ধর্মযাজক এই আইন 
আইন সভার সহিত ২ = ও 
রাদার তোর মানিতে অস্বীকার করে। রাজা ষোড়শ লুই এই আইনের উপর 
ভিটো প্রয়োগ করায় জরণ্ডিষ্টগণ খুবই ক্ষুব্ধ হয় । তাহারা রাজাকে 
শব*বাসঘাতক' বলিয়া অভাহত করে । 
বামপন্থী দলগ্ীলর উগ্রতার ষোড়শ লুই প্রাণভয়ে ভীত হইয়া পড়েন । তিনি স্বদেশ 
হইতে পলাইতে সঙ্কল্প নেন । সপরিবারে ছদ্মবেশ ধাঁরয়া আষ্ট্রয়ার দিকে পলাইতে গিয়া 
যোড়শ লুই ভেরেনে শহরে ধরা পড়েন। বহু অপমান ভোগ করিয়া আবার তাঁহাকে 
রাজধানীতে ফিরতে হয়। এদিকে জিরণ্ডিষ্টগণের সন্দেহ হয় যে, ষোড়শ লুই নিজ 
দেশের বিরুদ্ধে আষম্টয়ার সাহত ষড়যন্ত্রে লিপ্ত আছেন | আ্ট্িয়ার সম্রাট লিওপোল্ড 
ছিলেন রাজা ষোড়শ লুইয়ের শ্যালক | তান পিলনিৎসের ঘোষণার 
5511 দ্বারা ষোড়শ লুই ও তাঁহার পাঁরবারের ক্ষাত না করিবার জন্য 
বিপ্লবী ফরাসী সরকারকে সতর্ক কাঁরয়া দিলে ফ্রান্সের বিপ্লবীগণ 
রাগে আগ্রশর্মা হইয়া উঠেন ।. পিলনিৎসের ঘোষণার প্রতিবাদে আইনসভা (১৭৯২ 
রঃ) অষ্ট্রিয়া ও প্রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে । ষোড়শ লুই ভিটো প্রয়োগ 
করিয়া এই সিন্ধান্ত মূলতুবী রাখিবার চেষ্টা করিলে উগ্রপন্হী জনতা তাঁহার রাজপ্রাসাদে 
হামলা চালায় । ইতিমধো প্রাশিয়ার সেনাপতি ব্রান্সটইক ঘোষণাপত্র ( Brunswick 
Manifesto ) দ্বারা জানাইয়া দেন যে ফরাসী রাজ পাঁরবারের নিরাপত্তা নষ্ট হইলে 
‘তান প্যারিস শহরকে ধ্বংস করিয়া দিবেন। অষ্ট্রো-প্রাশিয় সেনাদল ফ্রান্সের আভমুখে 
আগাইতে থাকে । 
ব্রান্মউইক ঘোষণা বিপ্লবী ফ্রান্সের অহঙকারে আঘাত দেয় । এই ঘোষণার ফলে 
উগ্রগন্হীগণের রাজার প্রাত সন্দেহ বাড়ে । প্যারিসের উত্তেজত জনতা মনে করে যে 
যোড়শ লুই গোপনে শত্রুপক্ষের সহিত যোগ দিয়াছেন । জনতা রাজপ্রাসাদ টুইলারিজ 
অধিকার করিয়া রাজার সুইস দেহরক্ষী বাহিনীকে হত্যা করে। 
ত্রান্নউইক ঘোষণা £ রাজা ও রাণন প্রাণভয়ে আইনসভার আশ্রয় নেন । এদি ত 
রাজতন্ত্র লোপ গন ও এাদকে জনতা 
আইনসভা অবরোধ কাঁরয়া রাজতন্ত্রের উচ্ছেদ দাবী করে । শেষ 
পর্যন্ত আইনসভা রাজতন্ত্রের অবসান ঘোষণার বাধ্য হয় । রাজা ও রাণী কারাগারে বন্দী 
- হন। জ্যাকোবিন ও জিরশ্ডি্টগ্ণ ফ্রান্সে প্রজাতন্ত্র ঘোষণা করে। ফ্রান্সে প্রজাতন্ত্র 
ঘোষিত হইলে ১৭৯১ গ্রাঁষ্টাব্দের সংবিধান ও প্রথম আইনসভা আইনতঃ বাতিল হয় । 
সুতরাং প্রজ্রাতন্্র ঘোষণা করিয়া নূতন সাবধান রচনার জন্য আইনসভার নূতন নির্বাচন 
হয়। এই নির্ব/চনের ফলে ন্যাশন্যাল কনভেনশন বা জাতীয় আইনসভা গাঠত হয়। 
রাজতন্নের পতনের ফলে প্রথম আইনসভার অধিবেশন হয় । বিপ্লবের প্রথম পর্যায় শেষ 
হইয়া দ্বিতীয় পর্যায় আরম্ভ হয়৷ 


6৬ ইওরোপ ও বিশ্ব ইতিহাস পরিক্রমা 


ফল্লাসী ব্বাজতজ্ঞের অব্সান্েন্ব কান্রণ (Factors that 
led to the abolition of the Monarchy): বিপ্রবের প্রথম দিকে ফ্রান্সের 
জনগণ রাজতন্ত্রের উচ্ছেদের পক্ষপাতী ছিলেন । প্রথমাদকে স্বৈরাচারী শাসন, অভিজাত 
শ্রেণীর শোষণ ও সামন্ত প্রথা প্রভৃতির বিরুদ্ধেই বিক্ষোভ দেখা দেয় । সকলে মনে করে 
যে স্বেচ্ছাচারী শাসনের অবসান ঘটাইয়া ইংলণ্ডের ন্যায় দায়িত্বশীল রাজতন্ স্থাপন 
কারলেই কাজ চাঁলবে । এমন ক দার্শনিক মন্তেস্ক্যুর মতামতও এ বিষয়ে তাহাদের 
প্রভাবিত করে। ফলে ১৭৯১ খ্রীঃ সংবিধানে দায়িত্বশীল রাজতন্ত্র ব্যবস্থার প্রবর্তন হয়। 
কিন্তু কয়েক বৎসরের মধ্যে বিপ্লবের গাঁত এত দ্রুত চলে যে লোকে রাজতন্বের প্রতি আস্থা 
হারাইয়া ফেলে । ইহার পরিবর্তে প্রজাতন্ন স্থাপনের জন্য আগ্রহ দেখা দেয় । বিপ্লবের 
গোড়ার দিকে দার্শীনক মন্তেস্ক্যুর মতবাদ প্রভাবশালী হইলেও, ক্রমে রুশোর প্রজ্রাতান্িক 
আদর্শ জনাপ্রয় হইয়া উঠে।: জ্যাকোবিন দল রুশোর আদশে উদ্দীপ্ত হইয়া প্রজাতন্ব 
প্রতিষ্ঠার সঙ্কল্প নেয় । ইহার ফলে রাজতন্বের পতন ঘনাইয়া আসে । 
এছাড়া করেকাঁট বাস্তব কারণে রাজতন্ত্রের অবসান সূচিত হয় । (১) রাজা ষোড়শ 
লুই অনিবার্য পরিবর্তনকে তখনও স্বীকার করিতে প্রস্তুত ছিলেন না। তিনি সিভিল 
কনম্টিটিউশান অফ চার্চ বা গাঁজার জাতীয়করণ আইনের বিরোধিতা কারয়া লোকের 
অশ্রদ্ধা লাভ করেন। এইভাবে জনসাধারণের ইচ্ছা ও দাবীর বিরোধিতা করায় লোকে 
রাজতন্রের প্রতি শ্রদ্ধা হারায়। (২) এমাগ্র বা দেশত্যাগী আভিজাতরা বিদেশে 
ফ্লান্সের বিপ্লবী সরকারের বিরুদ্ধে চক্রান্ত করে । তাহারা দেশে রাজতন্রের স্বৈর শাসন 
ফিরাইয়া আনিয়া তাহার আড়ালে অভিজাতদের লঃপ্ত ক্ষমতা িরাইবার চেষ্টা চালায় ৷ 
লোকে সন্দেহ করে যে এই সকল দেশত্যাগীর সহিত রাজার যোগাযোগ আছে । 
বিশেষতঃ ষোড়শ লুইরের ভ্রাতা ডিউক অফ আটেণইস ছিলেন দেশত্যাগীদের নেতা ৷ 
রাজা প্রকাশ্যে তাহাদের নিন্দা না করায় লোকের সন্দেহ বদ্ধমূল হয় । (৩) রাজা ভাত 
হইয়া দেশ হইতে পলাইবার চেষ্টা করলে লোকে মনে করে যে তিনি বিপ্লবী সবকারের 
শন্রদেশ আন্টয়ার সাহায্য পাইবার চেষ্টায় আছেন । এদিকে তাঁহার শ্যালক আঁীয়ারাজ 
ফরাসী বিপ্লবীদের সতর্ক করিয়া দিলে বিপ্লবী নেতাদের সন্দেহ বদ্ধমূল হয়। তাহারা 
মনে করেযে রাজা গোপনে বিপ্লবী সরকারের বিরুদ্ধে বিদেশীশন্তি যথা আষ্য়া ও 
প্রাশিয়ার সহিত ষড়যন্ত্রে লিপ্ত আছেন। আসলে রাজা নির্দোষ ছিলেন। কিন্তু 
যতই অণ্ট্য়া ও প্রাশিা রাজার প্রাণরক্ষার জন্য তাহাদের হ;মকী দেয় ততই ফ্রান্সের রাজার 
প্রতি লোকে বিদ্বেষী হইয়া উঠে। (৪) ইতিমধ্যে আল্যা ও প্রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধে 
বিপ্লব ফ্রান্স হারিতে আরম্ভ করিলে সকল রাগ রাজার উপর পড়ে ॥ কেহ কেহ বলে যে 
রাজা রণকৌশল শতঃদের নিকট ফাঁস করিয়া দিতেছেন । জনসাধারণের এই ধারণাকে কাজে 
লাগাইয়া জ্যাকোবিন দল রাজতন্ত্র উচ্ছেদের কাজে নামিয়া পড়ে । ইহার কলে রাজতন্রের 
পতন ঘটে । 
ন্যাশশল্যাঁন ক্রনসভ্তেনশন জা জ্কাতীন্ত্র প্রতিলিছ্ি সভা, 
১৭৯২৯ শ্বীঃ জ্যাঁক্কোলিলি লন ( National Convention 8 The 
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Jac0০bins ): ফ্রান্সে প্রজাতন্্র ঘোষিত হইলে নুতন আইন সভার জন্য প্রাপ্তবয়স্কের 
ভোটের ভিত্তিতে নির্বাচন করা হয়। এই ভোটে যে আইনসভা গঠিত হয় ইহার নাম হয় 
ন্যাশন্যাল কনভেনশন বা জাতীয় প্রাতানীধ সভা । এই সভাকে ফ্রান্সের প্রজাতন্ম্রী 
সংাঁবধান গঠন করিবার দায়িত্ব লইতে হয়৷ জাতীয় প্রাতিনাধ সভার ( National Con- 
vention ) শাসনকালে ফরাসী বিপ্লবের সুদুর-প্রসারী অগ্রগাত ঘটে । জাতীর প্রাতানাঁধ 
সভায় জিরাণ্ডষ্ট, জ্যাকোবিন প্রভৃতি বামপন্থী দলগণাল প্রাধান্য বিস্তার করে। জাতীয় 
প্রাতীনাধ সভা প্রথমেই সরকারীভাবে প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠার কথা 
8 ঘোষণা করে । রুশোর দার্শনিক মতবাদের প্রভাবে ভিরাণ্ডষ্ট ও 
প্ৰাণদণ্ড জ্যাকোবিন দল প্রজাতন্নের প্রাত আকৃষ্ট হয় । ইহ্যর পর প্রাতানাধ 
সভা রাজা ষোড়শ লুইরের বিচার আরম্ভ করে। উন্রপল্থী 
জ্যাকোবিন দল রাজাকে দন্ড দিতে আগ্রহ জানায় । ফ্রান্সের শত্র:-দেশ আল্যা ও 
প্রাশিয়ার সাহত ষড়যন্নে লিপ্ত থাকার অভিযোগে ষোড়শ লুইকে অভিযডন্ত করা হয়। 
তাছাড়া আইনসভার সদস্যগণকে উৎকোচদানের অভিযোগও তাঁহার বিরুদ্ধে আনা হয় । 
১৭১৩ গ্রীঃ ২১শে জান;ুয়ারী রাজার মৃত্যুদণ্ড কার্যকরী করা হয়। তাঁহাকে হত্যার 
সময় ষোড়শ লুই যে ধীর স্থির ভাব ও আত্মমর্ধাদা দেখান তাহা দ্বারা তান সকলের 
নিকট প্রশংসা লাভ করেন । 
ইতিমধ্যে জিরস্ডিষ্টগণের সহিত জ্যাবোবিন দলের তীব্র মতভেদ ঘটে । [জরশ্ডিজ্টগণ 
বৈদেশিক যুদ্ধের পক্ষপাতী ছিল। তাহারা মনে কারত যে ইহা দ্বারা ইওরোপে ফরাসী 
“বপ্রবের আদর্শ প্রচার করা সম্ভব হইবে । জ্যাকোবন দল ছিল বৈদেশিক যুদ্ধের 
বিরোধী । দ্বিতীয়তঃ, জিরণ্ডিষ্ট দল আইন সঙ্গত পন্থায় কাজ করা পছন্দ কারত। 
অপরাদিকে জ্যাকোবিনগণ মনে কারত যে জনসাধারণের ইচ্ছাই হইল আইন । সুতরাং 
প্যারিসের বিপ্লবী জনসাধারণের সাহায্যে তাহারা আইনসভার সিদ্ধান্তকে নাকচ করার 
চেষ্টা করে। ইতিমধ্যে বৈদেশিক যুদ্ধ আরম্ভ হয়। জরণ্ডিষ্ট সেনাপাঁত ডুমারিয়ে 
এই যুদ্ধে পরাস্ত হইলে জিরাণ্ডষ্ট দলের জনপ্রিয়তা নষ্ট হয় । এই সযোগে, সন্ত্রাসের 
রাজত্বের সাহায্যে ও উগ্রপন্ী জনতার সাহায্যে জ্যাকোবনগণ সংখ্যাগুরু জির্ডিষ্ট- 
গণকে ১৭৯৩ গ্রীঃ আইনসভা হইতে বাঁহস্কার করিয়া আইনসভায় একচ্ছন্র ক্ষমতা লাভ 
করে। 
রাজার প্রাণদণ্ডের প্রতিবাদে দক্ষিণ ফ্রান্সের লা ভোঁণ্ড, লায়নস, বোর্দ প্রভাত স্থানে 
প্রজাতান্নিক সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ দেখা দেয় । গোলমালের সুযোগ লইয়া এক 
শ্রেণীর লোক আইন ভঙ্গ, কর দানে অস্বীকাত ও সেনাদলে যোগদানে অসম্মাত জানায় । 
ফ্রান্সের সর্বত্র ঘোর অরাজকতা দেখা দেয় । এই অরাজকতাকে দমন কারয়া প্রজাতান্নিক 
সরকারের কর্তৃত্ব স্থাপন করিবার জন্য জাতীয় প্রাতানধি সভা একাঁট সঙকটকালীন ব্যবস্থা 
সন্তাদের রাজন গঠন গ্রহণ করে! উহা “সন্তাসের রাজত্ব” বা রেইন অফ টেরর ( Reign 
of Terror ) নামে পাঁরচিত ৷ জাতীয় প্রাতানাধ সভা কয়েকজন 
ব্যান্তর একটি নির্বাচিত সাঁমতিকে মাসিক ভিত্তিতে শাসন কার্য চালাইবার চুড়ান্ত দায়িত্ব 
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ও জনসাধারণের উপর দণ্ডমুণ্ডের ক্ষমতা দেয়। এই সমিতিতে ৯-১২ জন সভ্য 
থাকিত। এই নির্বাচিত সমিতির নাম হর “জন নিরাপত্তা সমিতি” ( Committee of 
Public Safety )। এই সমিতি তাহার অধীনস্থ বিভিন্ন সংস্থার (বিশদ বিবরণ পরে 
পচ্ঠো ৬০ দেখ ) সাহায্যে দেশদ্রোহী, প্রতিবিপ্রবা ও সন্দেহভাজন ব্যান্তগণকে আটক 
করিয়া প্রাণদণ্ড দেয় । ডাঃ গিলোটিন নামে এক ব্যন্তি পাইকারাহারে শিরচ্ছেদের জন্য 
একাট যন্ত্র উদ্ভাবন করেন । গিলোটিনের নাম অনুযায়ী এই যন্রের নাম হয় গলোটিন 
যন্ত্র । এই যন্বের সাহায্যে বহ; লোকের শিরশ্ছেদ করা হয়। ডাণ্টন বা দাঁতো 
(Danton ) ছিলেন প্রথম দিকে সন্লাসের প্রধান পারচালক। পরে রোবসাঁপরের ইহার 
প্রধান পরিচালক হন। জ্যাকোবিন দল “সন্ত্রাসের রাজত্ব” দ্বারা সকল প্রকার বিদ্রোহ 
দমাইয়া দেয় এবং জনসাধারণকে বিপ্লবী সরকারের প্রতি আন;গত্য জানাইতে বাধ্য করে। 
রোবসাঁপরেরের মৃত্যুর পর সল্প্াসের রাজত্বের অবসান হয় । 
জাতীর প্রাতিনিধি সভা এক হাতে সন্তাস সৃষ্টি কারলেও অপর হাতে বহু বৈপ্লাবক 
সংস্কার ব্যবস্থা চাল; করে। এক কথায় বিপ্লবের প্রকৃত কাজ এই প্রাতানীধ সভার 
রং আমলেই কিছুটা করা হয় । ১৭৯১ প্রাঃ সংবিধানে বুর্জোয়া শ্রেণী, 
৯৬ প্রতিনিধি আভজাতগণের হাত হইতে ক্ষমতা কাড়িয়া লইলেও জনসাধারণকে 
সভার স্কার কার্য ক্ষমতার অংশীদার না করিয়া নিজহাতে তাহা রাখে। ন্যাশন্যাল 
কনভেনশন বা জাতীয় প্রতিনিধি সভা বুর্জোয়া শ্রেণীর প্রাধান্য 
ধংস করিয়া সর্বসাধারণের ভোটাধিকার ও সরকার গঠনের ক্ষমতা চালু করে । স্বদেশ- 
ত্যাগী অভিজাতগণের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করিয়া দরিদ্ুগণের মধ্যে বিলি করা হয়৷ 
বাজেয়াপ্ত সম্পত্তির জন্য জমিদারগণকে ক্ষতিপুরণ দেওয়া নিষিদ্ধ করা হয় । খাদ্যদ্রব্যের 
উর্ধতম দাম বাঁধিয়া দেওয়া হয়। সকল শ্রেণীর লোককে সমান হারে কর দিতে বাধ্য 
করা হয়। পুরাতন ওজনও মাপ উঠাইয়া দশমিক প্রথার মাপ এবং দশমিক মরা চাল; 
করা হয়। সমগ্র দেশের জন্য একই প্রকার আইন চালু করা হয়। নিগ্রো দাস প্রথা এবং 
ঝণ পরিশোধে অসমর্থ হইলে কোন ব্যন্তির কারাদণ্ড প্রথার লোপ করা হর। রাষ্ট্র ও 
রাজনীতি হইতে ধর্মকে পৃথক করিয়া ধর্ম নিরপেক্ষতার আদর্শ চাল করা হয়। কোন 
লোকের জমকালো পোষাক পরা এবং কোন ব্যক্তিকে “মহাশয়” সন্বোধন করা নিষিদ্ধ 
করা হয়। বিপ্লবীগণের মতে এই প্রথা ছিল অভিজাততন্বের প্রতীক । কাহাকেও মসি'য়ে 
বা মহাশয় না বালয়া “নাগরিক” বা Citizen বালয়া সম্বোধন করার আদেশ দেওয়া 
ইন। ন্যাশন্যাল কনভেনশন একটি নূতন সংবিধানের খসড়া ১৭৯৩ গ্রীঃ রচনা করে 
কিন্তু এই সংবিধান শেষ পর্যন্ত কার্যকরী করা সম্ভব হয় নাই। 
বৈদেশিক নাতির ক্ষেত্রেও ন্যাশন্যাল কনভেনশন উল্লেখযোগ্য কাজ করে । ফ্রান্সের 
বিপ্লবী সেনাদল ভজ্মীর ( V1) ) যুদ্ধে প্রাশিয়ার সেনাদলকে 
বৈদেশিক নীতি 
হঠাইয়া বেলজিয়ামে ঢুকিয়া পড়ে । আল্টয়ানগণ বহুকাল ধরিয়া 
বেলভিয়ামগণের উপর রাজত্ব করিত॥ আল্যার কবলমনুস্ত হইয়া বেলজিয়ামের আঁধ- 
বাসাঁগণ বিপ্লবী ফরাসী সেনাদলকে মনুক্তিদাতা হিসাবে অভিনন্দন জানায় । ফরাসী নো 


ফরাসী বিপ্লব. 6৯ 
বাহিনী জোর করিয়া সেন্ট নদীর মোহানা খ্দালয়া দেয় । ইহার ফলে বেলজিয়াম সমুদ্র 


পথে বাণিজ্য কারবার সবোগ পায় । এদিকে ফ্রান্সের ন্যাশন্যাল কনভেনশন বা প্রতিনিধি 
সভা “ভ্রাতৃত্বের ঘোষণা” (Edict of Fraternity ) জারী করিয়া ইওরোপের 
জনসাধারণকে রাজতান্নিক শাসন হইতে মুক্ত করার সচ্কল্প ঘোষণা করে । জনসাধারণকে 
“বাধীনতা, সাম্য ও গণতন্ত্র” লাভের জন্য সহায়তা দিতে ফ্রান্স আশ্বাস দের । 
বিপ্লবী ফ্রান্স রাজতন্ত্রের বিরদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করিলে এবং সেন্ট নদীর অবরোধ 
খ্যালরা দিলে ইওরোপের রাজতান্বিক দেশগ্ল রুষ্ট হয় । ইংলণ্ড, হল্যাণ্ড, স্পেন, 
সার্ডানয়া। আস্িয়া ও প্রাশিয়া একযোগে ক্লাচ্সের বিরুদ্ধে “প্রথম শান্ত জোট” ( First 
Goalition ) (১০৯২ প্রাঃ) গঠন করে । ফরাসী প্রজাতন্ুকে উচ্ছেদ করা ছিল এই 
শান্ত জোটের লক্ষ্য । কিন্তু ফরাসী সেনাপতি কার্খোত (Carnot) 
৪১ ্রাশিয়াকে যুদ্ধে পরাজিত কারয়া বাসেলের সন্ধি (১৭৯৫ প্রাঃ ) 
i. ( Treaty of Basel ) স্বাক্ষরে বাধ্য করেন । ফলে প্রাশিয়া যুদ্ধ 
ত্যাগ করে। স্পেনও ফ্রান্সের নিকট পরাস্ত হয় । কেবলমাত্র ইংলণ্ড ও আম্টয়া অপরাজিত 
থাকে । এইভাবে জাতীর প্রতিনিধি ( National Convention ) ফ্রান্সের বিপ্লবকে 
দৃঢ় ও শান্তশালাী করে। 
সজ্ৰান্সের লাজব্ব ও উহান্স গুরু (The Reign of Terror 
and its importance )৪ ন্যাশন্যাল কনভেনশন বা জাতীয় প্রাতীনাধ সভার 
শাসনকালে বিপ্রবী ফ্লান্দ এক সঙ্কটের সম্মুখীন হয়। ইওরোপের প্রধান রাজতাদ্িক 
শান্তগ্যীল প্রজাতন্তী ফ্রান্সকে ধংস কারবার জন্য “প্রথম শান্ত জোট” বা First 
0981180 গঠন করে । এই শান্ত জোটের সাম্মীলত আক্রমণের সম্মুখে বিপ্রবী ফরাসী 
সরকারের ঝড়ের আগে কুটার ন্যায় উড়িয়া যাইবার সম্ভাবনা ছিল। ফ্রান্সের ভিতর 
বিপ্লবী সরকারের বিরুদ্ধে লা ভেন্ডি, লায়নস প্রভৃতি স্থানে প্রাত- 
বি বিপ্লব দেখা দের । প্রতীবিপ্রবীগণ প্রজাতন্্কে ধংস করিয়া রাজতন্ম 
সারের রাজত্বের :. পুনঃ প্রতিষ্ঠার চেষ্টা চালায়। বিপ্লবের ফলে ফ্রান্সের সাধারণ 
উৎপত্তি লোকের মধ্যেও আইন শৃঙ্খলা না মানবার প্রবণতা বাড়ে । লোকে 
নিজ ইচ্ছামত কাজ কারতে থাকে। সরকারকে কর দেওয়া বহ: লোক বন্ধ করে। বিপ্লব 
সরকারের আইনকে লোকে অগ্রাহ্য করে। দেশরক্ষার জন্য ফরাসী নাগারকেরা সৈন্যদলে 
যোগ দিতে অদ্বাকাীতি জানায় । ইহার ফলে ফ্রান্সে এক অরাজক অবস্থা দেখা দেয় ॥ 
দেশের ভিতরে ও বাহিরে এই যুগপৎ সংকট দেখা দিলে ন্যাশন্যাল কনভেনশন জরুরী 
অবস্থা ঘোষণা করে। ন্যাশন্যাল কনভেনশন একাট জরুরী অবস্থাকালীন শাসন ব্যবদ্থাও 
গঠন করে। এই শাসন ব্যবস্থাকে সন্ত্রাসের রাজত্ব বা Reign of Terror বলা হয় | 
বিপ্লবী সরকারের নেতাগণ মনে করিতেন যে দেশে শৃংখলা স্থাপন কাঁরতে না পাঁরলে 
বিপ্লবকে রক্ষা করা যাইবে না। দেশে শৃংখলা স্থাপনের জন্য দরকার হইলে নিষ্ঠুরতা 
ও কঠোরতা অবলম্বন কারিতে হইবে৷ নতুবা জনসাধারণের মনে সরকারের শ্রীত শ্রদ্ধা 
ও ভয়ের উদ্রেক করা যাইবে না। এই সংকট সময়ে যাহারা বিপ্লবী সরকারের বিরোধিতা 


এ ₹ ইওরোপ ও বিশ্ব ইতিহাস পরিক্রমা 


কাঁরয়া জাতীয় একতা নষ্ট কাঁরয়াছিল তাহাদের ধংস করা উচিত মনে করা হয় । ডাণ্টন 
(Danton ) বলেন যে “রাষ্ট্রের উচিত ভয়ঙ্কর হওয়া যাহাতে জ্নসাধারণ রাষ্ট্রের প্রাতি 
ভয়ঙ্কর না হইতে পারে ৷” 
জাতীর প্রাতানাধ সভা নয় হইতে বার জনের একটি নির্বাচিত সাঁমাতিকে ফ্রান্সে শাসন 
পরিচালনা ও শৃংখলা স্থাপনের জন্য চূড়ান্ত ক্ষমতা দান করে। এই সমিতির নাম হয় 
“জন নিরাপত্তা সামাতি” ( Committee of Public Safety )। জন নিরাপত্তা সামাতি 
তাহার অধীনে “সাধারণ নিরাপত্তা সামাত” ( Committee of General Security ), 
বিপ্লবী বিচার্যলয় ( Revolutionary Tribunal ) প্রভৃতি কার্য- 
সজলের শাসনতশ্র. নির্বাহক পারষদ গঠন করে। সাধারণ নিরাপত্তা সামাত সন্দেহ- 
ভাজন ব্যান্তগণের তালিকা তৈয়ারী কাঁরত এবং 
বিপ্লবী বিচারালয় তাহাদের বিচার কারত। 
“সন্দেহ ভাজনদের আইন” (Law ০£ 
Suspects) অননুযায়ী রাজতন্তের প্রতি 
অনুগত এই সন্দেহে যে কোন ব্যান্তকে 
গ্রেপ্তার করা যাইত। সন্দেহভাজন ব্যক্তি 
গ্রেপ্তার হইলে সাধারণতঃ দণ্ডিত হইত । 
তাহাদের পক্ষে ছাড়া পাইবার সম্ভাবনা খুবই 
কম ছিল। বিচারাধীন্যন্তির প্রাণদণ্ড দেওয়া 
ছিল বিপ্লবী বিচারালয়ের চলতি ব্যবস্থা । 
১৭৯৩ খ্রাঃ হইতে ১৭৯৪ খ্রীঃ এই এক 
বৎসরকাল সন্তাসের রাজত্ব ভয়াবহ রুপ ধারণ 
করে। এই সময় জ্যাকোবিন নেতা রোবসাঁপয়ের ছিলেন সন্দ্বাসের পরিচালক ৷ রাজতন্ত্র 
সন্দেহে বহু লোককে িলোটিনে হত্যা করা হয় । বহু মৃতদেহ প্যারিসের নিকটস্থ সীন 
নদীতে নিক্ষেপ করা হয়। ফলে সান নদীর জল দুষিত হইয়া য্যয়।৯ গ্রামাণ্চলেও বহু 
লোক নিহত হন এবং অনেবক্ষেত্রে নির্দোষারাও সন্ত্রাসের কবলে প্রাণ দেন | রানী মেরী 
গ্যাশ্টিওনেট, মাদাম রোলযাণ্ড প্রভৃতির প্রাণদণ্ড দেওয়া হয়। প্রতিদবন্বী জিরাণ্ডষ্ট 
দলের বহ নেতা সন্ত্রাসের কবলে প্রাণ দেন । সন্পাসের রাজত্বকালে জ্যাকোবিন নেতা- 
গণের মধ্যে পরস্পরের প্রাত রেষারেষি দেখা দেয়। ফলে ডাণ্টন (79807) প্রভাত 
এবাদে ক! বিখ্যাত বিপ্লবী নেতাগণ গিলোটিনে প্রাণ দেন । বিপ্লব এইভাবে 
নিজ সন্তানগণকে গিলিয়া ফেলে।২ ডাণ্টনের মৃত্যুর পর 
রোবসাঁপয়ের সন্ত্রাসের প্রধান পুরুষ হইয়া দাঁড়ান। তাঁহার নির্দেশে বহ লোক নিহত 
হয়। কিন্তু তাঁহার বিরোধীদের নির্দেশে রোবসপার়েরের প্রাণদণ্ত দেওয়া হয়। 
রোবসাপয়রের মৃত্যুর পর সন্ত্রাসের রাজত্বের অবসান হয় । 


১, Robinson and Beard— Documents of Modern European History. Vol, 7, 
২, “The Revolution devonred its own children”. 
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সন্তাসের রাজত্বের বিরুদ্ধে একথা বলা হয় যে ব্যান্তস্বাধীনতা স্থাপনের জন্য ফরাসী 
বিপ্লব হয়, সন্ত্রাসের রাজত্ব অন্ততঃ কিছুদিনের জন্য সেই ব্যন্তি-স্বাধীনতাকে গলা টিপিয়া 
হত্যা করে৷ সন্তাসের রাজত্ব ছিল গণতান্রিক আদর্শের বিরোধী । 
লাস বিনা বিচারে এবং বিনা দোষে বেশ কিছু লোককে প্রাণদণ্ড দেওয়া 
হয়৷ তাছাড়া বিপ্লবী নেতারা নিজ নিজ স্বার্থ পূরণের জন্য 
সন্্াসকে ব্যবহার করেন। তাঁহারা মিথ্যা অজুহাতে প্রতিদ্ন্থী নেতাদের নিহত করার 
জন্য সন্লাসকে কাজে লাগান । এইভাবে মাদাম রোল্যাণ্ড, ডাণ্টন প্রভৃতির মৃত্যুদণ্ড 
দেওয়া হয় ইহা ছল নিকৃষ্ট অত্যাচার ৷ সন্ত্াসের রাজত্বের অত্যাচারের ফলে সারা 
ইওরোপে বিপ্লব সম্পর্কে এক ঘুণা ও ভীতি দেখা দেয়। অনেকে মনে করে যে বিপ্লব 
মানেই হইল অরাজকতা ৷ বাকের ন্যায় উদারপন্থী লোকেরাও সন্ত্রাসের রাজত্বের 
[িভীষিকায় হতাশা বোধ করেন । 
সন্দাসের রাজস্বের পক্ষে বলা যায় যে ইহা ছিল একটি “আপতকালীন স্বৈরশাসন” > 
বহিঃশত্রুর আক্রমণ, আভ্যন্তরীণ প্রাতিবিপ্রব, অরাজকতা এবং সাধারণ লোকের শংখলা- 
হাঁনতাকে দমন করিবার জন্য এছাড়া আর কোন পথ ছিল না। ডাণ্টন বলেন যে, “যাঁদ' 
জ্বতঃ-প্রণোঁদিত হইয়া লোক সরকারের প্রাত আন:গত্য না জানায় তবে তাহাদের ভয় 
দেখাইয়া আনুগত্য দিতে বাধ্য করিতে হইবে ৷” স্বাধীনতাকে স্থায়ীভাবে রক্ষার জন্য 
{কছদনের জন্য, অস্থায়ীভাবে ব্যন্তি স্বাধীনতাকে বাল দিতে হয় । 
সা 955 TH OT মা বাজ: কর তাও 
প্রাতষ্ঠা বিপ্রবাঁগণকে দমনের এছাড়া আরঞ॥কোন উপায় ছিল না ॥ 
সন্দ্রাসের প্রবর্তনের ফলে বিপ্লব রক্ষা পায়।২ প্রগাতশীল সংস্কার প্রবর্তনে সল্পাসের 
শাসন সহায়তা করে । কারণ সন্াসের শাসনকালেই একমাত্র Law 
বিপ্বের রক্ষা of Maximum দ্বারা দ্রব্য মূল্য নিয়ন্রণ, দশমিক প্রথায় ওজন ও 
মুদ্রা, দেশত্যাগী আঁভজাতগণের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা, ভূমিহীনগণের মধ্যে ভূমি 
বণ্টন, সকলকে নাধ্যহারে কর দানে বাধ্য করা প্রভৃতি ্রর্থাতশীল সংস্কার চাল: করা 
সম্ভব হয় । এই সংগকারগনীলই আসলে ফরাসী বিপ্লবের সুফল জনসাধারণের মধ্যে 
ছড়াইয়া দের ৷ 
অনেক লেখক সন্ত্রাসের শাসনের হত্যালীলাকে বাড়াইয়া বলেন। সাধারণ নিরীহ 
লোকেরা প্রধানতঃ সন্দ্াসের কবলে পড়ে নাই। যে সকল লোক বিপ্লবী সরকারের 
বিরোধিতা করিত না সন্ত্রাস তাহাদের স্পর্শ করে নাই। দুএকজন 
উট নিরীহ লোক মারা পাঁড়লেও বেশীর ভাগ নিরীহ লোক নিরাপদে 
ঠ দিন যাপন করে। এীতিহাসিক রাঁবনসন ও বিয়ার্ডের মতে সন্তাসের- 
রাজত্বে ফরাসীগণ আমোদ-আহযাদে দিন কাটাইত। অপেরা হলগ্দল দর্শকে পূর্ণ 
থাকিত। ; 


১, Dictatorship of distress. 
2. “The Terror saved the Revolution". Riker. 


৬২ ইওরোপ ও বি*ব ইতিহাস পরিক্রমা 


সন্ত্রাসের শাসনের প্রধান ত্রুটি এই ছিল যে সন্তাসের প্রয়োজন ফুরাইয়া গেলেও 
রোবসাঁপিয়েরের জেদে ইহা কিছুদিন চালান হয় । রোবসপিয়েরের ব্যান্তগত ইচ্ছা পূরণের 
জন্য আরও আতিরিন্ত ১৩৭৬ জন ব্যান্তকে অকারণে প্রাণ দিতে হয় ৷ 
সন্ত্রাসের অপব্যবহার তাছাড়া ব্যান্তগত প্রতিহিংসা পূরণের জন্যও সন্ত্রাসের অপব্যবহার 
করা হয়। উপসংহারে বলা যায় যে সন্াসের রাজত্বের বহু ত্রুট থাকলেও ইহা বিপ্রব ও 
তাহার আদর্শকে রক্ষা এবং অরাজকতাকে দমন করে তাহাতে সন্দেহ নাই । 
ভাইল্রব্টউল্লীক্। শাসনক্তাল, ১৭৯৫-১৭৯৯ খ্রীঃ (The Direc- 
০: )£ জাতীয় প্রাতানাধ সভা ( National Convention ) ১৭১৫ খ্রীঃ এক 
সংবিধান রচনা করে। এই সংবিধানে পাঁচ জন ডাইরেক্টর বা 
ই পাঁরচালকের হাতে ফ্রান্সের শাসনভার দেওয়া হর। ফ্রান্সে দুইবক্ষ 
প্রাধান্য বিশিষ্ট একটি আইনসভার ব্যবদ্থা করা হয়। ডাইরে্টরী বা 
পরিচালক সাঁমিতির শাসনকালে প্রগতিবাদী বিপ্লবীগণের প্রভাব 
একেবারেই লোপ পায় । এক নূতন ধাঁনক শ্রেণী এই সমর প্রাধান্য লাভ করে। এই 
ধাঁনক শ্রেণী কনৰা, ব্যবসায়, ফাটকাবাজী ও দ:নাঁতির দ্বারা অর্থ লাভ করিয়াছিল ।১ 
এই নূতন ধনক শ্রেণীর মধ্যে দার্শনিক মতবাদের প্রভাব দেখা যায় না। এই নূতন 
খানক শ্রেণীর সাহত ভূতপূর্ব জমিদার শ্রেণীও যোগ দেয় । ইহার ফলে পাঁরচালক 
-সামাতর বা ডাইরেক্টরীর শাসন খুবই দ;নাঁতিপূর্ণ হইয়া পড়ে । 
ডাইরেক্টর বা পারচালক সমিতি শক্ত হাতে আইন-শৃংখলা স্থাপনের চেষ্টা চালায় । 
-সন্লাসের রাজত্বের সময় হইতে কিছুসংখ্যক চালচুলোহীন ভাবঘুরে গ্‌'ডাদল সর্বত্র 
-সন্পাস সৃষ্টি করিয়াছিল । ডাইরেক্টরী বা পরিচালক সভা ইহাদের শায়েস্তা করে। 
-ব্যাবেউফ (৮০৩০৫) নামক জনৈক বিপ্লবী সাম্যবাদী সম্পত্তির পূর্ণবণ্টন, সম্পত্তির 
জাতীয়করণ প্রভৃতি আদর্শ প্রচার করেন । তান প্যান্খেয়ন ক্লাব ( Pantheon Club ) 
নামে এক দল গড়েন। ভাইরেক্টরীর নিদেশে সেনাপাঁত হোসে 
বিপু (6০০7০ ) এই দলকে দমন করেন । ক্লিসিয়ান্‌ দল (Clichian 
Party) নামে অপর একাঁট রাজনৈতিক দলও বিশৃংখলার সৃষ্টি কারতোছিল। ডাইরেক্টর 
এই দলকে দমন করে । 
ফ্রান্সে ম:দ্রাস্ফীতির ফলে জনসাধারণের কষ্টের অবাধ ছিল না । মদ্্রাস্ফীতি রোধে 
ব্যর্থ হইয়া ডাইরেন্টরী সরকারী ঝণপন্র নাকচ করিয়া দেয় এবং গ্যাসাইন্যাট নামক 
কাগজের নোট বাতিল করিয়া দেয় । কিন্তু এত করিয়াও ডাইরেক্টরী শাসন ব্যবস্থাকে 
দৃঢ় করিতে বিফল হয় ৷ ডাইরে্রীর সভ্যগণ নিজেরাই দনীতিগ্ন্ত 
তির শান ছিলেন এদিকে বৈদেশিক নাতির ক্ষেত্রে ডাইরেষ্টরীর অযোগ্যতা 
প্রমাণত হয়। 
ভাইরে্টরী শাসনকালে প্রথম শাঁন্তসংঘের অবশিষ্ট সদস্য আষ্ট্রয়া ও ইংলণ্ডের সাহত 
বিপ্লবী ফ্রান্সের যুদ্ধ চলিতে থাকে । ইতালীর রনাঙ্গনে নূতন পরিকল্পনায় আষ্টয়ার 


১, Madelin—Erench Revolution. 


নেপোলিয়ন ও ফরাসী বিপ্লব ৬৩ 


বিরুদ্ধে যুন্ধ চালাইবার জন্য উদীয়মান সেনাপতি নেপোলিয়ন বোনাপাট'কে পাঠান 
হয়। নেপোলিয়ন নুতন রণকৌশল খাটাইয়া লোদী, আকেলা ও রিভোলীর যুদ্ধে 
অষ্টরিয় বাহিনীকে ছত্রভঙ্গ করিয়া দেন । অ্ট্রিয়া শেষ পর্যন্ত ক্যাম্পোফো্মিওর (Treaty 
of Campoformio ) ১৭৯৭ প্রীঃ সন্ধি স্বাক্ষর করিতে বাধ্য হয় । রাইন নদীকে 
ফ্রান্সের সীমানারুপে অষ্ট্িয়া স্বীকার করে। ইতালীর পুনর্গঠন 
ডান আষ্টুয়া মানিয়া লয়। ইহার পর নেপোলিয়ন পোপের সেনাদলকে 
পরাজিত করেন। নেপোলিয়ন ইতালীর মুক্ত অঞ্চল লইয়া কয়েকটি 
প্রজাতন্র প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি এই প্রজাতন্রগুিকে ফ্রান্সের তাঁবেদার রাষ্ট্রে পরিণত 
করেন । 


ইতালা জয় কাঁরয়া স্বদেশে ফাঁরয়া আসলে ফরাসী জনসাধারণ নেপোলিয়নকে 
অভূতপূর্ব সম্বর্ধনা জানায় । নেপোলিয়নের জনপ্রিয়তায় ঈ্ষণ-কাতর ডাইরেইরগণ, 
তাহাকে ভূমধ্যসাগরের অপর পারে মিশর বা ইজিপ্ট জয়ের জন্য 
মির অভিযান আদেশ দেন। নেপোলিয়নও আশা করেন যে মিশরের পথে ভারত 
আক্রমণ করা সহজ হইবে । ভারত ছিল ইংরাজের শক্তির উৎস। সুতরাং ইংরাজকে 
ভারত জর করিয়া ভাতে মারা যাইবে । অপরদিকে পরিচালক সভার আশা ছিল যে মিশর 
অভিযানে নেপোলিয়ন ব্যর্থ হইলে তাঁহার জনপ্রিয়তা ধংস হইবে । নেপোলিয়ন মিশরে 
নামিয়া পিরামিডের যুদ্ধে জয়লাভ করেন । কিন্তু ইংরাজ নৌ সেনাপতি নেলসন নীল 
নদের যুদ্ধে ফরাসী নৌবহর ধ্বংস করেন। ইহার ফলে ফ্রান্সের সহিত নেপোলিয়নের 
যোগাযোগ ছিন্ন হয় । ডাঙায় যেমন মাছ খাবি খায় নেপোলিয়ন সরবরাহের অভাবে 
সমদ্রের অপর পারে সেইরূপ বিপাকে পড়েন । শেষ পর্যন্ত নেপোলিয়ন মিশর অভিযান 
ত্যাগ কারয়া স্বদেশে ফিরিয়া আসেন । 
এদিকে পরিচালক সভার দুনাঁতিপূর্ণ শাসনে লোকে অতিষ্ঠ হইয়াছিল । নেপোলিয়ন 
এই সুযোগে ডাইরেউরী ভাঙিরা দিয়া ১৭৯৯ খাঃ ক্ষমতা অধিকার করেন । 


দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ 
নেপোলিয়ন ও ফরাসী বিপ্লব 


( Napoleon and the French Revolution ) 
তল বোনাপার্টঃ প্রথম জীবন ও ক্ষমতা লাভ 
{Napoleon Bonaparte $ Early life and rise to power )£ ইতি 
মাঝে মাঝে এমন ব্যান্তর পরিচয় পাওয়া যায় যানি নিজ ধাঁশান্ত ও কর্মক্ষমতার পায় 
দিয়া ইতিহাসে স্থায়ী আসন লাভ করেন ৷ নেপোলিয়ন বোনাপার্ট ছিলেন এইরূপ একজন 
ব্যন্ডি প্রাচীন রোমের জালরাস সিজারের ন্যায় নেপোলিয়ন সামারক শান্তকে আশ্রর 


৬৪ ইওরোপ ও বি*ব ইতিহাস পরিক্রমা 


করিয়া ইতিহাসের প্রাঙ্গনে পা ফেলেন । ফ্রান্সের শাসন ক্ষমতা লাভ করিবার পর তিনি 
শাসন সংস্কার, যুদ্ধ জয়, বিপ্লবের আদর্শ বিস্তার, ইওরোপের 
8 পুন্ঠণ প্রভৃতি মৌলিক কাজ করিয়া ইওরোপে আলোড়ন সৃষ্টি 
করেন৷ নেপোলিয়ন ইওরোপের পুরাতনতন্দকে ধ্বংস করিয়া 
ফেলেন। এ্ীতহাসক রেজ্ভাওর়ের মতে, “যেখানেই নেপোলয়নের সেনাদল যায় সেখানে 
আর আগের অবস্থা রিয়া আসে নাই ৷ 
ভূমধ্যসাগরের কাঁ্সকা দ্বীপে একাঁটি বনেদী পরিবারে ১৭৬৯ খীঃ ১৫ই আগষ্ট 
নেপোিরনের জন্ম হয়। তাঁহার পিতার নাম ছিল চার্লস ও মাতার নাম ছিল 
লোটাঁসয়া। কাঁর্সকা দ্বীপ ফ্রান্সের অধীনে আসায় নেপোলিয়ন ফরাসী নাগারকত্ব লাভ - 
করেন । তবে জন্মসূত্রে নেপোলয়নের দেহে ইতালীর রন্ত ছিল । তাঁহার পূর্বপুরুষগণ 
ছিলেন ইতালীয় এবং তাঁহার মাতৃভাষা ছিল ইতালীয় । নেপোলিয়ন 
প্রথম জীবন ফরাসী সামারক কলেজে ছাত্র হিসাবে ভার্ত হন এবং অধ্যাপকগণের 
প্রশংসা পান! কিন্তু বংশ কৌলন্য না থাকায় প্রথম দিকে তান সেনাবিভাগের সাধারণ 
লেফটন্যাণ্ট বা সহকারী পদে যোগ দেন । 
নেপোলয়নের মাতৃভূমি কার্সকাকে ফরাসী সরকার দেশের অন্যান্য অংশের সাহত 
সমান মর্যাদা দিলে তান মনে প্রাণে ফরাসী সরকারের প্রতি 
পারি আনুগত্য দেখান। নেপোলিয়ন ফরাসী দার্শানকগণের রচনার 
সহিত পরিচিত ছিলেন । সুতরাং বিপ্লবের ভাবাদর্শের প্রাত তাহার 
আন্তরিক অনুরাগ ছিল। জাতীয় প্রাতানাধ সভার ( National convention ) 
শাসনকালে ১৭৯৩ থাঁঃ ইংরাজ নৌবহর ফ্রান্সের তুলোঁ 
বন্দরে অতাঁক'ত আক্রমণ চালায় । কিন্তু নেপোলিয়ন 
কামান দাগিয়া ইংরাজ নৌবহরকে হঠাইয়া দিলে সরকারের 
নিকট সম্মান পান। ১৭৯৫ খ্রীঃ এক উচ্ছৃঙ্খল জনতা 
জাতীয় প্রাতীনাধ সভার শাসনব্যবস্থাকে ধ্বংস করিবার 
জন্য প্যারিসে আক্রমণ চালায় । সেই সময় ফরাসী 
সেনাদল প্যারিস হইতে দুরে বৈদেশিক যুদ্ধে ব্যস্ত ছিল। 
নেপোলিয়ন অপূ্রব কৌশলে কামান দাগিয়া এই উচ্ছৃঙ্খল 
জনতাকে ছত্রভঙ্গ করেন। ইহার ফলে দক্ষ সেনাপতিরুপে 
তিন খ্যাতিলাভ করেন । তান ব্রিগোঁডয়ারের পদে উন্নীত 
হন। ডাইরেক্টরী বা পরিচালক সভার শাসনকালে অন্যতম 
পরিচালক বা ডাইরেইর ব্যারাসের (3479) সহিত তাঁহার পারিচয় হইলে নেপোলিয়নের 
চাকুরীতে উন্নাতলাভ সহজ হয়। এই সময় প্যারিসের সৌখীন সমাজে স্‌পরিচিতা 
জোসৌফন বহারার্নস নামে এক সুন্দরী বিধবা ভদ্রমহিলার তান পাণিগ্রহণ করেন । 
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নেপোলিয়নের সাহত যখন জোসোফিনের বিবাহ হয় তখন জোসেফিনের প্বতন বিবাহের 
সূত্রে এক পুত্র ও এক কন্যা ছিল। 
এদিকে প্রথম শত্তিসংঘের ( দir5 Coalition ) সভ্য অস্ট্রিয়া ও সাডিবনয়ার সাহত 
বিপ্লবী ফরাসী সরকারের ঘোর যুদ্ধ চালিতেছিল | ইতালীয় রণাঙ্গণে ফরাসী বাহিনী 
অষ্ট্রিয় সেনাদলের হাতে মার খাইয়া হতবল হইয়া পড়ে । খাদ্য, পোষাক ও রসদের 
j অভাবে সেনাদলের মনোবল ভাঙিয়া পড়ে । এই সংকটের সময় 
ES দেশরক্ষা মন্ত্রী যুন্ধবিশারদ কার্ণোত, নেপোলিয়নকে ইতালীয় 
.নেপোলিযনের সামরিক রণাঙ্গণে প্রধান সেনাপতি হিসাবে নিযুক্ত করেন। নেপোলিয়ন 
প্রতিভার বিকাশ ইতালীতে তাঁহার সামারক প্রাতভার প্রথম পাচ দেন। [তান 
লোদী, উল্‌ম ও আর্কোলার যুদ্ধে সার্ডানয়া ও আন্টরয়ার 
বাহিনীকে পর্যদপ্ত করিয়া আশীয়ার সগ্রাটকে ক্যাম্পোফোর্মিওর সন্ধি স্বাক্ষরে বাধ্য 
করেন। (বিস্তৃত শর্ত পূর্বে ৫৮ প্‌ঃ দেখ )। আম্ু়া প্রথম শক্তিসংঘ ত্যাগ করিতে 
বাধ্য হয়। 
ইহার পর তান প্রথম শান্তসংঘের অবশিষ্ট একমাত্র শান্ত ইংলণ্ডের দিকে নজর দেন । 
ভারতবর্ষ ছিল ইংলচ্ডের সম্পদ ও শা্তর উংস। ভারতবর্ষ জয় কালে ইংরাজের 
আস্ফালন বন্ধ হইবে একথা নেপোলিয়ন বুঝতে পারেন । এই: 
মিশর অভিযান. উদ্দেশ্যে তানি সসৈন্যে মিশরে অবতরণ করেন। নেপোলিয়নের 
উদ্দেশ্য ছিল মিশরের পথে আরবদেশ দিয়া ভারতে অভিযান করা । তিনি পিরামিডের 
যুদ্ধে মিশরীরগণকে পরাজিত করেন । মিশরীয়গণকে স্বপক্ষে আনিবার জন্য তিনি 
প্রাচীন মিশরীয় সভ্যতার চ্চার উৎসাহ দেন। নেপোলিয়নের নিযুক্ত প্রত্বত্বাবদগণ 
বিখ্যাত রসেটা প্রন্তর ( Rosetta 9০০ ) আবিদ্কার ও পাঠোদ্ধার করেন । যাহা হউক 
ইংরাজ সেনাপতি নেলসন নীলনদের যুদ্ধে ফরাসী নোবহর ধ্বংস কারিলে নেপোলিয়নের 
সাঁহত স্বদেশের সংযোগ ও সরবরাহ বাচ্ছন্ন হয় । ভাঙ্গায় মাছ যেমন খাবি খায় সেইরূপ 
নেপোলিয়নের সেনাদল ফ্রান্স হইতে রসদ ও সরবরাহ না পাইয়া ধুকতে থাকে । 
নেপোলিয়ন বাধ্য হইয়া মিশর অভিযান পরিত্যাগ করিয়া স্বদেশে ফিরিয়া আসেন । 
স্বদেশে ফিরিবার পর তান জনমতকে স্বপক্ষে পান । এই সুযোগে তিনি ডাইরেক্টর 
বা পরিচালক সভাকে পদচ্যুত করিয়া কনসূলেট নামক শাসন 
কনহুলেট স্থাপন. ব্যবস্থা প্রবর্তন করেন। নেপোলিয়ন স্বয়ং প্রথম কনসালের পদ 
গ্রহণ করেন । রং 
নেপোলিশ্বনেন্ কুনসাল হহুতে সম্মাউ পদ লাভ (৪০০ 
the Consulate to the Empire ) ৪. ডাইরেষ্টরী বা পরিচালক সভার পতন হইলে 
(১৭৯৯ খ্রীঃ) কনসুলেটের ( ০nsulate ) শাসন আরম্ভ হয়। কনসলেটের শাসনতন্দ 
নেপোলিয়ন গণভোটে পাশ করাইয়া নেন। কনসূলেটের শাসন 
কনহুলেটের শামনতঙ্গ চালাইবার জন্য তিনজন কনসাল দশ বংসরের জন্য নিযুন্ত হন। 
কনসালগণ আপাততঃ দশ বৎসরের জন্য কাজ করার দায়িত্ব পান। প্রথম কনসালের 
ইতিহাস (১১দশ )-$ 
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হাতেই সর্বময় ক্ষমতা ন্যন্ত হয় । প্রথম কনসাল সেনাবিভাগ, বৈদেশিক দপ্তর ও আইনের 
খনড়া রচনারও দায়িত্ব পান । নেপোলয়ন প্রথম কনসালের পদ গ্রহণ করেন। প্রথম 
কনসাল হিসাবে নেপোলিয়ন শাসন বিভাগের কর্ণধার হন। অপর দুইজন কনসাল 
তাঁহার সহকারী 'হসাবে কাজ করিবার দায়িত্ব পান । 
কনসূলেটের শাসনতন্তে আইন সভাকে চারটি কক্ষে ভাগ করা হয়, যথা কাউন্সিল 
অফ চ্টেট, ট্রীবউনেট, লৌজসলেটিভ বাঁড এবং সেনেট। কাউন্সিল ও সেনেটের সভ্যগণ 
কনসালের দ্বারা মনোনীত হইতেন। লোঁজসলোটভ বাঁড ও 
আইন সভা 'উ্রীবউনেটের সভ্যগণ পরোক্ষভাবে মনোনীত হইতেন। তবে 
এনর্বাচনের দ্বারা সভ্য তালিকা প্রস্তুত হইত। তাহা হইতে তাঁহাদের মনোনীত করা 
হইত ৷ কাউন্সিল অফ স্টেট প্রথম কনসালের পরামর্শ লইয়া আইনের খসড়া তৈয়ার 
কারত, '্রীবউনেট এই খসড়া আলোচনা কাঁরত, লৌজসলোটভ বাড এই খসড়া গ্রহণে 
ভোট দিরা সম্মাত বা অসন্মতি জানাইতে পারিত ৷ আইনাট গৃহীত হইবার পর সিনেট 
ইহার বৈধতা পরীক্ষা কারত। যাঁদ সিনেট মনে কারিত যে ইহা বৈধ নয়, তবে ইহা নাকচ 
হইয়া যাইত ৷ 'সিনেটের সভ্যগণ প্রথম কনসালের মনোনীত লোক ছিলেন । সুতরাং 
একমাত্র প্রথম কনসালের পরামর্শেই সিনেট চালত । এইভাবে নেপোিরন পরোক্ষ প্রভাব 
খাটাইয়া আইন সভাকে নিয়ন্রণ করিতেন । আইন সভার আইন রচনার প্রকৃত স্বাধীনতা 
ছিল না। 
কনস[লেটের শাসনতদ্র আলোচনা করিয়া দেখা যায় বে ইহাতে আইনসভা থাকলেও 
কাতঃ আইন রচনার সকল ক্ষমতা প্রথম কনসালের হাতে ছিল। তিনি ছিলেন একাঁদকে 
be শাসন ক্ষমতার কর্ণধার । অপর দিকে বৈদেশিক নীতি, সমর বিভাগ, 
ত E অর্থ বিভাগ ও বিচার বিভাগ তাঁহারই অষ্গযুল হেলনে চালত । 
তাছাড়া পরোক্ষভাবে তানি আইনসভাকেও 'নয়ন্দ্রণ কারতেন ৷ 
সুতরাং প্রথম কনসাল প্রায় সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী হন। ফরাসী বিপ্লবের অন্যতম 
আদর্শ চিল “17১৩৮” বা স্বাধীনতা বা গণতন্্র। কিন্তু কনস্মলেটের শাসনতন্দে 
প্রকৃতপক্ষে একনায়কতন্ন বা স্বৈরতন্রই প্রাতিষ্ঠত হয়। নামে গণতদ্র রাখা হইলেও 
কা্তঃ তাহা নস্যাৎ করা হয় । 
. ক্রমে নেপোলিয়ন নিজ ক্ষমতা আরও বাড়াইবার চেষ্টা করেন। তান দশ বৎসরের 
জন্য কনসালের পদকে যাবজ্জীবনের জন্য করার প্রস্তাব দেন। ১৮০২ খ্রীঃ গণভোটে 
টি এই প্রস্তাৰ গৃহীত হয়। নেপোলিয়ন বাবজ্জীবন কনসাল পদ 
সঙ্গাট পদগ্রহণ পান॥ নেপোোলয়নের উচ্চাকাঙ্খা ক্রমে বাড়তে থাকে । কনসালের 
পদ অপেক্ষা বংশান;ক্কামক সম্রাট পদই তাঁহার কাম্য ছিল। আষ্টুয়ার 
বিরূদ্ধে স্যারেজো (M৮৭80 ) যুদ্ধ জয় করায় নেপোলিয়নের জনাপ্রয়তা আরও 
বাঁড়া যায়॥ এই সময় নেপোলিয়নকে হত্যা করার ষড়যন্ত্র হয়। এই স্মযোগে 
নেপোলিয়ন জাতির নিকট প্রস্তাব দেন যে কনসালের পদ উঠাইয়া তাঁহাকে সম্রাট পদে 
নিযুক্ত করা হউক । প্রায় সাড়ে তিন লক্ষ লোক এই প্রস্তাবের পক্ষে ভোট দিলে 


নেপোলিয়ন ও ফরাসী বিপ্রব ৬৭ 


নেপোলিয়ন ১৮০৪ গ্রঁঃ সম্রাট উপাধি গ্রহণ করেন । এইভাবে বিপ্লবের চাকা পূর্ণ“ বেগে 
ঘ্বরিয়া স্বস্থানে ফিরিয়া আসে । রাজতন্বের বিরুদ্ধে ১৭৮৯ খ্রীঃ ফরাসী বিপ্পব আরম্ভ 
হয় এবং ১৮০৪ খাঃ পুনরায় রাজতন্র ফিরিয়া আসে । 

নেতপালিক্সরন্নের সম্রাউ পদ লাভেব্র কাল্রশ ( Causes ০? 
Napoleon’s election as Emperor): ফরাসী বিপ্রবে রাজতন্ ধংস হয় । 
পূনরায় বিপ্রবা ফ্রান্স প্রজাতন্বের স্থলে কেন নেপোলিরনের রাজতন্ গ্রহণ করে তাহা 
বিচার করা দরকার । নেপোলিয়ন কনসাল হিসাবে যে ক্ষমতা পান তাহা ছিল সম্রাট 
পদেরই নামান্তর । আজাবন কনসাল হিসাবে তিনি অনিবার্যভাবে সম্রাট পদ লাভের 
দিকে আগাইয়া চলেন । ইহারই স্বাভাবিক পারণাঁত ছিল তাঁহার নিজেকে সম্রাট হিসাবে 
ঘোষণা । নেপোলিরনের জীবনী কার ভিনসেণ্ট ক্রোনিন নেপোলিয়নের উচ্চাকাঙ্খার কথা 
বালয়াছেন। নেপোলিয়নের ন্যায় উচ্চাকাঙ্খী লোক নিজেকে চূড়ান্ত ক্ষমতার অধিকারী 
না করিয়া থাকিতে রাজী ছিলেন না। দ্বিতীয়তঃ, নেপোলিয়ন বিপ্লবের অন্যতম আদর্শ 
Equality বা সাম্যের উপর তাঁহার শাসন সংস্কার স্থাপন করেন। সামাজিক ও 
অর্থনৈতিক বিভেদ দুর করিয়া তিনি সাধারণ ফরাসীদের মনোহরণ করেন । বিপ্লবের 
কতকগ্ীল ভাল জানিষকে স্থায়ী করিয়া তিনি তাহাকে আইনগত রুপ দেন। জন্ম 
কৌলিন্যের চুলে কর্ম কৌলিন্যকে তিনি মর্যাদা দিয়া ফরাসী জাতির নিকট শবপ্লবের 
সন্তান” বালয়া পাঁরাচত হন । সুতরাং ফরাসারা মনে করে নেপোলিয়নের শাসনে বিপ্লবের 
অন্ততঃ কিছ; ভাল দিকগনুল স্থায়িত্ব পাইবে । তৃতীয়ত, ফ্রান্সে যে দুনাঁতি ও অরাজকতার 
বান ডাকে, নেপোলিয়ন তাহাকে দুর করিয়া শন্ত হাতে শাসন দণ্ড নেন । আইন শৃঙ্খলা 
ফিরাইয়া (তান জাতির নিকট উপধয্ত শাসক হিসাবে প্রতিষ্ঠা পান। এজন্য তাহারা 
তাঁহার সম্রাট পদ লাভে আপত্তি করে নাই। চতুর্থতঃ, এতহাসিক রাইকার মনে করেন 
যে, সন্ভাসের রাজত্বের ভয়াবহ দিক ও ডাইরেক্টরীর দুনাঁতি শাসন সাধারণ লোকের মনে 
“বিপ্রব’ ও স্বাধীনতা’ সম্পর্কে আগ্রহ নষ্ট করে । লোকে বিপ্লব, রন্তপাত ও দুনশীততে, 
ক্লান্ত হইয়া পড়ে ( ‘People were tired of Revolution’ )। নেপোলিয়নের শক্ত 
শাসন ফ্রান্সে শান্তি ও হ্থায়ত্ব আনিয়া দিবে বলিয়া তাহারা মনে করে। স্বাধীনতা বা 
গণতল্্ অপেক্ষা আইনের শাসন তাহারা আপাততঃ ভাল বলিয়া মনে করে। পণ্চমতঃ, 
নেপোলিয়নের সামারক যশ এবং তাঁহার ব্যন্তিগত প্রতিভা ফরাসীদের মোহত কাঁরয়াছিল। 
নেপোলিয়ন সমগ্র ইওরোপে ফ্রান্সের জয় পতাকা উড়াইয়া দিবেন এই ভাবনা ফরাসীঁদের 
গভীরভাবে প্রভাবিত করে। ইহার ফলে নেপোলিয়ন সহজে সম্রাট পদ লাভ করেন । 

০গোলিম্রলেল্প শাসন সংস্কার ( Reforms of Napoleon ): 
নেপোলিয়ন বোনাপার্ট কেবলমাত্র প্রতিভাবান সমর-বিশারদরুপে ইতিহাসে আপন কীর্তি 
স্থাপন করেন নাই। শাসক, সংস্কারক ও সংগঠক রুপেও তিনি তাঁহার অসাধারণ প্রাতভার 
পরিচয় দিয়াছেন । নেপোলিয়নের সাম্রাজ্য তাঁহার জীবতকালে ধংস হয়, কিন্তু তাঁহার 
পংস্কারসমহ তাহার কীর্তকে অক্ষয় কারয়াছে। নেপোলিয়ন জানিতেন যে তরবাঁরর 
সাহায্যে সিংহাসন লাভ করলেও সংস্কার ও সুশাসনের দ্বারা তাহাকে স্থায়ী করতে হয় । 


৬৮ ইওরোপ ও বিশ্ব ইতিহাস পারক্রমা 


তাঁহার ক্ষমতালাভের পূর্বেই ফ্রান্সের রাষ্ট্র ও সমাজ ব্যবস্থায় পচন দেখা দেয় ৷ বিপ্লবের 
নামে উচ্ছঙ্খলতা ফ্রান্সের জনজীবনকে [বিপর্যস্ত কারয়া দিতোছল। দুনীতি ও 
শৃঙ্খলতাহীনতা ফ্রান্সকে দ্রুত অবক্ষয়ের পথে লইয়া যাইতোছল ৷ নেপোলিয়ন বলেন 
যে “ক্লান্স হইল একটি বিরাট গণতন্্র যাহাতে কোন শঞ্খলা নাই৷”? নেপোলিয়ন 
উপলাঁব্ধ করেন যে বিপ্পবকে জয়যডুন্ত ও স্থায়ী কারতে হইলে রাষ্ট্রে শৃঙ্খলা স্থাপন একান্ত 
প্রয়োজন ৷ বিপ্রবীগণের উগ্ৰপন্থী সংস্কার ফ্রান্সে যে অস্থিরতা 
ঠাপ সল্ট করিয়াছে তাহাকে নিয়ন্ত্রণ না করিলে বিপর্যয় দেখা দিবে । 
পুরাতন ব্যবন্থার সহিত নুতন ব্যবন্থার সমন্বরের দ্বারা বিপ্লবকে 
্থায়ীরুপ ‘দিতে হইবে । [তান বলেন যে, “গৌরবালপ্স? ফরাসীগণ গৌরব পাইলে আর 
কছু চাহে না ।”২ | / 
ফরাসী “বিপ্লবের তিনাট আদর্শ সাম্য, মৈত্রী ও স্বাধীনতার মধ্যে তিনি স্বাধীনতার 
আদর্শকে বর্জন করেন । ইহার পাঁরবর্তে তিনি সাম্যের (7315911 ) “আদর্শকে 
কার্যকর করার চেষ্টা করেন । স্বাধীনতা কথাটির অর্থ ছিল ফরাসী জনগণের গণতান্ত্িক 
শাসনের আঁধকার। সন্ত্রাসের রাজত্বের যুগ হইতে স্বাধীনতার 
সাম্যনীতি স্থাপন ও ৭ ডে 
সামনা নীতির অপব্যবহার হওয়ায় ফ্রান্সে বিশৃঙ্খলা দেখা দেয় । নেপোলিয়নের 
অবলোপ লক্ষ্য ছিল একটি কেন্দ্রীভূত উদারতান্ত্রিক দ্বৈরশাসন প্রতিষ্ঠা । 
+ এজন্য তান স্বাধীনতার আদর্শকে বর্জন করেন । তিন বলেন যে 
“ফরাসী জনগণ সাম্য চার, স্বাধীনতা চায় না।”* 
কেন্দ্রীভূত শাসন প্রবর্তন এবং নিজহন্তে সকল ক্ষমতা গ্রহণের জন্য তান কয়েকটি 
ব্যবস্থা করেন৷ প্রথম কনসালরুপে ও পরে সম্রাটরূপে নেপোলিয়ন সর্বময় ক্ষমতার 
আঁধকারশী হন! কর্মচারী নিয়োগ, সেনাবিভাগ নিয়ন্ত্রণ, দেশরক্ষা, বৈদোশক নীতি, 
শাসন সংগঠন, আইন রচনার প্রস্তাব, আইন সভার সভ্য মনোনয়ন প্রভাত সকল ক্ষমতাই 
প্রথম কনসালের হাতে থাকে । (বিশদ বিবরণ পূর্বে ৬৬ পণ দেখ )। নেপোলিয়ন 
এ নির্বাচনের মাধ্যমে সরকারা কর্মচারী নিয়োগের বৈপ্লাবিক প্রথা 
উর নব উঠাইয়া দেন! কর্মচারীদের নির্বাচনের বদলে মনোনয়ন ব্যবস্থা 
প্রচলন চালু করা হয়। কর্মচারী নিয়োগের ভার প্রথম কনসালের 
হাতেই থাকে৷ প্রাদোশক গভর্ণর, প্রিফেষ্টগণ তাঁহাদের কাজের 
জন্য প্রথম কনসালের নিকট দায়িত্ববন্ধ থাকেন । প্রাদেশিক ও পৌরসভাগনীল বিপ্লবের সময় 
স্বায়ত্ব শাসনের যে সকল ক্ষমতা পাইয্লাছিল তাহা লোপ করা হয়। প্রাদোশক স্বায়ত্ব 
শাসনের আধকার লোপ করা হয়। ফলে প্রদেশগুলিতে কেন্দ্রের ক্ষমতা বিস্তৃত হয় । 
কেন্দ্রীয় সরকারের শীর্ষদেশে বসিয়া নেপোলিয়ন সমগ্র দেশকে নিয়ন্রণে আনেন । এই 
ভাবে নেপোলিয়ন “চ্বাধীনতা” বা স্বায়ত্ব শাসনের অধিকার লোপ করেন। 
2, “France is a vast deinocracy which has no discipline.” 


2. “Give them glory. They want 79631759199, 
+ ৩, “What the French people want is equality not liberty.’ 
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নেপোলিয়ন তাঁহার সমাজ সংস্কারের দ্বারা “সাম্য নীতিকে কার্যকরী করেন । বিপ্পবের 
আমলে অভিজাত শ্রেণীর বিশেষ অধিকার ও জমিদারী প্রথা বিলোপ প্রভৃতি হয়, বিপ্লবের 
জন্য যোগ্যতাকেই একমাত্র মূল্য দেওয়া হয়। বংশমরাদা ও 
সানানিক সাম্য অর্থবলকে মাপকাঠি না ধরিয়া যোগ্যতাকে মাপকাঠি গণ্য কারবার 
নেপোলিয়ন জন্য আইন করা হয়। কোড নেপোলিয়ন নামে এক আইন বিধি 
প্রচলন করিয়া সমাজে সাম্যকে প্রতিষ্ঠা করা হয় । কোড নেপোলয়ন 
অনুযায়ী আইনের চক্ষে সকলকে সমান অধিকার দেওয়া হয় । ব্যাস্ত স্বাধীনতা, সম্পত্তির 
অধিকার, সামাজিক সাম্য, ধর্ম সাঁহফদুতা, পারিবারিক শৃঙ্খলা প্রভৃতি সম্পর্কে আইন 
কোড নেপোলিয়নে রাখা হয় । রোজীন্ট্র বিবাহ ও ভাইভোর্স প্রথাও ইহাতে স্বীকৃত 
হয়। 
নেপোলিয়ন কর ব্যবস্থার সং্কার করেন । কেন্দ্রীয় সরকারের কর্মচারীগণের দ্বারা 
কর আদায়ের ব্যবস্থা করা হয়৷ . বাড়তি কর রহিত করা হয়। মুদ্রা ব্যবস্থার সংস্কার 
করিয়া দশমিক মূদ্রা ও মাপকে গ্রহণ করা হয় ॥ ব্যাঙ্ক অফ ফ্রান্স প্রতিষ্ঠা করিয়া ১৮০০ 
অর্থনৈতিক সংস্কার খ্রীঃ এই ব্যাচ্কের হাতে মূদ্রা ব্যবস্থার দায়িত্ব দেওয়া হয়। এই 
ব্যাঙ্ক হইতে শিল্পপতি ও ব্যবসায়ীগণকে কম সুদে ঝণ দেওয়ার 
বাঁধ চালু করা হয় ॥ নেপোিরনের অর্থনৈতিক সংস্কারের ফলে ফ্রান্সে স্বচ্ছলতা 
ফিরিয়া আসে । ১৭৮৯ খাঁঃ একজন ফরাসী কৃষক ১০০ ফ্রাঁ রোজগার করিলে ১৯ ফ্রা 
সঞ্চয় করিতে পারিত॥ নেপোলিয়নের আমলে জিনিষ-পন্রের দাম কমায় ১০০ ফ্রাঁর মধ্যে 
৭৯ ফ্রা লোকের হাতে জমে ৷ 
নেপোলিয়ন বহু জনাহতকর কাজও করেন । প্রার্থামক, মাধ্যমক বিদ্যালয় ও লাইসি 
(-7.০০০) নামক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা হয়। প্যারিস বিশ্ববিদ্যালয়ের পুনগঠিন 
করিয়া নূতন পাঠক্রম চাল? করা হয়। কারিগরী বিশ্বাবদ্যালর 
সি স্থাপন করা হর। ছাত্রগণের মনে দেশপ্রেম, কনসালের প্রতি আনুগত্য 
ও শৃঙ্খলাবোধ জাগাইবার দিকে নজর দেওয়া হয়। রাস্তাঘাট 
নির্মাণ, বেকার সমস্যার সমাধানের দিকেও নজর দেওয়া হর । 
নেপোলিয়নের অন্যতম উল্লেখযোগ্য সংস্কার ছিল কনকর্ডাট ১৮০১ সঃ ( Con- 
০০:৫8) স্থাপন। প্রথম সংবিধান সভা চার্চকে রাষ্ট্রায়ত্ত করায় পোপের সাহত বিবাদ 
বাধে। নেপোলিয়ন কনকর্ডট বা মীমাংসা চুন্তি দ্বারা স্থির করেন 
Si যে-(১) পোপ চার্চের সম্পত্তির জাতীরকরণ মানিয়া লইবেন । 
(২) রাষ্ট্র বিশপগণকে মনোনয়ন কারবার পর পোপ তাঁহাদের 
নিষ্ত করবেন । (৩) ধর্মযাজকগণকে রাষ্ট্র বেতন দিবে। (৪) ক্যাথলিক ধর্মমতকে 
রাষ্ট্র জাতীয় ধর্ম হিসাবে স্বীকার কারিবে । কনকডণট স্বাক্ষরের ফলে ধর্ম ব্যবস্থার শান্তি 
ফিরিয়া আসে । নেপোলিয়ন লিজন অফ অনার ( Legion of honour") নামে খেতাব 
দেওয়ার ব্যবস্থা চাল? করেন। ৃ 
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নেপোঁলয়নের শাসন সংস্কার সম্পর্কে এঁত্হাসিক ফিশার মন্তব্য কারয়াছেন যে; 
ধনেপোলিয়নের রাজ্যজয় ক্ষণস্থায়ী হইলেও তাঁহার অসামারক সংস্কারগীল গ্রানাইট 
পাথরের 'ভীত্তর উপর তৈয়ারী হয় ।”১ এই সংকারের দ্বারা তিনি পুরাতনতন্বের মঙ্গল- 
জনক ফলগরীলর সাঁহত বিপ্লবের আমলের নবতন্বের সমন্বয় সাধন 
741 করেন । ইহার ফলে ফ্রান্সে তথা ইওরোপে এক প্রগাতশীল ব্যবস্থা 
গাঁড়য়া উঠে । নেপোলিয়নের প্রতিভার শ্রেষ্ঠ স্বাক্ষর হিসাবে 
তাঁহার সংদকারকে ধরা হয় ইওরোপ বিজয়ের সঙ্গে সঙ্গে নেপোলিয়ন তাঁহার সংস্কার- 
গুল বাজত দেশে চাল; করায় এ সকল দেশের পুরাতন ব্যবস্থার ভিত ধৰাঁসয়া পড়ে! 
এজন্য রেজ্ভাওয়ে মন্তব্য কাঁরয়াছেন যে “যেখানেই নেপোলয়নের সেনাদল গিরাছিল 
সেখানেই আর আগের অবস্থা িরাইয়া আনা যায় নাই ।”২ 
নেপোলিয়ন নিজে তাঁহার সংস্কারের গুণ ও ত্র সম্পর্কে সচেতন ছিলেন৷ [তান 
2 বলেন যে, “আমি বিপ্লবের বরপতত্র £ আমি বিপ্লবকে ধৰংস 
টিন কাঁরয়াছ” (৩ অর্থাৎ ফরাসী বিপ্লবেব “স্বাধীনতা”র আদর্শকে 
প্রতি উদাসীনতা বিসর্জন দিয়া তান যে স্বৈরতন্তর খাড়া করেন তাহার ফলে 'বপ্লবের 
মূলনীতি বিনষ্ট হয় । অপরদিকে ফরাসী বিপ্রবের সাম্যনীতিকে 
গ্রহণ করিয়া তিনি বিপ্লবকে অংশতঃ রক্ষা করেন । এঁতিহাসিক ফিশারের মতে নেপোলিয়ন 
ছিলেন “বিপ্লবের সন্তান” ।$ বিপ্লব না ঘটলে তাঁহার ন্যায় সাধারণ লোক কখনও 
ফ্রান্সের শাসকের পদ পাইত না । [তানি সামাজিক সাম্য, সমান আঁধকার প্রভৃতি দার্শীনক- 
গণের ভাবধারার সহিত পাঁরচিত ছিলেন । তাঁহার সংস্কারের দ্বারা এই ভাবধারাকে তান 
স্থাপন করেন। কিন্তু বাস্তব প্রয়োজনে তিনি স্বাধীনতাকে বাদ দিয়া স্বৈরতন্ত কায়েম 
করেন। রাইকারের মতে “ন্বৈরতন্তের রথের চাকায় তিনি বিপ্লবের ঘোড়াকে য্দাঁড়য়া 
দেন।”ৎ তবে নেপোলিয়ন স্বৈরাচারী শাসক হইলেও তাঁহার শাসন ছিল কার্যকরী ও 
দক্ষ । ডেভিড টমসনের মতে, “নেপোঁিয়নের শাসন ছিল হিতকর, দক্ষ পরিশ্রমী ও 
দৃঢ়” (The dictatorship of Napoleon in France was 2. utilitarian, 
efficient, industrious hard-headed government ) I 
নেপোলিক্রলেল্ল সাম্রাজ্য নীতি (The principles behind the 
Conquests of Napoleon )ঃ “১৭১৯ খ্ৰীঃ হইতে ১৮১৪ থ্রাঃ পর্যন্ত ইওরোপের 
ইতিহাস হইল নেপোলিয়নের কর্ম'ম:খর জীবনের কাহিনী ।”৬ প্রকৃতপক্ষে এই ব্যুগের 
2. “Tf the conquests of Napoleon were ephemiral, his civilian work in France 
Was built upon granite.” Fisher. ) 
“Wherever Napoleonic army went, things were not the same again.” 
“I am the Revolution : I destroyed the Revolution." 
“Napolenn was the child of Revolution.” Fisher. 
“Napoleon harnessed the Revolution to the chariot of autocracy.” 
©, “From 1799—1814 the history of Europe was the history of Fraace and the 
history of France was the biography of Napoleon Bonaparte”. Reddaway, 
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ইওরোপের হীতহাসকে “নেপোলিয়নের যুগ” (Age ০f Napoleon ) বলা হয় ৷ 

ফ্রান্সের রাষ্ট্র ব্যবস্থার কর্ণধার হইবার পর নেপোলিয়ন তাঁহার 
নেপোলিয়নের যুগ? অসাধারণ রণ-পাশ্ডিত্য লইয়া ইওরোপ বিজয়ে দৃষ্টি দেন। 
বিপ্রবের বিস্তার ইওরোপের অধিকাংশ দেশগুলি একে একে তাঁহার অধীনতা অথবা 

“বশ্যতামূলক মিত্ৰতা” গ্রহণে বাধ্য হর। নেপোলিয়নের এই বিজয় 
তাঁহাকে ইতিহাসের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সমর নায়কের মর্যাদা দিয়াছে । নেপোলিয়নের রাজ্য 
বিস্তার নীতির উদ্দেশ্য সম্পর্কে পণ্ডিতেরা নানা প্রকার মত প্রকাশ করিয়াছেন । কেহ 
কেহ মনে করেন যে নেপোলিরন রি 
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{ স্থাপন করিবার ই সাম্রাজ্য বিস্তার করেন। জারজ আসলে- 
[বিপ্রবের অগ্নিময় তরবারি। তান বাজত দেশে বৈপ্লাবক সংস্কার চাল: করিয়া পুরাতন. 
ব্যবস্থাকে ধৰসাইয়া দেন। জার্মানী, ইতলীর জনগণ তাঁহাকে মদুক্তদাতা বালয়া 
অভিনন্দন জানায় । 
উপরোন্ত অভিমতকে এীতিহাসিক ফিশার খণ্ডন কায়াছেন ৷ তাঁহার মতে নেপোলিয়ন 
বিজিত দেশের স্বাধীনতা হরণ করেন। তান যে শাসনতল্ল 
ফিশারের মতামতঃ প্রবর্তন করেন তাহা দমনমলক ও স্বৈরাচারী ছিল । নেপোলিয়ন 
বিশ্নবকে সাঅ'জ্যের 
স্বার্থে ব্যবহার বিজিত দেশের দাঁরদর শ্রেণীকে নিজপক্ষে আনিবার জন্য (কিছু কিছ; 
সংস্কার করেন৷ কিন্তু এই দেশগডলেকে তিন ফরাসী সাম্রাজ্যবাদ 
শোষণ হইতে মঢ়ন্তি দেন নাই। যুদ্ধের জন্য এই দেশগ্াল হইতে অর্থ, সম্পদ ও জনবল 
তিনি ব্যবহার করেন। ডেভিড টমসন নামক এীতহাসিক মনে করেন যে নেপোলিয়নের 
সাম্রাজ্য এই সকল আভ্যন্তরীণ বৈষম্যের জন্যই ধ্বংস হয় (The Napoleonic 
Empire was doomed because of its inherent and self-defeating con- 


tradictions ) 


আসলে নেপোলিয়নের রাজ্যবিস্তার নীতি তাঁহার ক্ষমতাপ্রিয়তার নামান্তর মান্র॥ 
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আলেকজান্ডার, সিজার প্রভৃতির ন্যায় বিজেতারুপে ইতিহাসে তাঁহার নাম অক্ষয় রাখবার 
বাসনা তান পোষণ কাঁরতেন। তবে ০ নাল্যলোভাঁ 
EEE {বিজেতা লেন না। তিনি -রাজ্যজরের সহিত বিপ্রবের বাণীও 
বাদের জাগরণ ছড়াইয়া দেন। যে দেশেই নেপোলিয়নের ঈগল চিাহৃত পতাকা 
উড়ে সে দেশেই নবজাবনের সণ্ডার হয় । নেপোলিয়নের ইওরোপায় 
নীতির শোষণমুলক দক শেষের দিকে প্রকাশিত হইলেও ইহার মঙ্গলজনক দিক ছিল 
ইহাতে সন্দেহ নাই ৷ নেপ্যোলরনের রাজ্যবিভ্ভার নীতির ফলে ইওরোপায় জাতীয়তাবাদ 
শক্তিশালী হর । তান ইতালী ও জার্মানীর যে পুনগ্ণঠিন করেন তাহার ফলে পরোক্ষ- 
ভাবে ইতালীয় ও জার্মান জাতীয়তাবাদ জোরদার হয় । নেপোলিয়নের পতনের পরেও 
তাঁহার নামত রান্তাঘাট, শহরের রাস্তায় আলোক স্তম্ভ, কোড নেপোলিয়ন ও সামাজিক 
সাম্য প্রভৃতি বাভলন দেশে স্থারী হইয়া যায় । 
ইওরোপে  নেপোলিয়নের রাজ্যবিপ্তার ( Conquest of Europe) 
নেপোলিয়ন কনসাল পদ গ্রহণ করিয়াই বৈদেশিক নীতির দিকে নজর দেন । দ্বিতীয় 
ইওরোপায় শন্তিজোটের সহিত তখনও 'বিপ্পবী ফ্রান্সের যুদ্ধ চালতোছল। নেপোলিয়ন 
কুটনদাত দ্বারা রাশিয়াকে যুদ্ধ ত্যাগ করাইতে সক্ষম হন । ইহার ফলে অষ্টরয়া ও 
EI ইংল'ডকে যুদ্ধ চালাইতে হয়। নেপোলিয়ন তাঁহার নৃতন রণ-. 
এ্ামিয়েলের সন্ধি কৌশল খাটাইয়া অষ্টরয়াকে ১৮০০ থ্রাঁঃ ম্যারেঙ্গো ( Marango ) ও 
হোহেনলিণ্ডেনের ( Hohenlinden ) যুদ্ধে পরাস্ত করেন। 
হতোদ্যম অণ্ট্রিয়া ইহার ফলে ১৮০১ ীঃ লুনভিলের সন্ধি ( Treaty of Luneville ) 
করিয়া যু্ধ ত্যাগ করে। ব্রিটিশ সরকার এককভাবে ফ্রান্সের সহিত যুদ্ধ অসম্ভব 
দেখিয়া ১৮০২ থাঃ এযামিয়েন্সের সন্ধি ( Treaty 01 Amiens ) স্থাপন করিয়া ফ্রান্সের 
সাহত শান্তি প্রতিষ্ঠা করে । এই সন্ধির দ্বারা সিংহল ও ত্রিনিদাদ ব্যতীত ফ্রান্সের সকল 
স্থান ইংলণ্ড রা দেয়। ইওরোপ মহাদেশে ফ্রান্স যে সকল স্থান অধিকার করে 
যথা বেলী জয়াম প্রভৃতি তাহা কার্যতঃ ইংলণ্ড স্বীকার করিয়া নেয় । 
এর সাধ বেশীদিন স্থায়ী হর নাই । প্রজাতন্রবাদী, বিপ্লবী ফ্রান্সের সহিত 
রাজভন্ত ইংলণ্ডের মনের মিল ছিল না। তাছ্যড়া উভয় দেশের মধ্যে বাণিজ্যিক ও 
ওপনিবোশক দ্বন্দ ছিল। তাছাড়া ইংলণ্ডের নেতারা মনে করেন 
যে এই সন্ধির দ্বারা ইংলণ্ডের ক্ষতি হইয়াছে । ফলে ফ্রান্সের 
বিরুদ্ধে চক্রান্ত আরম্ভ হয়। নেপোলিয়ন উপলব্ধি করেন যে 
ইংলিশ চ্যানেল অতিক্রম করিয়া ইংলণ্ড আক্রমণ না করিলে ইংলণ্ডকে পরাজিত করা 
যাইবে না । এই উদ্দেশ্যে তিনি এক বিরাট নো বাহন গঠন আরম্ভ করেন । 
ইংলণ্ডের প্রধান মন্ত্রী উইলিয়াম পিট এই বিপদের মোকাবিলা করিবার জন্য প্রভূত 
অর্থ সাহায্য দিয়া আন্টুর়া, রাশিয়া ও সুইডেনের সহিত তৃতীয় শান্ত জোট ( Third 
Coalition ) গঠন করেন । অষ্টরিয়া ও রাশিয়া একযোগে ফ্লা“সকে আক্রমণের তোড়জোড় 
করিলে নেপোলিয়ন বিদযযুৎগাঁততে অষ্টিয়ার উপর ঝাঁপাইয়া পড়েন। তিনি উল্‌্মের 


ইংলণ্ড অভিযানের 
ইচ্ছা 


নেপোলিয়ন ও ফরাসী বিপ্লব ৭৩ 


যুদ্ধে (১৮০৫ খ্রীঃ) ( Battle ০£ 010 ) আঁ্টুয়ার সেনাদলকে ছত্রভঙ্গ করিয়া দেন । 
নেপোলিয়ন আষ্টুয়ার বিরুদ্ধে জয়লাভ করিলেও ব্রিটিশ নৌ শান্তির নিকট তাঁহার পরাজয় 
ঘটে। নেকড়ে যেমন ক্ষিপ্রতার সাহত শিকারের উপর বাঁপাইয়া 
ইংলগ্ের অক্মেরক্ষা_ ৯. 
তীর শিস গনি গড়ে ইংরাজ নো সেনাপতি নেলসন ট্রাফালগারে ফরাসী নৌবহরকে 
দেখিতে পাইয়া ইহার উপর বাঁপাইয়া পড়েন । উন্নত রণকৌশল ও 
আভিজ্ঞ নাবিকের সাহায্যে নেলসন ফরাসী নৌবহরকে ট্রাফালগারের যুদ্ধে ধ্বংস করিয়া 
ফেলেন ৷ সমুদ্রের অতল গভীরতায় ফরাসী নৌবহরের সমাধি হয়। 
ট্রাকালগারের নৌযুদধ ইংরাজ সেনাপাঁত নেলসন এই যুদ্ধে প্রাণ হারান। মৃত্যুর পূর্বে 
ইংলন্ডের জয়লাভের সংবাদ পাইয়া তান স্বস্তির নিঃশ্বাস ফৌঁলরা 
বলেন যে “এখন ব্রিটেন নিরাপদ হইল” ।৯. ট্রাফালগারের নৌ যুদ্ধে পরাজয়ের ফলে 
নেপোলিয়নের ভাগ্যরবিও ঢলিয়া পড়ে । 
নেপোলিয়ন বিপদের সময় ধার ও চ্ছির হইয়া কাজ কাঁরতে জানতেন ॥ তানি আষ্ট্িয়া 


ও রাশিয়ার যুগ্ম বাহিনশীকে অষ্টারালজের যুদ্ধে ( Battle of Austerlitz ) শোচনীয় 
ভাবে পরাস্ত করেন । অস্টারালজের পরাজয়ের ধাক্কায় তৃতীয় শান্ত জোট ভাঙিয়া যায়৷ 


অষ্ট্রিয়া, প্রেসবার্গে'র সন্ধি ( ১৮০৫ রঃ) ( Treaty of Pressburg ) ছারা ফ্রান্সের 
সহিত শান্তি স্থাপন করেন। অষ্টারলিজ্জের পর ফ্লিড্ল্যাণ্ডের, যুদ্ধে ( Battle of 
Friedland ) পরাজিত হইয়া রাশিয়া যুদ্ধ ত্যাগ করে। জেনার (Jena ) যুদ্ধে 
/ প্রাশিয়া নেপোলিয়নের নিকট শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয়। 
অষ্টারলি ও জেনার নেপোলিয়ন এই যুদ্ধ প্রাশিয়ার বিখ্যাত সেনাদলকে ধ্বংস করিয়া 
যুদ্ধে জয়লাভ 
দেন। ইংলণ্ড ব্যতীত ইওরোপের সকল প্রধান শান্ত একে একে 
নেপোিয়নের নিকট পরাস্ত হয়। 

'ক্লিডল্যান্ডের যুদ্ধে পরাজয়ের পর, জার প্রথম আলেকজাণ্ডার নেপোলিয়নের সাহত 
শান্তি স্থাপনের জন্য আগ্রহ দেখান। পোল্যাণ্ডের সীমান্তে নীমেন নদীবক্ষে একটি 
জাহাজের উপর নেপোলিয়ন ও জার প্রথম আলেকজাণডার পরস্পরের সাহত আলোচনায় 

বসেন। এই আলোচনার ফলে বিখ্যাত টিলাজটের সান্ধ (১৮০৭ 
রাশিয়ার রাঃ } (Treaty of Tilsit) স্বাক্ষারত হয়। নেপোলিয়ন ইওরোপে 
EG যে সকল রাজনৈতিক পুনর্গঠন করেন এই সণ্ধি দ্বারা জার তাহা 

স্বীকার করিয়া নেন ৷ মহাদেশীয় অবরোধ প্রথা ( Continental 
55৫০ ) অনুযায়ী রুশ বন্দরগ্লিতে ইংরাজের বাণিজ্য বন্ধ করিতেও জার রাজী হন । 
রাশিয়া ও তুরস্কের মধ্যে ক্ষমতা ভাগে নেপোলিয়ন সম্মত দেন ৷ টিলজিটের সন্ধি দ্বারা 
নেপোলিয়ন গৌরবের সর্বোচ্চ সীমায় উঠেন ৷ নেপোলিয়ন ইওরোপের একচ্ছন্র আধপাঁত 
( The Lord ০৫ Europe ) হিসাবে ক্ষমতা লাভ করেন। ইংল'ড ছাড়া প্রায় সমগ্র 
ইওরোপ তাঁহার বশ্যতা স্বীকার করে। কিন্তু সদ্য যেমন মধ্যগগনে পৌছিবার পর 


2১. “Now Britain is safe". 


৭৪ ইওরোপ ও বিশ্ব হীতিহাস পরিক্রমা 


অন্তাচলের দিকে চলিয়া পড়ে, নেপোলিরনের ভাগ্যরাব সেইরূপ টিলাঁজটের সান্ধখর পর 
ঢলিয়া পড়ে । 

ডিলজিটেল্ল সভ্িল্ল স্পত (গাও of the Treaty of Tilsit ) 5 
১৮০৭ খ্রীঃ টিলাজটের সান্ধ দ্বারা একদিকে ফ্রান্স ও প্রাশিয়া এবং অপরদিকে ফ্রান্স ও 
রাশিয়ার মধ্যে সণ্ধ স্থাপিত হয় । এই সন্ধির দ্বারা প্রাশিয়া, ফ্লান্সকে প্রচুর অর্থ ক্ষাত 
পুরণ হিসাবে দেয় । পোল্যাণড ব্যবচ্ছেদ দ্বারা প্রাশিয়া যে সকল স্থান পাইয়াছিল তাহা 
ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হয়। প্রাশিরার পশ্চিমাণ্ডলে এলব নদী পযন্ত ভূভাগ ফ্লান্সকে 
ছাড়িয়া দিতে হয় । নেপোলিরন এই স্থানগুলি লইয়া নিয়ালাখতভাবে সংগঠন করেন 
(১) এলব নদী পযন্ত প্রাপ্ত ভূভাগ লইয়া তিন Kingdom of Westphalia গঠন 
করেন৷ এই রাজ্যের ভার নেপোলিয়নের কনিষ্ঠ ভ্রাতা জেরোমের উপর দেওয়া হয়। ইহা 
ফ্রান্সের একটি সামন্ত রাষ্ট্রে পরিণত হয়৷ (২) পোল্যাণ্ডের প্রাপ্ত স্থান লইয়া Grand 
Duchy of Warsaw নামে একটি ফ্রান্সের তাঁবেদার (০lient) রাজ্য গাঁঠত হয়। 
স্যাক্সীর ইলেন্টরকে ইহার দায়িত্ব দেওয়া হয়। (৩) অবশিষ্ট পোল্যাণ্ডের স্থান রুশ 
অধিকৃত পোল্যাণ্ডের সাহত যুক্ত হয় । (৪) ডানাঁজগ একটি স্বাধীন রাজ্যে পারণত হয়। 
ইহাও ছিল ফ্রান্সের তাঁবেদার রাজ্য । (৫) রাশিয়ার জার প্রথম আলেকজাণ্ডার 
ইওরোপে নেপোলিয়ন যে সকল তাঁবেদার রাজ্য গঠন করেন, যথাঃ__(ক) কনফিডারেশন 
অফ রাইন ; (খ) কিংডম অফ ওয়েচ্টফ্যালিয়া ; (গ) কিংডম অফ ইটালী; (ঘ) কিংডম 
অফ ওয়ারস প্রভৃতি, সেগুলিকে স্বীকৃতি দেন । (৬) নেপোলিয়ন পশ্চিম ইওরোপে ও 
জার পূর্ব ইওরোপে আধিপত্য স্থাপনের জন্য চুক্তিবদ্ধ হন। (৭) রাশিয়া, ইংলণ্ডের 
বিরদ্ধে মহাদেশীয় অবরোধে যোগ দিতে স্বীকৃতি জানায় । 

টিলাজটের সন্ধি দ্বারা নেপোলিয়ন প্রায় সমগ্র পশ্চিম ইওরোপের ভাগ্য নিয়ন্তায় 
পারণত হন। ইংল'ড ব্যতীত তাঁহার আর কোন প্রাতপক্ষ ছিল না। 

কন্টিনেন্টাল সিস্টেমস £ (মহাদেশীয় অবররোখ প্রথা) 
( The Continental System ) ৪ নেপোলিয়ন ১৮০৬ থাঃ উপলব্ধি করেন যে সমগ্র 
ইওরোপ মহাদেশ তাঁহার বশ্যতা স্বীকার করিলেও একমাত্র ইংরাজ জাতি তাঁহার বিরুদ্ধে 
অব্যাহতভাবে সংগ্রাম চালাইতেছে। ফ্রান্সকে পরাস্ত করিবার জন্য ইওরোপাঁয় শক্তি 
গললৈকে লইয়া ইংলণ্ড বারবার জোট গাঁড়তেছে। ইংলণ্ডের শান্তর উৎস ছিল তাহার 
অনৈতিক সম্পদ ভারত প্রভাত উপনিবেশ হইতে সম্পদ আহরণ করিয়া ইংলপ্ড 
কাল ফাঁপিয়া উঠে । ইওরোপের বিভিন্ন দেশে তাহার পণ্য সামগ্রী বিক্রয় 
দেশ করিয়া ইংলণ্ড বাণিজ্য লক্ষণীর কৃপায় শ্রেষ্ঠ ধনশালা দেশে পারণত 

হয়। নেপোলিয়ন বুঝিতে পারেন যে ইংলণ্ডের শান্তর উংস হইল 

তাহার শিল্প ও বাণিজ্য । ততাঁন ইংরাজ জাতিকে “দোকানদারের জাতি” (A nation 
0f $০pkeepers ) বলিয়া ব্যঙ্গ করিতেন । তিনি মনে করেন যে যদি ইওরোপ মহাদেশে 
ইংলণ্ডের বাণিজ্য বন্ধ করা যায় তবে ইংরাজ জাতির শান্তি বিনষ্ট হইবে । ফ্রান্সের নোবল 
না থাকায় তাহার পক্ষে ইংলিশ চ্যানেল পাড়ি দিয়া ইংলণ্ড আক্রমণ করা সম্ভব ছিল না ! 
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এজন্য নেপোলিয়ন ইংলণ্ডের বাণিজ্য বন্ধ করিয়া ইংরাজ জাতিকে “ভাতে মারবার” 
সঙ্কজ্প নেন । এই সঙ্কল্পকে কাজে পরিণত করিবার জন্য নেপোলিয়ন যে ব্যবস্থা গ্রহণ 
জি; করেন তাহাকে কান্টনেন্টাল সিস্টেম বা “মহাদেশীয় অবরোধ নীতি” 
ইতের বিন EEL সামরিক কারণ ছাড়া অপর একটি কারণে নেপোলিয়ন 
ধ্বংসের চেষ্টা কন্টিনেন্টাল সিস্টেম চালু করেন ৷ ইওরোপের বাণিজ্য ইংলণ্ডের 
হাত হইতে ফ্রান্সের হাতে কাড়িয়া লইবার বাসনাও তাঁহার ছিল । 
ফ্রান্সকে একটি সম্পদশালী দেশে পরিণত করার ইচ্ছাও তাঁহার ছিল । 
নেপোলিয়ন বানের হুকুমনামা (১৮০৬ থীঃ) (Berlin Decree) দ্বারা ঘোষণা 
করেন যে ইংলণ্ডে তৈয়ারী জিনিষ ইওরোপের কোন দেশে ঢুকতে দেওয়া হইবে না। 
ইওরোপের কোন দেশ ইংলণ্ড ও তাহার উপানবেশের সাঁহত ব্যবসা-বাণিজ্য কাঁরতে 
পারিবে না। মিলানের হূক্মনামা (১৮০৭ খ্রীঃ) (Milan Decree) দ্বারা 
নেপোলিয়ন আরও আদেশ দেন যে সমগ্র ইংল"্ডকে অবর:্ধ করা 
ই হইল ৷ যাঁদ অন্য কোন নিরপেক্ষ দেশের জাহাজ ইংলণ্ডে নোঙ্গর 
প্রথা করে তবে সেই জাহাজকে বাজেয়াপ্ত করা হইবে । নিরপেক্ষ দেশ- 
গলও এই আদেশ মানিতে বাধ্য থাকবে ৷ ওয়ারশ ও ফণ্টেনব্লুর 
হদুকুমনামা দ্বারা ( Warsaw and Fontainebleau Decrees) বলা হইল যে 
ইংলণ্ডের জাহাজ হইতে যে সকল মাল আটক করা হইবে তাহা পোড়াইয়া ফেলা হইবে ৷ 
এইভাবে নেপোলিয়ন ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে মহাদেশীর অবরোধ চাল করেন । 
ব্রিটিশ সরকার নেপোলিয়নকে পাল্টা আঘাত দিবার জন্য অর্ডারস ইন কাউন্সিল 
নামক এক ঘোষণা (১৪০৭ খর ) জারী করেন ৷ এই ঘোষণার বলা 
১৭8 হয় যে ইংরাজ নৌবহর, ফ্রান্স ও তাহার মি্রশান্তির বন্দরগণল পাল্টা 
কাউশিল অবরোধ কারবে। ফ্রান্স বা তাহার মিন্রশন্তির বন্দরে অন্য কোন 
নিরপেক্ষ দেশের জাহাজ পাঠাইতে হইলে ইংলণ্ডকে সেলামী দিতে 
হইবে । মোট কথা ইহা দ্বারা ফ্রান্সের সাঁহত ব্যবসা-বাণিজ্য নিষিদ্ধ করা হইল । 
নেপোলিয়নের মহাদেশীয় অবরোধ নীতি ছিল কাগজের যুদ্ধ ৷ ইওরোপের বিশাল 
উপকুলে পাহারা দিয়া ইওরোপে ইংরাজ জাহাজের প্রবেশ বন্ধ করা দুর্বল ফরাসী নৌ- 
বাহিনীর পক্ষে সম্ভব ছিল না। ফলে নেপোলিয়নের আদেশ কার্ধকরা করা ফ্রান্সের: 
পক্ষে সম্ভব হয় নাই । নিরপেক্ষ দেশগ্ীলও নেপোলিয়নের আদেশে বিরন্ত হয় । এাঁদকে 
ইংরাজ জাহাজগ্ীল নেগোলিয়নের অধিকৃত দেশ বাদ দিয়া নিরপেক্ষ দেশগযীলতে ব্রিটিশ 
মাল আমদানী করিতে থাকে । নিরপেক্ষ দেশ হইতে চোরা পথে এই 
বিচার মাল ইওরোপের সর্বন্র ছড়াইয়া যায় । এদিকে ফ্লান্সকে জব্দ কারবার 
জন্য ইংরাজ নৌবাহিনী ফ্রান্সে কোন দেশের মাল আমদানী বন্ধ 


করিয়া দেয়। বৈদেশিক মালের সরবরাহ বন্ধ হইলে ফ্রান্স ও তাহার মিন শান্তগড়ালর 


দুর্রবন্থার একশেষ হয় । 
শিল্প বিপ্লবের পর ইংলণ্ড কল-কারখানার সাহায্যে মাল উৎপাদন কাঁরয়া ইওরোপকে 


এড ইওরোপ ও বিশ্ব ইতিহাস পরিক্রমা 


যোগান দিত । ইংল'ড হইতে মাল আমদানী নাষদ্ধ হইলে ইওরোপের লোকের দ:ঃখ- 
কষ্ট বাড়ে। ফলে নেপোঁলরনের জনাপ্রয়তা নষ্ট হয় ৷ তাছাড়া তুরস্কের সাম্রাজ্য ছিল 
নেপোলরনের অবরোধ নদীতির বাহিরে । ইংল'ড তুরস্কে মাল পৌঁছাইয়া দিলে তুরস্ক 
হইতে উহা ইওরোপের ভিতর যাইতে থাকে ৷ ইওরোপে ব্রিটিশ মালের চোরা চালান জোর 
চলিতে থাকে । ফলে নেপোলিয়নের অবরোধ নীতি ক্রমশঃ বিফল হয় । 

নেপোলিয়ন উপলব্ধি করেন যে কণ্টিনেণ্টাল প্রথাকে সফল করিতে হইলে যে সকল 
দেশ তাঁহার অবরোধ নশীত মানিবে না সেই দেশগ্ীলকে ফরাসী সেনাদল দিয়া অধিকার 
করা দরকার । নতুবা তাঁহার অবরোধ নাতি ব্যর্থ হইবে । রোমের পোপ, পর্তুগাল ও 
স্পেন কাণ্টনেন্টাল প্রথা মানতে অস্বীকার কারলে নেপোলিয়ন এই সকল দেশ অধিকার 
কাঁরতে বাধ্য হন। তিনি রোমের পোপকে বন্দী করেন । ইহার ফলে ইত্তরোপের ধর্ম- 


প্রাণ ক্যাথালকগণ ক্ষেপিয়া যায়। নেপোলিয়ন স্পেনের মধ্য দিয়া 
সি নে কুফল:  পতুগালে সেনা পাঠাইবার,চেষ্টা করিলে স্পেন ও পতুর্গালের সহিত 
স্পেনের যুদ্ধ তাঁহার যুদ্ধ বাধিয়া যায় । ইহার ফলে পেনিনসূলার যুদ্ধ আরম্ভ 


হয়। নেপোলিয়ন শত চেষ্টা কারয়াও স্পেনকে দমাইতে ব্যর্থ হন । 
এই যুদ্ধে তাহার বহ ক্ষয়-ক্ষতি হয়। নেপোলিরনের সম্মান বিনষ্ট হয়। এদিকে 
রাশিয়ার জারও কা্টনেণ্টাল প্রথা অগ্রাহ্য করিয়া ইংলণ্ডের বাণিজ্যের জন্য রুশ বন্দর 
খুলিয়া দেন। ফলে রাশিয়ার সহিত নেপোলিয়নের মন কথাকাষ হয়। নেপোলিয়ন 
রাশিয়া আক্রমণ করিলে রশ যুদ্ধে তাহার সেনাদল ধ্বংস হইয়া যায়। ইতিমধ্যে 
জার্মানীতে বিদ্রোহ দেখা দেয়। এইভাবে মহাদেশীয় অবরোধ চাল; কারতে গিয়া 
নেপোলিয়নের পতনের পথ রচিত হয়। এজন্য কণ্টনেন্টাল প্রথাকে নেপোলিয়নের 
'মহাভুল” ( Blunder ) হিসাবে গণ্য করা হয় । 
গেলিনম্ছলাল্ল স্ুদ্ধ বা স্পেনের ভপদ্বাপের সুদ 
( Peninsular War )$ পতুগাল ও স্পেন নেপোলিয়নের মহাদেশীর অবরোধ নণীত 
মানিতে অসমত হইলে, নেপোলিয়ন এই দুইটি দেশকে শায়ে্তা করিতে মনস্থ করেন। 
তিনি স্পেনের মধ্য দিয়া পর্তুগালে সেনা পাঠাইলে দ্পেনবাসাগণ বিদ্রোহী হইয়া উঠে। 
স্পেনকে দমন কারবার জন্য নেপোলিয়ন স্পেনের বুরবোঁ রাজা ফাঁদ'নান্দকে বিতাড়িত 
করিয়া তাঁহার নিজ ভাতা যোসেফ বোনাপার্টকে স্পেনের সিংহাসনে বসান । ইহাতে 
স্পেনবাসীগণের আত্মমর্ধাদায় ও স্বাধীনতায় আঘাত পড়ে । স্পেন 
লা) বাসীদের মতামত গ্রাহ্য না করিয়া নেপোলিয়ন একজন বিদেশীকে 
স্পেনের সিংহাসনে বসাইয়া দিলে স্পেনবাসীরা ক্ষিপ্ত হয়। ফলে 
দ্পেনে জাতীয় বিক্ষোভ দেখা দেয়। স্পেনের প্রতি প্রদেশে জণ্টা (38219) নামে 
প্রাতরোধ সামাত গড়িয়া উঠে। এদিকে স্পেনের দেশপ্রেমিকেরা ইংলণ্ডের সাহায্য চায় । 
ইংলণ্ভের বৈদেশিক মন্ত জর্জ ক্যানিং ঘোষণা করেন যে ইওরোপের যে কোন দেশ 
নেপোলিয়নের বিরুদ্ধে বাধা দিলে সেই দেশকে ইংলণড সাহায্য দিবে । একদল ইংরাজ 
সেনা বিখ্যাত ইংরাজ সেনাপাঁত আর্থার ওয়েলেসলি বা ডিউক অফ ওয়োলংটনের নেতৃত্বে 


টি 
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পর্তুগালে অবতরণ করে । এইভাবে স্পেনের বিদ্রোহ এক জাতীয় যুদ্ধে পরিণত হয় । 
এ পর্যন্ত নেপোলিয়ন ইওরোপের রাজাদের কেবলমাত্র বেতনভোগী সেনাদলের সহিত 
লড়াই করিয়া জয়লাভ করিয়াছিলেন । স্পেনে তিনি একটি জাতীয় প্রতিরোধের সম্মুখীন 
হন। একটি জাতি দঢগ্রাতজ্ঞা লইয়া বাধা দিলে তাহাকে দমন করা সহজ কাজ ছিল 
না। স্পেনের জাতীর যুদ্ধ পেনিনসূলার যুদ্ধ বা স্পেনের উপদ্বীপের যুদ্ধ নামে খ্যাত 

হয়। ইহা ১৮০৮-১৮১০ থ্রাঁঃ পযন্ত চলে ৷ 
ডিউক অফ ওয়েলিংটন ভিমিয়েরোর যুদ্ধে (Vimier০ ) ফরাসীগণকে হঠাইয়া 
অধিকার করেন । স্পেনবাসীগণ নেপোলিয়নের ভাতা যোসেফকে [বতাঁড়ত করে। 
ইহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া নেপোলিয়ন স্বয়ং যুদ্ধ চালাইয়া স্পেনের 


দি রাজধানী মাদ্রিদ অধিকার করেন ৷ ফরাসী সেনাপতি সৌল্ট (Soult) 
বিফলতা করুণার (00£8779 ) যুদ্ধে ইংরাজ সেনাপতি স্যার জনমুরকে 


নিহত করেন । কিন্তু নেপোলিয়ন রাশিয়ার যুদ্ধে জড়াইয়া পাঁড়লে 
স্পেনের উপর তাহার হাত আলগা হইয়া যায় । এই সুযোগে ডিউক অফ ওয়েলিংটন, 
টলভেরার যুদ্ধে ফরাসী বাহিনীকে পরান্ত করেন। ইহার পর ইংরাজ ও স্পেনীয় সেনা- 
দল গোরলা কায়দায় লড়াই চালাইয়া টরেস ভেঙ্রার ( Line of Torres Vedra ) 
আড়ালে আশ্রয় নেয় । নেপোলিয়ন তাঁহার শ্রেচ্ঠ সেনাপাঁত ও সেনাদল পাঠাইলেও 
স্পেনের যুদ্ধে জয়লাভ করা সম্ভব হয় নাই । এদিকে দীর্ঘকাল বুদ্ধ চালবার ফলে 
বহু অর্থ ও সেনা নষ্ট হয়। রাশিয়ার যুদ্ধে নেপোলিয়ন ব্যন্ত থাকায় স্পেনে সর্বশক্তি 
নিয়োগ কাঁরতে অক্ষম হন ৷ এই সুযোগে ১৮১৩ খ্রীঃ ভিত্তোরিয়ার ( Vitoria ) যুদ্ধে 
ফরাসী সেনাপতি মার্শাল জোদাঁকে পরাস্ত করিয়া ইংরাজ সেনাপতি ডিউক অফ 
ওয়োলংটন মাদ্রিদ অধিকার কারলে ফরাসীগণের চূড়ান্ত পরাজয় ঘটে । স্পেনের যুদ্ধকে 
নেপোলিয়নের পতনের তীয় ধাপ বালয়া গণ্য করা হয় । নেপোলিয়ন নিজেই স্বীকার 
করেন যে, “স্পেনের ক্ষতই আমাকে ধ্বংস করে ” ।৯ স্পেনের জাতীয়তাবাদ! প্রতিরোধের 
দষ্টন্ত ইওরোপের অন্যান্য দেশ যথা জার্মানী ্রতীতকে অনুপ্রাণিত করে। ফলে 
নেপোলিয়ন ইওরোপে জাতীয় প্রাতরোধের সম্মুখীন হন ৷ 
লেপোলিস্রলেক্স বরাশ্িক্সা অভিব্বান (The Russian cam- 
paign of Napoleon) 8 ১৮০৭ গ্রীঃ টিলাজঢের সন্ধির পর হইতে জার প্রথম 
আলেকজাণ্ডারের সাহত নেপোলিয়নের সম্পর্কে তিক্ততা দেখা দেয় । নেপোলিয়ন জারকে 
তুরদ্ৰের বিরদ্ধে সাহায্যের প্রাতশরীত দিলেও তাহা রাখিতে পারেন নাই। জার বুঝিতে 
পারেন যে নেপোলিয়ন তাঁহার নিজ ক্বার্থে তাহাকে ব্যবহার করিয়াছেন, কিন্তু রাশিয়ার 
সবার্থরক্ষার জন্য নেপোলিয়ন কিছ; করবেন না। রাশিয়ার সীমান্তবতাঁ পোল্যান্ডে 
নেপোলিয়ন গ্লাণ্ড ডাচি অফ ওয়ারস' নামে একাট ফরাসী ঘে'সা তাঁবেদার সরকার স্থাপন 
করিলে জারের আশঙ্কা বাড়ে । ফরাসী আশ্রিত পোল্যাণ্ড রাশিয়া মোটেই পছন্দ কাঁরত 
না। এই স্থান হইতে রাশিয়া আক্রমণ করা সহজসাধ্য ছিল। এছাড়া জারের ভগ্মীপাঁত 


2. “The Spanish ulcer ruined me," 


av ইওরোপ ও বিশ্ব ইতিহাস পরিক্রমা 


এল্ডেনবার্গের ডিউককে বিতাড়িত করিয়া তাঁহার রাজ্য নেপোলিয়ন অধিকার কারলে জার 
রুষ্ট হন। ইংরাজ ও প্রাশিয়ার নেতাগণ নেপোলিয়নের বিরুদ্ধে 
যুদ্ধে যোগদানের জন্য জারের দরবারে ঘোর প্রচার চালাইলে রুশ 
জনমত নেপোিরনের {বিরুদ্ধে যায় । এদিকে কাণ্টনেণ্টাল সিস্টেম 
বা মহাদেশীর অবরোধ প্রথার জন্য ইংলণ্ডের মালপত্র রাশিয়ায় আসা বন্ধ হইলে রাশিয়ার 
প্রজাগণের দুখ-দুদ্দশা বাড়ে । ইহাতে বিরন্ত হইয়া জার অবরোধ ভাঙিয়া রুশ বন্দরে 
ইংলগ্ডের জাহাজ [ভাঁড়তে অনুমাত দেন। ইহাতে নেপোলিয়ন রম্ষ্ট হইয়া রাশিয়া 
আক্রমণ করেন ৷ 
১৮১২ খ্রীঃ ছয় লক্ষ সৈন্য লইয়া নেপোলিয়ন রাশিয়ায় ঢুকিয়া পড়েন । রাশিয়ানগণ 
“পোড়া মাঁট নীতি” ( Scorched earth Policy ) অন্যায়ী খাদ্যশস্য, ঘরবাড়ী 
পোড়াইয়া ও ধ্বংস করিয়া ফরাসী সেনাদের সাহত যুদ্ধ এড়াইয়া পিছাইয়া যায়। ক্রমে 
নেপোলিয়ন রাশিয়ার মস্কো নগুরীর উপকণ্ঠে উপস্থিত হন। এই স্থানে বেরোডিনো 
(8০:০০) নামক এক গ্রামে রুশ বাহনীর সাহত ফরাসী 
বানা মু বাহিনীর এক রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ হয়। নেপোলিয়ন বোরোডিনোর 
যুদ্ধে জিতলেও তাঁহার এই জয়ের কোন দাম ছিল না। এই যুদ্ধে 
'নেপোলিয়নের বহ; ক্ষয়ক্ষাত হয় । মূল রুশ বাহিনী নেপোলিয়নের নিকট আত্মসমপর্ণ 
“না করিয়া অক্ষতভাবে পিছু হটিয়া যায় ৷ ইহার পর নেপোলিয়ন মচ্কো নগরী অধিকার 
করেন । মস্কো অধিকার করিলেও জার নেপোলিয়নের সাহত সন্ধি নত অস্বীকার 
করেন। 
রুপ দেনাপতি কুটফের উদ্দেশ্য ছিল. রাশিয়ার প্রচ শীত ও বর পা 
নেপোলিয়নের সেনাদলকে নাস্তানাবুদ করা । এই উদ্দেশ্যে তান নেপোলিয়নকে বাধা 
নাদিয়া দেশের ভিতর টানিয়া আনেন। এদিকে তিনি ফরাসীদের রসদ ও সরবরাহ 
বিনষ্ট কারতে আরম্ভ করেন । নেপোলিয়ন বুঝিতে পারেন যে আর অধিক দিন অপেক্ষা 
কাঁরলে সরবরাহ বিপন্ন হইবে । শীতে ফরাসী সেনাদল কাব হইয়া পড়িবে । সুতরাং 
i ১৮১২ এীঃ অক্টোবর মাসে তিনি মস্কো হইতে স্বদেশে ফারিতে 
বিকল আরম্ভ করেন। কিন্তু পথে প্রচণ্ড বরফ পাতে, দুর্গম রাস্তার 
কণম্টে ও রুশ সেনার পাল্টা আক্রমণে তাঁহার বহু সৈন্য ধৰংস হইয়া 
বায় প্রায় সাড়ে পাঁচ লক্ষ ফরাসী সেনা মারা পড়ে । অবশিষ্ট ৫০ হাজার সেনাসহ 
দ:দরশাপ্রন্ত অবস্থায় নেপোলিয়ন স্বদেশে ফিরিয়া আসেন । 
মস্কো অভিযানের ফলাফল ছিল স:দুর-প্রসারী । এই যুদ্ধে নেপোলিয়ন ব্যর্থতা 
বরণ করায় নেপোলিয়ন যে অপরাজেয় নহেন ইহা সকলে বুঝিতে 
পারে। ইওরোপের অপর শীন্তগ্ীল নেপোলিয়নের বিরুদ্ধে পুনরায় 
চতুর্থ শান্তিজোট গঠন করে । এই শান্তজোট ইওরোপকে নেপোলিয়নের হাত হইতে মুক্ত 
করিতে প্রতিজ্ঞা নেয় । এছাড়া জার্মানী প্রভৃতি দেশগনলি নেপোলিয়নের পরাজয় প্রত্যক্ষ 
করিয়া নেপোলিয়নের হাত হইতে মুক্ত হইবার জন্য জাতীয় সংগ্রামের প্রস্তুতি চালায় । 


রাশিয়ার সহিত সন্ধি 
ভঙ্গের কারণ 


ফলাফল 


নেপোলিয়ন ও ফরাসী বিপ্রব ৭৯ 


নেপোৌলিক্র্লেক্র পতন (The Fall of Napoleon ) 2 মস্কো 
আভষানের বিফলতা সমগ্র ইওরোপে নেপোলিয়নের মর্যাদা বিনষ্ট করে। ইওরোপায় 
শাল্তগীল নেপোলিয়নের বিপদের সুযোগে পূনরায় সংঘবদ্ধ হয়। ১৮১৩ খ্রাঃ চতুর্থ 
শান্তিজোট গঠিত হয় । ইংলণ্ড, রাশিয়া, অষ্টিয়া, সুইডেন প্রভৃতি ইহাতে প্রধান অংশ 
নেয়। 
নেপোলিয়নের কবল হইতে জার্মানীর মুক্তির জন্য প্রাশিয়ার নেতৃত্বে এক ব্যাপক 
প্রস্ততি আরম্ভ হয় । প্রাশিয়ারাজ তৃতীয় ফ্রেডারিক উইলিয়াম উদার-তান্রিক শাসন 
সংস্কার চাল; করায় জার্মান জাতির মনে নবীন উদ্যম জাগে । 
তনীরিরনের শিলার, ফিকে প্রভৃতি সাহিত্যিক ও দাশণনকদের প্রভাবে জামণান 
পরাজয় ঃএলবা. জাতীয়তাবাদের জাগরণ হয়। শাণ'হোল্ট প্রাশিয়ার সেনাদলকে 
ঘীপে নির্বাসন ফরাসীদের আদর্শে নৃতন করিয়া গড়েন । জ্টাইন প্রভৃতি উদারপণ্থী 
প্রশাসকেরা সামাজিক ও অর্থনৈতিক সংস্কার দ্বারা জার্মান জাতির 
মনে এঁক্য বাড়ান। ইহার ফলে ফরাসী শাসনের বিরুদ্ধে জার্মানীতে প্রাতরোধ জাগিয়া 
উঠে। ইতিমধ্যে অস্ট্রিয়া ও রাশিয়ার সেনাদলও জার্মানীতে সমবেত হয় । জার্মানীতে 
সহন্তি সংগ্রাম ( War of Liberation) আরম্ভ হয়। লাইপাঁজগের ( Leipzig ) 
যুদ্ধে (১৮১৩ খ্রীঃ) তিনদিন অবিশ্রাম সংঘাতের পর নেপোলিয়ন পরাজিত হন । 
নেপোলিয়ন জার্মানী হইতে পছ: হটিয়া ফ্রান্সে আত্মরক্ষার জন্য সরিয়া আসেন । কিন্তু 
নেপোলিয়নের সৈন্যসংখ্যা কমিয়া গিয়াছিল । ফরাসী জনসাধারণ তাঁহার স্বৈরাচারী 
শাসনে বাতশ্রদ্ধ হইয়া পড়ে। লাইপাঁজগের পরাজয়ের পর তাঁহার সমর্থনে তাহারা 
আগাইয়া আসে নাই । ইওরোপাঁয় শক্তি জোটের আক্রমণে ৩১শে মার্চ, ১৮১৪ গ্রাঃ 
ফ্রান্সের রাজধানী প্যারিসের পতন হয় । এই পরাজয়ের পর নেপোলিয়ন ফণ্টেনরন্যুর 
সন্ধি ( Treaty of Fontainebleau) স্বাক্ষর করিতে বাধ্য হন । এই সন্ধির দ্বারা 
নেপোলিয়ন ফরাসী সিংহাসন ত্যাগ করেন। বূরবোঁ বংশীয় অষ্টাদশ লুইকে ন্যায্য 
আঁধকার নাতি অনুযায়ী ফ্রান্সের সিংহাসন দেওয়া হয়। নেপোলয়নকে ভূমধ্যসাগরের 
এলবা দ্বীপের রাজা হিসাবে স্বীকার করা হয় এবং তাঁহাকে উপযুক্ত মাসোহারা দেওয়ার 
ব্যবস্থা করা হয়। নেপোলিয়নকে ফ্রান্স হইতে এলবায় পাঠান হয়। এই দ্বীপের চার 
দিকে ব্রিটিশ নৌবহর পাহারা রাখে ৷ 
কিন্তু দীপ যেমন নিবিয়া যাইবার আগে শেষবারের মত উচ্জবল হইয়া জ্বলিয়া উঠে, 
নেপোলিয়ন চূড়ান্ত পরাজয়ের আগে আর একবার তাহার উচ্টাকাঙ্খার পরিচয় দেন। 
এলবা দ্বীপে দশমাস কাটাইবার পর ব্রাটশ নৌ বাহিনীর নজর 
এলবা হইতে পলায়ন; এড়াইয়া তান পুনরায় ফ্রান্সে ফারিয়া আসেন। নেপোলিয়ন 
নি ফাঁরয়া আসিলে ফরাসী জনগণ তাঁহার সমর্থনে জয়ধ্বনি দেয় এবং 
চূড়ান্ত পরাজয় তাঁহার সেনাদলে ভার্ত হয় । নেপোলিয়নের ভয়ে রাজা অণ্টাদশ 
লুই ফ্রান্স হইতে দ্রুত পলায়ন করেন । নেপোলিয়ন পুনরায় ফরাসী 
সিংহাসনে বসেন। কিন্ত মত্রশান্ত নেপোলিয়নকে সমনচিত শিক্ষা দেওয়ার জন্য ফ্রান্সকে 
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চতুর্দক হইতে ঘারয়া ধরে। ইংরাজ সেনাপাঁত ডিউক অফ ওয়েলিংটন বেলজিয়ামের পথে 
ফ্রান্সে ঢুকিবার জন্য আগাইয়া আসেন । ওয়াটালু' গ্রামে ( Waterloo ) তান 
নেপোলিয়নের সন্মূখীন হন । ডিউক অফ ওয়োলংটনের সাঁহত প্রাশিয়ার সেনাপতি 
ব্লুকার (10০) সসৈন্যে যোগ দেন । ওয়াটালুর যুন্ধে নেপোলিয়ন চূড়ান্তভাবে 
পরাজত হন এবং তাঁহার সেনাদল বন্দী হয়। নেপোলিয়ন ১৫ই জুলাই, ১৮১৫ খ্রীঃ 
ব্রিটিশ নৌসেনাপাত গ্যাডামরাল হেওয়ার্ডের নিকট আত্মসমর্পণ করেন । ইংরাজ সরকার 
নেপোলিয়নকে সেন্ট হেলেনা দ্বীপে নির্বাসিত কাঁররা নজরবন্দী রাখেন । এই স্থানে 
১৮২১ প্রাঃ নেপোঁলরনের মৃত্যু হয । নেপোলিয়ন এলবা হইতে পলাইয়া ওয়াটালর 
যুদ্ধ পর্যন্ত মোট “একশত দিন রাজত্ব’ করেন। এজন্য ইহাকে “হান্ডেড ডেইজ” বা 
একশত 'দবস বলা হয় । ওয়াটালুর যুদ্ধের ফলে “নেপোলিয়নের যুগের” (Era of 
Napoleon ) অবসান হয়। | " 
নেস্পোছিক্সলেল্স পতিত্লেল কার (055595 of the down- 
fall of Napoleon ) £ ফরাসী বিপ্রব-তরঙ্দের চুড়ায় আরোহণ করিয়া নেপোলিয়ন 
ফ্রান্সের ইতিহাসের প্রাঙ্গণে আসেন । ১৭৯৯ খ্রীঃ হইতে প্রায় সাত 
রত বৎসর কাল তিনি রাজ্য বিস্তার, শাসন সংস্কার, সামরিক বিজয় 
পতন প্রভাত সর্বক্ষেত্রে অপ্াারসীম সফলতা লাভ করেন । ১৮০৭ গ্রীঃ 
পর হইতে নেপোলিয়নের ভাগ্যরাব ধারে ধারে অগ্তাচলে ঢাঁলয়া 
গড়ে। ওয়াটালুর যুদ্ধে (১৮১৫ খ্রীঃ ) পতনের পর নেপোলিয়ন হীতিহাসের রঙ্গমণ্ 
হইতে চিরদিনের মত প্রস্থান করেন৷ নেপোলিরনের পতনের কারণ তাঁহার সাম্রাজ্য ও 
শাসন নীতির মধ্যেই নিহিত ছিল । 
নেপোলিয়নের সাম্রাজ্যের ভিত্তি ছিল দুর্বল ও স্ববিরোধী ৷: নেপোলিয়ন তাঁহার 
রাজ্য জয়ের সময় ইওরোপের স্বৈরাচারী রাজবংশগনুলির হাত হইতে ইওরোপবাসীকে মনত 
4 করার আশ্বাস দেন। কিন্তু এই সকল দেশে তাঁহার আঁধপত্য 
জিন স্থাপিত হইলে পুরাতন রাজবংশ অপেক্ষা তানি আধকতর দ্বৈরাচার 
চালান। জাতীয়তাবাদের ঘোষণা দ্বারা তিনি ইওরোপের বিভিন্ন 
জাতিগ্ীলর মনে যে স্বাধীনতার আকাঙ্কা জাগাইয়া দেন তাহার পরিপুরণ করা তাঁহার 
সাধ্য ছিল না। নেপোলিয়নের সাম্রাজ্যই ছিল জাতীয়তাবাদের পরিপন্থী । তাঁহার 
সাম্রাজ্যের এই স্বাবরোধ তাঁহার ধ্বংস ডাকিয়া আনে । দ্বিতীয়তঃ, নেপোলিয়ন তাহার 
অধিকৃত রাজ্যে ঘোর শোষণ নীতি চালান । সাম্রাজ্যের অধান্ছ জাতিগ্ীলর নিকট 
বাধ্যতামূলক কর আদায় কারয়া, তাঁহার সেনাদলে তাহাদের যোগদান কাঁরতে বাধ্য করিয়া 
{তান বিদেশীয় প্রজাগণের নিকট রন্তশনুতক (731০০৫ ৭x) আদায় করেন। ফলে 
জার্মানী, ইতালী প্রভৃতি স্থানে নেপোিয়নের শাসন ঘৃণেত হয় । তৃতীরতঃ, তিনি নিজ 
স্বৈরতন্মকে রক্ষার জন্য জনগণকে ব্যবহার কাঁরতেছেন একথা সকলেই বুঝতে পারে । 


১, “The Napoleonic Empire was doomed because of its inherent and self 
defeating contradictions.” D. Thomson, 
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বিপ্রবের ভাবধারা অনুযায়ী জনগণের মঙ্গল করা তাঁহার লক্ষ্য নয় ই: 
ইহার ফলে প্রজা সাধারণের শ্রদ্ধা তান হারাইয়া ফেলেন। 
নেপোলিয়ন যে বিশাল সাগ্রাজ্য স্থাপন করেন তাহার এঁক্য রক্ষা 
A না। নেপোলিয়নের উচ্চাকাঙ্কা ও আত্মবিশ্বাস এমনই অভ্রভেদী 
গা সংগঠনের ছিল যে বিশাল সাম্রাজ্যকে বশে রাখার অসুবিধার কথা তিন 
একেবারেই ভালয়া যান। ডেভিড টমসনের মতে নেপোলিয়ন বে 
সাম্রাজ্য জয় করেন তাহাকে স্থায়ী করার মত কোন সংগঠন তিনি গঠন কাঁরতে পারেন 
নাই । শেষ পর্যন্ত তান বিজিত দেশগুলিতে নিজ ভাতা বা আত্মীয়-্বজনকে রাজা 
হিসাবে দ্থাপন' করেন ॥ ইহার ফলে এ সকল দেশে বিদ্রোহ দেখা দেয়। স্পেনের 
সিংহাসনে তাঁহার ভ্রাতা যোসেফ বোনাপার্টকে বসাইলে প্পেনবাসীগণ বিদ্রোহ ঘোষণা 
করে। রাজামস্তী ইমারত তৈয়ার কারবার সমর যেমন ইটের মাঝে মাঝে সংরকী, চুণ 
দিয়া তাহাকে পোন্ত করে, তান 'বাঁভনন দেশে নিজের হাতের লোককে সিংহাসনে বসাইয়া 
, তাঁহার ক্ষমতা স্থায়ী করার ব্যর্থ চেষ্টা করেন।৯ কিন্তু ভিত্তি দুর্বল থাকায় এই ইমারত 
পড়িয়া যায়। 
নেপোলিয়নের উচ্চাকাঙ্ক্ষা ছিল গগনস্পশাঁ এবং আত্মীব*বাস ছিল অপারমেয় ৷ 
মানদষের ক্ষমতার যে একটা সীমা আছে তাহা [তান ভূলরা গিয়াছলেন | শেষের দিকে 
ভাবী তাঁহার অহঙ্কার এমনই বাড়িয়া যায় যে তান শত্রুপক্ষের ক্ষমতাকে 
ও বাস্তবতার অভাৰ তুচ্ছজ্ঞান করেন । তিনি সর্বদাই মনে করিতেন যে তান ভুল করিতে 
পারেন না। শন্রুপক্ষকে হেয়জ্ঞান করার ফলে শন্রুপক্ষের শান্ত 
সম্পর্কে তাঁহার ধারণা ভুল প্রমাণিত হয় । তাছাড়া নেপোলিয্নন অনেকক্ষেত্রে বিচারবদ্ধর 
অভাব দেখান । রাশিয়া অভিযান তাঁহার বিচারশান্তর অভাব প্রমাণ করে । রাশিয়ায় 
তাঁহার পরাজয়ের পরও নেপোলিয়ন নিজ শান্ত সম্পর্কে অহগকারে মন্ত থাকেন। 
লাইপাঁজগের যুদ্ধে নেপোলিয়ন পরাস্ত হইবার পর মিত্রশন্তি মীমাংসা প্রস্তাব পাঠাইলে 
তিনি ক্ষমতার মোহে তাহা প্রত্যাখ্যান করিয়া মারাত্মক ভুল করেন | 
রণকোৌশলের ক্ষেত্রে নেপোলিয়ন অনেক প্রকার উদ্ভাবনী শান্তির পরিচয় দেন একথা 
সত্য । কিন্তু তাহার প্রাতদ্বন্ধী সেনাপতি ডিউক অক্‌ ওয়োলংটন ও বলকার তাঁহার রণ- 
কৌশল তাঁহারই বিরুদ্ধে প্রয়োগ করেন । নেপোলয়নের সামরিক 
বিনে সাফল্যের মূল কারণ ছিল ঝটিকা আক্রমণ দ্বারা শু সেনার ধ্বংস 
না টং ধন। দীর্ঘস্থায়ী ও রনতক্ষয়ী যুদ্ধ চালাইতে [তান বিশেষ সক্ষম 
{ছলেন না । স্পেন, রাশিয়া ও জার্মানীর দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধে জড়াইয়া 
পাঁড়য়া তান মহাভুল করেন৷ কারণ এই দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধ চালাইবার মত লোকবল 
ও সম্পদ তাহার ছিল না! দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধে জরলাভ কারবার মত রণকৌণল তান 
প্রয়োগ কারতে পারেন নাই। 
ইল্লা িজ্রাত, long enouzh even for the mortar of acommon code of 


law...... which he iujscted into its joints..." D. Thomson—Europe since Napoleon. 
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হর নাই। ১৮৪৮ গ্রীঃ ফেব্রুয়ারী বিপ্রবের পর ফ্রান্সে পুনরায় প্রজাতন্ত্র স্থাপিত 
হয়। তৃতীয়ত ফরাসী বিপ্রবের ফলে ফ্রান্সের সমাজ ও অর্থনশীততে বহু সং্দুর- 
প্রসার পারবর্তন ঘটে । আভিজাত ও যাজক শ্রেণীর প্রাধান্য বিনষ্ট হয়। সমাজে 
সকল মানুষের সমান আঁধকারের দাবা স্বীকৃত হয়। সামাজিক সাম্য প্রতিষ্ঠিত হয় ৷ 
ব্যান্ত স্বাধীনতা ও ব্যান্তর আঁধকার দ্থাপত হয়৷ বিপ্লবের পরে এই আঁধকারগ্ীলকে 
বিনষ্ট করা বুরবো সরকারের পক্ষে সম্ভব হয় নাই। চতুর্থতিঃ, ফরাসী বিপ্রবে সামন্ততন্্ 


ধ্বংস হইলে জাঁমগ্ীল সাধারণ লোকের মধ্যে বিতারত হয় । ইহাকে বিপ্রবকালীন ভীম . 


ব্যবদ্থা বলা হয়! বিপ্লবের সমর যে ভূ ব্যবস্থা চাল: হর তাহা স্থায়ী হইয়া যায় ।১ 

ফরাসী বিপ্লবের লিবার্টি (Liberty) বা গণতান্তিক আদর্শ জনসাধারণের মনে স্থায়ী 
আসন পায় । ন্যাশন্যাল কনভেনশনের শাসনকালে ফ্রান্সে প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকার 
চালু হয় ॥ বিপ্লবের পরে এই ভোটাধিকার রদ করা হইলেও ফরাসী 
জনসাধারণ ইহার আবেদন ভুলে নাই । ১৮৪৮ খ্রীঃ ফেব্রুয়ারী 
বিপ্লবের পর ফ্রান্সে স্থারীভাবে প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকার চালু 
হয়। ফরাসী বিপ্লবের বাক্‌ স্বাধীনতা, সংবাদপত্রের স্বাধীনতা, সম্পত্তির অধিকার, 
{বচার 'বভাগের স্বাধীনতা, নেপোলিয়নের আইনাবলী ( Code Napoleon ), ধর্ম 
সাহফুতা এবং ধর্মনিরপেক্ষতার আদর্শ ফরাসী জাতির ধ্যান-ধারণাকে প্রভাবিত করে । 
১৮৩০ খ্রীঃ জুলাই বিপ্লব এবং ১৮৪৮ থাঃ ফেব্রুয়ারী বিপ্লবকে ফরাসী বিপ্লবের অনুসৃত 
বলা যার ।২ 


ইল্োপের উপর ফরাসী কিপ্লবেল্প প্রভাব (Impact of 
the French Revolution on Europe) 3 ফ্রান্সের বাহিরে সমগ্র ইওরোপে ফরাসী 
বিপ্লবের প্রভাব বিশেষভাবে অনুভূত হয়। গ্রীক পুরাণের কাহিনী হইতে জানা যায় 
যে জ্ঞান ও উদ্ভাবনী শান্তর আঁধজ্ঠান্রী দেবী ?মনার্ভা পূর্ণ মূর্তিতে স্বর্গের আধপাঁত 
জড়পটারের মস্তক হইতে জন্মলাভ করেন। ফরাসী বিপ্লবের 
ইওরোপে বিপ্লবের রী সক হইতে 
ভাবধারার ব্যাপকতা ভাবধারা মিনার্ভার ন্যায় ফরাসী দার্শীনকগণের মীন্ত্ক হই 
উদ্ভূত হইয়া. সমগ্র ইওরোপকে প্রভাবিত করে । ডোঁভড টমসনের 
মতে ইওরোপে ফরাসী বিপ্রবের ভাবধারার প্রভাব কম বৈপ্লাবক ছিল না। প্রায় একশত 
বৎসর ইওরোপের সমাজ ব্যবস্থাকে ফরাসী বিপ্রবের ভাবধারা প্রভাবিত করিয়াছিল ।* 
যোড়ণ শতকের র্‌ রিফরমে“শন বা ধর্ম সংস্কার আন্দোলন যেরূপ ইওরোপের জীবন প্রবাহকে 
আলো'ড়ত কারয়াঁছল, ফরাসী বিপ্লবের ভাবধারা অনুরূপ আলোড়ন সৃষ্টি করে 19 
>. 197 in the I19nth and 20:h centuries. 72, 19. 
রি ‘The First Revolution was directed against arbitrary monarchy, the second 
against aristocratic privilege, the third against middle class governments”—Dipson. 


৩, “Until 1914 the French Revolution could be regarded as the most important 
event in the life of modern Europe ৮7). Thomson. 


গণতান্ত্রিক আদর্শের 
জাগরণ 


8. David Thomson—Europe since Napoleon. 


নেপোলিয়ন ও ফরাসী বিপ্রব ৮ 


বিপ্লবের প্রথম দিকে সমগ্র ইওরোপে বিপ্রবের ভাবধারা দারুন আশাবাদ ও উদ্দীপনা 
সৃষ্টি করে। ইংলণ্ডের খ্যাতনামা কবি শেলী এই পটভুমিকায় তাঁহার বিখ্যাত কাঁবতা 
জেরার “ওড টু দি ওরেন্ট উইণ্ড” রচনা করেন। ইংরাজ মনীষী বার 
বাটার ফরাসী বিপ্লবের প্রশাস্ত গাহেন। ফরাসী বিপ্লবের মানব অধিকারের 
ঘোষণা এবং ফ্রাটারনিটি বা ভাতৃত্বের আদর্শ সমগ্র ইওরোপে সাড়া 
তুলে। আমেরিকার লেখক টম পেইন ও ইংরাজ দার্শনিক জেরোমি বেন্থামকে বিপ্লবী 
ফ্লান্স নাগরিক অধিকার দিলে এই সকল দেশে নূতন আশাবাদ জাগিয়া উঠে। শতাব্দীর 
পরিকীর্ণ রাজতান্ব্িক ভগ্রস্তুপের আবর্জনা সরাইয়া মানুষ নূতন জীবন লাভের স্বপ্ন 
দেখিতে আরম্ভ করে । ফরাসী বিপ্লবের বি*বজনীন আবেদন ( universal appeal ) 
“বিভন্ন দেশের উদারপন্থী ও প্রগাঁতবাদীগণকে প্রভাবিত করে । এ সকল দেশের রাষ্ট্র 
চিন্তার নূতন জাগরণ ঘটে । 
বিপ্লবের পরবতাঁ পর্যায়ে ফ্রান্সে সন্ত্রাসের রাজত্ব, ব্যান্ড স্বাধীনতার বিলোপ, 
অরাজকতা দেখা দিলে ইওরোপের প্রগাঁতবাদীরা হতাশ হইয়া পড়েন । এমনাঁক ইংরাজ 
মনীষী এডমাণ্ড বার্ক ফরাসী বিপ্লব সম্পর্কে তাঁহার দৃষ্টিভঙ্গী 
2 পাল্টাইতে বাধ্য হন। এদিকে বাজত দেশগলতে ফরাসী 
উদয় সরকারের শোষণ নীতির ফলে ক্রমে ক্রমে বিভিন্ন দেশে বিপ্লবের 
ভাবমূর্তি বিনষ্ট হয় । বিপ্লবের আদর্শের কথা বাঁললেও ফরাসা 
দেশ সাম্রাজ্যবাদ নীতি লইয়াছে ইহা স্পষ্ট হইয়া যায় । 
তবুও ইওরোপে ফরাসী বিপ্রব কিছ; স্থায়ী ফল রাখিয়া যায়। বিপ্লবের সন্তান 
নেপোলিয়ন বাজত দেশগযীলতে নানাবিধ সংগঠন চালু করেন । জার্মানী ও ইতালীতে 
নেপোলিয়নের সংগঠন কার্য এই দুই দেশের ভাবিষ্যৎ ইতিহাসকে প্রভাবিত করে । 
নেপোলিয়ন তাঁহার সংগঠনের জন্য ফরাসী বিপ্রবের জাতীয়তাবাদী আদর্শকে কাজে 
লাগান । এঁতিহাসিক সি. ডি. হ্যাজেনের মতে (0. D. Hazen) 
আক্রমণে পুরাতন রাজবংশগদ্ীলর পতন ঘটে। নেপোলিয়ন 
জার্মানীর ৩০০ রাজ্যকে ভাঙিয়া ৩৯টি রাজ্যে পারণত করেন এবং জার্মানীর বৃহত্তর 
অংশকে লইয়া কনফেডারেশন অফ রাইন বা রাইন রাজ্ট্সঙ্ঘ নামে এক রাজ্য গঠন করেন ৷ 
অনুরূপভাবে তিনি ইতালীর ক্ষুদ্র ক্দদ্র রাজাগীলকে ভাঙয়া দিয়া ইতালীর এঁক্যের 
পথও প্রশস্ত করেন। নেপোিয়নের সংগঠনের ফলে ইওরোপে জাতীয়তাবাদী ভাবধারা 
জাগিয়া উঠে। পরবতাঁকালে এই ভাবধারা ইওরোপে আলোড়ন তুলে। শেষ পর্যন্ত 
প্রথম মহাযুদ্ধের পর ১৯১৯ প্রঃ ভার্সাই সম্ধিতে ইহা স্বীকৃত হয়। এই বৈপ্লাবক 
ঘটনার সূত্রপাত বিপ্লবের সন্তান নেপোলিয়নই করেন। এঁতিহাসিক রেজ্ডাওয়ে এজন্য 
মন্তব্য করিয়াছেন “যেখানেই নেপোিয়নের সেনাদল গিয়াছিল সেখানে আর আগেকার 
অবস্থা ফিরাইয়া আনা সম্ভব হয় নাই!” ( Wherever Napoleonic army went, 
things were not the same again ) | 


৮৬ ইওরোপ ও বিশ্ব ইতিহাস পরিক্রমা 


এীতহাসিক ফিশার মন্তব্য করিয়াছেন যে “আধুনিক ভাবধারার তরবারি হিসাবে 
নেপোলিয়ন কাজ করেন 1৮৯ তান ইওরোপের বাভন্ন দেশে সামাজিক সাম্য, কোড 
নেপোলিয়ন, ভূমি ব্যবন্থার সংস্কার প্রভাতি যে ব্যবস্থা চালু করেন 
নেগৌঁনিক তর তাহা পুরাতনতন্কে ঝাঁঝরা করিরা দেয় । নেপোলয়নের বিজয় 
সংস্কার ব্যবস্থার চলন অপেক্ষা তাঁহার সংস্কার অনেক বেশী বৈপ্পবিক ছিল । নেপোলিয়ন 
সর্বত্র পদদলিত সাধারণ শ্রেণীর লোককে তুলিয়া ধরেন এবং সমাজে 
তাহার যোগ্যস্থানে বসাইবার চেষ্টা করেন । এই জাগরণ ইওরোপের জামদারী ও গীর্জা 
শাসিত সমাজকে ভাঁঙয়া ফেলে । 
সর্বশেষে বলা যায় যে ফরাসী ভাবধারা উনবিংশ শতকের ইওরোপের ইতিহাসকে 
গভীরভাবে প্রভাবিত করে । শিল্প বিপ্লব ও ফরাসী বিপ্লব এই 
টা দুই বিপ্রবের তরল্গাঘাতে পুরাতন ইওরোপের তটরেখা ধবীসয়া 
পড়ে এবং নুতন কনট্যুর বা তটরেখা গাঁড়রা উঠে । ডেভিড টমসন, 
আঁভমত দিয়াছেন যে ফরাসী বিপ্রব না ঘটলেও ইওরোপের পুরাতনতন্ত ভাঙিগ্না 
পাঁড়ত । ডোঁভড টমসনের এই অভিমত যতুন্তিগ্রাহ্য নহে । ইতিহাসে কি হইতে পারত 
‘তাহা না ভাবয়া যাহা ঘাটয়াছে তাহাকেই গণনা করা উাঁচত। সুতরাং ফরাসী বিপ্লবের 
গহররে নূতন ইওরোপের জন্ম হয় এ কথা বলা যায়। 


পঞ্চম অন্যাস 
ভিয়েন! কংগ্রেসে ইওরোপের পুনর্গ ঠন ও মেটারনিকৃতন্ 


( Reconstruction of Europe at Vienna Congress 
and the Metternich System ) 


Vf ভিস্লেন! কংগ্ৰেস বা ভিন্ন সন্সেলন্স, ১৮১০ রঃ (The 
Congress of Vienna )3 ১৮১৩ প্রীঃ লাইপাঁজপের যুদ্ধে নেপোলিয়নের পরাজয় 
হইলে নেপোলিয়নকে এলবা দ্বীপে নির্বাসিত করা হয় । নেপোলিয়ন ইওরোপে পুরাতন 
রাজবংশগুলকে হঠাইয়া নিজ সাম্রাজ্য স্থাপন করেন। নেপোিয়নের পতনের পর 
ইওরোপের পুনগ্গঠনের জন্য অ্টিয়ার রাজধানী ভিরেনা নগরীতে এই ইওরোপাঁয় মহা- 
সম্মেলন বা কংগ্রেস (১৮১৪ শ্রী) আহ্বান করা হয়। ইওরোপের বিভিন্ন রাষ্ট্রের 
দা :. প্রাতীনিধগণ এই সম্মেলনে যোগ দেন। প্রচুর জাঁকজমক ও 
লে আড়ম্বরের মধ্যে সম্মেলনের কাজ আরম্ভ হয় । রাজা, মহারাজা, 
7 .. মন্ত্রী ও কুটনৈতিকগণ, সেনাপাঁত ও সাংবাদিক প্রায় সকল শ্রেণীর 
লোক ভিয়েনা কংগ্রেসে যোগ দেন। ইওরোপের সকল দেশের 

প্রতিনিধি যোগ দেওয়ায় ইহা এক আন্তর্জাতিক মহাসন্মেলনে পাঁরণত হয় । কেবলমাত্র 


3. “Napoleon was the Bword of modern ideas," Fisher. 
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পোপ ও তুরস্কের সুলতান এই সম্মেলনে আহত হন নাই । ইওরোপের সকল দেশের 
প্রাতীনাঁধ এই সম্মেলনে যোগ দিলেও নেপোলিয়ন বিজয়ী চারিটি শক্তি যথা ইংলণ্ড, 
রাশিয়া, আভ্টয়া ও প্রাশিয়া এই সম্মেলনের প্রধান ক্ষমতার আধকারা হয় । 
ভিয়েনা সম্মেলনে ষে রাজনীতিজ্ঞগণ প্রধান ভূমিকা নেন তাঁহাদের নাম উল্লেখ করা 
দরকার । রাশিয়ার জার প্রথম আলেকজাণ্ডার স্বয়ং ভিয়েনা সম্মেলনের আলোচনা 
বার্বি সভায় যোগ দেন। জার প্রথম আলেকজাণ্ডার ছিলেন উদার 
মতাবলম্বী ও আদৰ্শবাদী লোক । “নেপোলিয়নের বিজেতা” রুপে 
তিনি ভিয়েনা সম্মেলনে বিশেষ সমাদর লাভ করেন। আল্টরয়ার 
প্রধানমন্ত্রী মেটারনিক ছিলেন একজন ধূরন্ধর কুটনীতিজ্ঞ। তাঁহার সন্দর্শন চেহারা, 
আকর্ষনীয় বাচনভঙ্গী, আইনের সক্ষয জ্ঞান ও বিভিন্ন ভাষায় কথা বলিবার শী্ত তাঁহাকে 
প্রায় একটি রোমান্টিক ব্যক্তিত্ব পারণত করে! তান ছিলেন ঘোর রক্ষণশীল ও পুরাতন- 
পন্ছী। তাঁহার চিন্তাধারা ভিয়েনা সম্মেলনের সিদ্ধান্তকে গভীরভাবে -প্রভাবিত করে । 
ইংলন্ডের প্রধানমন্ত্রী কাসলার ইওরোপে শান্তিসাম্য স্থাপনের জন্য আগ্রহ প্রকাশ করেন। 
ফ্রান্সের মন্ত্রী ট্যালির্যাপ্ড ছিলেন অত্যন্ত ধূর্ত, তাঁক্ষণ বুদ্ধি লোক। এঁতিহাসিক 
শেভিল তাঁহাকে “পাঁকাল মাছের ন্যায় পিচ্ছিল” (Slippery like an eel! ) বালয়া 
মন্তব্য কারয়াছেন ৷ ট্যালিরাণ্ডের লক্ষ্য ছিল বৃহৎ শক্তি চতুষ্টয়ের অন্তার্বরোধের সুযোগে 
ফ্রান্সের স্বার্থ রক্ষা করা । 
ভিয়েনা সম্মেলনের প্রাক্কালে বিজয়া বৃহৎ শত্তিবর্গ উচ্চ আদর্শ ও বাক্যজালের 
কুহোলকা সৃষ্টি করেন৷ “ইওরোপায় সমাজ ব্যবস্থার পুনর্গঠন; ইওরোপের রাজনৈতিক 
ব্যবস্থার পনরডুজ্জাবন ; ন্যায় ও সততার ভিত্তিতে ইওরোপের পনর্গঠন ; শান্তি স্থাপন” 
; প্রভৃতি উচ্চ আদর্শের কথা তাঁহারা ঘোষণা করেন । কিন্তু বাস্তবপক্ষে 
১/ ভিত সম্মেলনের এই সকল ঘোষণা ছিল কথার কথা মান্র। বৃহৎ শীল্তগহীল ছিল 
রক্ষণশীল ৷ ফরাসী বিপ্লবের ভাবধারাকে গ্রহণ কারয়া ইওরোপের 
পুনর্গঠন করার জন্য তাঁহাদের আদৌ ইচ্ছা ছিল না।১ ভিয়েনা কংগ্রেসের সম্পাদক 
জেন্তস্‌ (5202) এজন্য মন্তব্য করেন যে শভয়েনা বৈঠকে স্মবর্ণঝুগ সৃ্‌চষ্টর জন্য 
আশ্বাস দেওয়া হইলেও বৃহৎ শাল্তগীলর আসল উদ্দেশা ছিল নিজ নিজ স্বার্থ রক্ষা করা 
এবং পুরাতন ব্যবস্থাকে ফিরাইয়া আনা ৷” 
ভয়েনা সম্মেলনের প্রর্তানাধবর্গ দীর্ঘ আলাপ-আলোচনার পর ইওরোপের রাজনৈতিক 
পুনর্গঠনের জন্য তিনটি নীত গ্রহণ করেন, যথা, নাধ্য অধিকার ( Legitimacy ), 
শান্তসাম্য ( Balance of Power ) ও ক্ষাতপুরণ ( Compensa- 
LAT {i০॥)। নাধ্য অধিকার নীতির অর্থ ছিল এই যে নেপোলিয়ন যে 
সকল রাজবংশকে তাহাদের বংশানক্রামক সিংহাসন ও রাজ্য হইতে 
বাঁ্চত করেন সেই রাজবংশগডলের পুনঃ প্রতিষ্ঠা করা । নায্য আঁকার নীত অনুযায়ী 
১৭৮৯ প্রাঃ ইওরোপের যে সকল দেশে যে রাজবংশ আধাল্ঠত ছিল এবং নেপোলিয়ন 
P. 71-72. 


১, D. Thomson—Europe since Napoleon. 


৮৮ ইওরোপ ও বিশ্ব ইতিহাস পরিক্রমা 

যাহাদের বিতাড়িত করিয়াছিলেন, সেই দেশে সেই রাজবংশকে স্থাপন করা হয় । প্যারিসের 
দ্বিতীয় 'ান্ধ দ্বারা বুরবোঁ রাজবংশায় অষ্টাদশ লুইকে ফরাসী সিংহাসন দেওয়া হয়! 
বপ্পবের প্রান্গালে ফ্রান্সের যে বৈধ সীমানা ছিল তাহা ফ্রাংসকে ফরাইয়া দেওয়া হয় 


হুওর্রোপ ১৮১৫ 
৫৮ ত অন্তুয়া সাম্রাজ্য 


HZ 
| 9. ১০০ ২০০মাইল 
নিজ সীমানার বাহিরে যে সকল স্থান ফ্রান্স জয় করিয়াছিল তাহা ফ্রান্স ছাড়িয়া দেয়। 


নেপোলিয়ন বিভিন্ন বিজিত দেশ হইতে যে সকল শিল্প ও এ্তিহাসিক নিদর্শন লইয়া 
আসেন তাহা ফিরাইয়া দেওয়া হয়। নাধা অধিকার নাতি অনুযায়ী হল্যাণ্ডের সিংহাসন 


অরেঞ্জ রাজবংশকে, স্পেনের সিংহাসন বূরবোঁ বংশের অপর শাখাকে, ইতালীর পিডমণ্ট 


এ 
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রাজ্য স্যাভয় রাজবংশকে, পোপের রাজ্য পোপকে, দক্ষিণ ইতালীর নেপলস্‌ ও সিসিলি 
রাজ্য বুরবোঁ বংশের অপর শাখাকে ফিরাইয়া দেওয়া হয় । জার্মানীর ক্ষেত্রে নাষ্য 
অধিকার নীতির প্রয়োগে শিথিলতা দেখান হয় । নেপোলিয়ন জার্মানীর ৩০০টি রাজ্য 
ভাঙয়া যে পুনর্গঠন করেন তাহা একেবারে উড্ভাইয়া দেওয়া সম্ভব ছিল না। জার্মান 
জাতীয়তাবাদের জাগরণের ফলে জার্মানীতে পুরাপুরি নাধ্য অধিকার স্থাপন করা সম্ভব 
হয় নাই। শেষ পর্যন্ত জার্মানীকে ৩৯টি রাজ্যে বিভক্ত করা হয় এবং ৩৯টি রাজ্যকে 
লইয়া একটি বুন্ড বা শিথিল যুক্তরান্ট্র গঠিত হয় । অষ্ট্রিয়া উহার সভাপতির পদ পায় । 
ইতালীর ক্ষেত্রেও নাধ্য অধিকার নীতিকে শিথিলভাবে প্রয়োগ করা হয়। বেলজিয়াম ও 
নরওয়ের ক্ষেত্রে নাষ্য অধিকার নীতির ব্যতিক্রম করা হয়। 
শত্তিসাম্য নীতির অর্থ ছিল ফ্রান্স যাহাতে পুনরায় ইওরোপ আক্রমণ কাঁরতে না 
পারে এজন্য ক্ষমতার বণ্টন করা। বাগানের চারিদিকে যেরুপ লোকে বেড়া দেয় সেইরূপ 
ফ্লান্সের চারিদিকে শক্তিশালী রাষ্ট্র স্থাপন করিয়া ফ্রান্সের সহিত শত্তির ভারসাম্য রক্ষার 
ব্যবন্থা করা হয়। এই নীতি অনুসারে ফ্রান্সের উত্তর-পূর্ব সীমান্তে বেলজিয়ামকে 
হল্যাণ্ডের সহিত সংযুক্ত করিয়া নেদারল্যাণ্ড রাজ্য গড়া হয়। 
2717 ফ্রান্সের পূর্ব সীমান্তে জার্মানীর রাইন জেলাগহলকে প্রাশিরার 
সহিত সংযুক্ত করা হয়। ফ্রান্সের দক্ষিণ-পূর্বে তিনটি ক্যাণ্টন বা 
জেলাকে সুইজারল্যাণ্ডের সহিত ও ফ্রান্সের দক্ষিণ সীমান্তে স্যাভর ও জেনোয়াকে 
সার্ডিনিয়া রাজ্যের সাহত সংযুক্ত করা হর । ইওরোপের কোন শক্তি যাহাতে অপর শক্তি 
অপেক্ষা অধিক ক্ষমতাশালী না হর সোঁদকেও দৃষ্টি দেওয়া হর । 
ক্ষতিপূরণ নীতি অনুযায়ী নেপোলরনের বিরুদ্ধে যে সকল শান্তগঢল দীর্ঘকাল 
যুদ্ধ করিয়াছিল তাহাদের '্ষাতপচরণ দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়। অষ্টিয়া উত্তর ইতালীর 
লম্বাঁড, ভেনেশিয়া প্রদেশ ক্ষতিপূরণ হিসাবে পায় । এছাড়া 
নাতে টাইরল, সালজবার্গ ও ইলিরিয়া প্রদেশও অস্টরিয়াকে দেওয়া হর । 
প্রাশিয়া পায় স্যাক্সনীর 3 অংশ, পোল্যান্ডের ই অংশ এবং 
পাঁমরেনিয়া প্রদেশ । রাশিয়া ক্ষাতপুরণ হিসাবে ফিনল্যাণ্ড, পোল্যাণ্ডের ও অংশ ও 
বেসারাবিয়া প্রদেশ পায়। ইংলণ্ড ইওরোপের বাহিরে ক্ষতিপূরণ নেয় । মাল্টা, 
আইওানয়ান দ্বীপপুঞ্জ, হেলিগোল্যাণ্ড, ট্রিনিদাদ, মরিশাস, সিংহল, উত্তমাশা অন্তরীপ 
প্রভূত স্থান ইংলণ্ড লাভ করে । সুইডেন 'কতিপচরণ হিসাবে নরওয়ে পায়। এইভাবে 
ভিয়েনা সন্মেলনে ইওরোপের রাজনৈতিক পঢুনর্গ ঠন করা হয় । 
ভয়েনা সম্মেলনে বৃহৎ শাক্তিবর্গ বহু উচ্চ আদর্শের কথা ঘোষণা করিলেও কার্যক্ষেত্রে 
তাহারা অত্যন্ত প্রতিক্রিয়াশীল ও সঙকীর্ণ নীতি অনুসরণ করে। ইওরোপাঁয় জাতিগীল 
ভিয়েনা চুক্তির নেপোলিয়নের ব্যবস্থার পাঁরবর্তে রত যখন এক উন্নততর ব্যবস্থার আশা 
সমালোচনা করে তখন তাহাদের উপর ন্যায্য আঁধকার নামে পুরাতন রাজ- 
বংশগডলিকে চাপাইয়া দেওয়া হর। এই পুরাতন রাজবংশগদাীল ছিল ট্বৈরতান্র্িক 


১, “It undermined the dynamism of nationalism’—D. Thomson. 


৯০ ইওরোপ ও বিশ্ব ইতিহাস পরিক্রমা 


শাসনে বিশ্বাসী । ফরাসী বিপ্রবের উদারতন্তের হাওয়া ইহাদের স্পর্শ করে নাই । 
নাষ্য আঁধকার প্রভৃতি ইতিহাসের বাতিল করা নীতিকে ব্যবহার করায় এই চুন্তির 
ভিত্তি দুর্বল হইয়া যার । ভিয়েনা সম্মেলনের নেতৃবর্গ ফরাসী বিপ্লব-প্রসূত গণতন্ত্র ও 
জাতীয়তাবাদকে সম্পূর্ণভাবে উপেক্ষা করেন ৷ তাঁহারা ভুলিয়া যান যে এই দুই ভাবধারা 
ইতিহাসের নিয়মে জাগিরা উঠিয়াছে। ইতিহাসের এই ইঙ্গিত না বুঝিয়া তাঁহারা মহা 
ভুল করেন৷ ইহার ফলে দ্ব্পকালের মধ্যেই ভিয়েনা চুক্তি ভাঙিয়া পড়ে । ভিয়েনা 
চুক্তির ১৫ বৎসরের মধ্যে ফ্রান্সে স্বৈরাচারী বুরবো বংশের শাসন লোপ পার । সুতরাং 
গভরেনা চুন্ডি ছিল একটি অস্থায়ী ব্যবন্থা মাত্র । ১/ 
ভিয়েনা চুঁন্ডতে জাতীয়তাবাদকে সম্পূর্ণ নস্যাৎ করা হয়। নরওয়েকে সুইডেনের 
সাঁহত, িনল্যাণ্ডকে রাশিয়ার সাঁহত যুক্ত করা হয়। পোল্যাণ্ডকে বিভন্ত করিয়া রাশিয়া 
. ও প্রাাশয়ার সাহত যোগ করা হয় । বেলাজয়ামকে হল্যাণ্ডের সাহত 
মি যুক্ত করা হর। এই সকল দেশগুলির জাতীয়তাবাদ, সংস্কৃতি, 
ভাবধারা ও অর্থনীতি ছিল সংযুক্ত দেশগযীল হইতে সম্পূর্ণ পৃথক ৷ 
িন্তু এই দেশগুলির স্বার্থের কথা ভাবিয়া কেবলমাত্র শান্তিসাম্য ও বৃহৎ শান্তর স্বার্থের 
কথাই ভাবা হর । জাতীয়তবাদকে এইরুপ অগ্রাহ্য করা ছিল চুক্তি স্থাপনকারীগণের 
ঘোর অদুরদর্শতা । ফলে উনবিংশ শতকের জাগ্রত জাতীয়তাবাদের প্রাবনে ভিয়েনা চুক্তি 
বালির বাঁধের ন্যায় ভাঙিয়া পড়ে । ১৮৩০ খ্রীঃ বেলজিয়াম, হল্যান্ড হইতে ববাচ্ছিন হয় ৷ 
১৮৫৯ খ্রীঃ বিভন্ত ইতালী এঁক্যবদ্ধ হয় এবং ১৮৬৬ প্রীঃ বিভন্ত জার্মানী এক্যবদ্ধ হয় । 
তাছাড়া ভিয়েনা সম্মেলনে ইংল'ড, আষ্টুয়া, রাশিয়া, প্রাশিয়া প্রভৃতি বৃহৎ চতুঃশান্তই 
প্রাধান্য স্থাপন করে । তাহাদের দ্বার্থরক্ষার জন্যই এই সন্ধি হয় । ভিয়েনা সম্মেলনের 
সকল সিদ্ধান্ত বৃহৎ চতুঃশন্তি গ্রহণ করে। ক্ষুদ্র দেশগুলির কোন বন্তব্য এই সম্মেলনে 
গ্রহণ করা হয় নাই। জার্মানী প্রভৃতি দেশের নাগাঁরকেরা নেপোলিয়নের বিরুদ্ধে 
স্বাধীনতার লড়াই কাঁরলেও তাহাদের জাতীর এক্য বিনষ্ট করা হর । এজন্য কেহ কেহ 
ভিয়েনা চুন্তিকে “ঘোর প্রতারণা ও বিশ্বাসঘাতকতা” ( Great deception and 
betrayal ) বালয়া আভহিত করেন । ইতালীর রাজনৈতিক অস্তিত্ব লোপ করিয়া ইহাকে 
দ্র ক্ষুদ্র রাজ্যে ভাগ করা হয়। ইহার ফলে এই চুক্তি স্থায়ী হয় নাই । 
ভিয়েনা চুন্তির সমর্থনে বলা যায় যে জাতীয়তাবাদ ও গণতন্বর প্রভাত নবজ্ঞাত ভাব- 
ধারাকে এই সময় গ্রহণ করা সম্ভব ছিল না । গণতন্ত্র ও জাতীয়তাবাদ বিপ্লবের রন্তবারা 
পথে জন্মলাভ করিয়াছিল । তখনও এই সকল ভাবধারার গঠনমুলক দিক প্রকাটিত হয় 
নাই । নবজাত ভাবধারাকে গ্রহণ করিলে ইওরোপের পুনরার ঘোর বিপ্লব ও অশান্তি দেখা 
দিত। ভিয়েনা সম্মেলনের নেতাগণের প্রধান লক্ষ্য ছিল ইওরোপে শান্তি স্থাপন করা । 
প্ররাতন রাজবংশগ;লিকে নিজ নিজ রাজ্যে স্থাপন করার ফলে ইওরোপে মোটামুটি শান্তি 
ফিরিয়া আসে । এই শান্তি প্রায় ৪০ বংসরকাল স্থায়ী হয় । এই শান্তির সুযোগে সাহিত্য, 
শিল্প, বিজ্ঞান {বিকাশত হয় ॥ ইংরাজী সাহিত্যে শেলী, কীটস, বাররণ প্রভীত ; ফরাসী 
সাহিত্যে ডুমা, বলজাক, হিউগো ; জার্মান সাহিত্যে গ্যেটে ও শিলার তাঁহাদের অপরুপ 


ভিয়েনা কংগ্রেসে ইওরোপের পুনগঠিন ও মেটারনিকতল্র ৯১. 


সাহিত্য রচনা করেন। ইতিহাসে কোন চুক্তি চিরস্থায়ী হয় না। কারণ ইতিহাস হইল 
পরিবর্তনশীল ৷ সুতরাং ইতিহাসের নিয়মেই ভিয়েনা চুক্তি একদিন 
ভিন্না চুজির কৃতিত্ব ক্ষয় পায়। নেপোলিয়নের সহিত যুদ্ধের সময় মিল্ররাজ্ট্রগডলে 
কয়েকটি গোপন চুক্তির দ্বারা তাহাদের মধ্যে রাজ্য ভাগ করিয়াছিল । এই গোপন চুক্তির: 
ফলে ভিয়েনা সম্মেলনের নেতাগণের স্বাধীনভাবে কাজ করিবার উপায় ছিল না । ভিয়েনা 
চুক্তির আসল ব্ুটি ছিল ফ্রান্সকে কোণঠাসা করিয়া রাখা ৷ ফ্রান্স এই কোণঠাসা অবস্থা 
মানিয়া নেয় নাই। ইহার ফলে ফরাসী সম্রাট তৃতীয় নেপোলিয়ন এই চুক্তি ভাঙিয়া 
ফেলেন। তবুও যাদ্ধক্ষত ইওরোপে অর্ধ শতাব্দীর শান্তি স্থাপন কারয়া ভিয়েনা চুক্তি 
উল্লেখযোগ্য কাজ করে! মোটামুটিভাবে ইহা ছিল একটি “যুন্তিপূ্ণ ও রাজনোতিক 
বিজ্ঞতা সম্মত সান্ধ” ।১ 
মেটাব্রলিক প্রথা বা মেটাব্রলিকতত্্র ( Metternich Sys- 
tem): ইতিহাসের গাঁত-পরাস্থিত অথবা ব্যন্তির দ্বারা নিয়ান্মত হয় ইহা লইয়া মতভেদ 
দেখা যায় । তবে ইতিহাসে ব্যাক্তির ভূমিকা অস্বাঁকার করা যায় না । মাঝে মাঝে এমন 
ব্যন্তির উদয় হয় যাঁহারা নিজ বুদ্ধিবলে ইতিহাসের গাঁতকে নিয়ন্্ণ করেন । ১৮১৫- 
১৮৪৮ গ্রাঃ ইওরোপের ইতিহাসে অ্ট্রয়ার প্রধানমন্ত্রী প্রিন্স রেমেন্স ফন মেটারানকের 
প্রভাব বিশেষভাবে লক্ষ্য করা যায় । এজন্য ১৮৪১৫-১৮৪৮ প্রাঁঃকে “মেটারনিকের যুগ! 
বা Era of Metternich বলা হইয়া থাকে । 
১৭৭৩ থ্রীঃ জার্মানীর রাইনল্যাণ্ড অগ্চলে মেটারনিকের জন্ম হয়। ‘তান ছিলেন 
বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতি ছাত্র । পাঠ সাঙ্গ করিয়া আষ্টুয়া সরকারের পররাষ্ট্র বিভাগে ‘তান 
যোগ দেন ॥ দীর্ঘ ৪০ বংসরকাল ( ১৮০৯-১৮৪৮ খ্রীঃ) তান 
১78২ একাদিরূমে আল্টয়ার প্রধানমন্ত্রীর পদে অধিষ্ঠিত থাকেন। তান 
নিজেকে “নেপোলিয়ন বিজেতা” ( Conqueror of Napoleon ), 
বলিয়া দাবী করিতেন ৷ 
মেটারনিক ছিলেন সুদর্শন, মাজতর;চ, আভিজাত্যপ্র্ণ ও বাকচাতুর্ষে পারদশাঁ ৷ 
তাঁহার ব্যক্তিত্ব ছিল মধুর এবং বুদ্ধি ছিল তাঁক্ষয় । তান ছিলেন 
নদ মা চতুর, ষড়যন্ত্-পরায়ণ ও অহত্কারী।২ তানি নিজেকে প্রচণ্ড প্রাজ্ঞ 
লোক (০:5০16 ) বালয়া মনে কাঁরতেন । ভিয়েনা সম্মেলনে তান 
তাঁহার কুটনৈতিক দক্ষতার পরাকান্ঠা দেখান মাছ যেমন অবলালাক্রমে জলে ঘোরাফেরা 
করে তান সেইরূপ ভিয়েনা সম্মেলনের কুটনোতিক ঘ্বার্ণ জলে সাঁতার কাটিতেন।+ তিনি 
ছিলেন “কুটনীতির যাদুকর” ( Prince of diplomacy ). 
মেটারানিক তাঁহার ব্যত্তিত্বের দ্বারা ইওরোপাঁয় রাজন!তিকগণের উপর তাঁহার নৌতক 


bls and statesmanlike ০১৪০ 


3. “On the whole, it was 3 reasona 
Thomson. yk 

2. “Humility is hardly a proper weakness for a primate.” 
“Ho swam like a fish in the sparkling whirlpool at Vienna"—Ketelbey, 
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৯২ ইওরোপ ও বিশ্ব ইতিহাস পারক্রমা 


কতৃত্ব ( Moral dictatorship ) স্থাপন করেন । তিনি ছিলেন রক্ষণশীলতার (০০৮- 
3০809) ) ঘোর সমর্থক । বিপ্লবের পূর্বে ইওরোপে যে স্বৈরাচারী রাজতন্ত্র, 
আভজাততন্ ও সামন্ততন্ ছিল, তান তাহাকেই পুনঃ প্রতিষ্ঠার জন্য চেষ্টা চালান ৷ 
তাঁহার নীতিকে মেটারনিক সিস্টেম বা মেটারানিকতন্র বলিয়া আখ্যা 
মেটারনিকের মতবাদ দেওয়া হয় ৷. মেটারনিকের মতবাদের একটি এঁতিহাসিক ব্যাখ্যা 
ছিল । আল্টয়ার হ্যাপসবার্গ সাম্রাজ্য ছিল অনেকগীল জাতি ও ভাষাভাফীর সমন্বয়ে 
গঠিত ! নবজাত গণতান্ক ও জাতীয়তাবাদী ভাবধারা প্রবল হইলে হ্যাপসবার্গ 
সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অংশে স্বার়ত্বশাসনের দাবী উঠিবার সম্ভাবনা ছিল । ইহার ফলে এই 
সাম্রাজ্য ভাঙিরা পাঁড়ত। হ্যাপসবার্গ সাম্রাজ্যের এক্য রক্ষার জন্য মেটারনিক পুরাতন- 
তন্ত্র বা রক্ষণশীলতার ঘোর সমর্থক হন। তিনি জানিতেন পরিবর্তন স্বীকার করিলেই 
সাম্রাজ্য ভাঙয়া যাইবে । এই কারণে মেটারানক গণতন্ত্র ও জাতীয়তাবাদের (বরোধিতা 
করেন। মড়ক বা মহামারী যেমন একটি গৃহ হইতে প্রতিবেশী গৃহে ছড়াইয়া পড়ে 
সেইরূপ ফরাসী বিপ্রবের ভাবধারা এক দেশ হইতে অন্য দেশে ছড়াইয়া পাঁড়তোছল। 
প্রতিবেশী দেশে গণতন্ জয়লাভ করিলে আন্টয়াতে তাহা অনুপ্রবেশ করিবার সম্ভাবনা 
ছল । কেবলমাত্র আল্ট্য়াতে এই ভাবধারা দমাইয়া রাখলে পাঁরত্ান পাওয়া যাইবে না 
বাঁলয়া তিনি মনে করিতেন। এই কারণে তিনি সমগ্র ইওরোপের উপর তাঁহার রক্ষণশীল 
নাতি স্থাপন করার চেষ্টা করেন । 
মেটারানক ইওরোপের সর্বত্র পুরাতন রাজতন্ ও অভিজাততন্ন প্রভীতকে কায়েম 
রাখার চেষ্টা কারতেন। তিনি কোন রকম পরিবর্তন বা সংস্কারের বিরোধী ছিলেন । 
[তিনি বালতেন “রাজত্ব করুণ পরিবর্তন করিবেন না” ( Govern 
রি and change 7101)1719)। একবার পরিবর্তন আরম্ভ করিলে 
আর ইহাকে থামান যাইবে না বলিয়া তিনি মনে করিতেন । এজন্য 
সর্ব শ্থিতাবস্থা বা 98:05 0০ বজায় রাখাই ছিল তাঁহার নাতি ৷ তিনি দমন নীতির 
দ্বারা বৈপ্লবিক ভাবধারাকে উচ্ছেদ করার চেষ্টা করেন ৷ ' এজন্য মেটারানকের মতবাদকে 
রক্ষণশীল মতবাদ বলা হয়। জার্মানীর উপর অআ্টুয়ার প্রাধান্য বজায় রাখাও ছিল 
তাঁহার লক্ষ্য । ষ্ঠ 
মেটারনিক তাঁহার মতবাদকে কার্যকরী করার জন্য আ'্ট্রয়ার বিশ্বাবদ্যালয়গলেকে 
বশেষভাবে নিয়ন্ণ করেন। অচ্টরয়ার- উদারপন্ছী অধ্যাপক ও ছান্রগণকে তিনি দমন 
করেন। হীতহাস, রাষ্ট্র বিজ্ঞান ও দর্শন শাস্ত্র পড়া ‘তান বন্ধ করেন। সংবাদপত্রের 
স্বাধীন মতামত প্রকাশ বদ্ধ করেন। অ্টিয়ায় শিল্প কলা, শিক্ষা সব কিছুই নিয়ন্রণ 
জরিয়ে করা হয়। অধ্যাপক হেইজের মতে কেবলমাত্র সংগাঁতের উপর 
মেটারনিক নীতি  মেটারনিক নিয়ন্লণ খাটাইতে পারেন নাই । অষ্ট্রয়া সাম্রাজ্যের 
বিভিন্ন জাতির লোকের মধ্যে ভেদনীতি খাটাইয়া তিনি কেন্দ্রীয় 
সরকারের আধিপত্য দৃঢ় করেন ৷ তিনি চেক জাতির উপর জার্মান পলিশ, ইতালীয়গণের 
উপর হাঙ্গেরীয় পলিশ লেলাইয়া দেন । ফলে এই জাতিগডলের মধ্যে এঁক্য নষ্ট হয়! 
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ভিয়েনা কংগ্রেসে ইওরোপের পুনর্গঠন ও মেটারনিকতন্ ঠি 


পোল্যান্ডের আভিজাতগণের বিরুদ্ধে পোল্যাণ্ডের কৃষকগণকে তিনি কাজে নি 
জার্মানীতে তাঁহার মতবাদকে কায়েম করিবার 
জন্য মেটারনিক জার্মান রাল্ট্রসংঘকে কাজে 
লাগান ৷ তান জার্মানীর জাতীয়তাবাদী ছাত্র 


হকুমনামা পাশ করেন ৷ ইহার বলে-জার্মান 
বিশববিদ্যালয়গুির স্বাধীনতা-খর্ব করা হয় । 
জার্মান প্রগতিশীল ও উদারনৈতিঝ, মতবাদের 
কণ্ঠরোধ করা হয়। সংবাদপত্র নিয়ন্ত্রিত 
হয়। জার্মানীর পার্লামেপ্টগুিতে স্বাধীন 
আলোচনার অধিকার সংকুচিত করা হয়। 
জার্মানীর সংবিধানের ত্রয়োদশ ধারাকে মুলতুবী 
রাখা হয়। মেটারনিক প্রাশিয়াকেও তাঁহার 
রক্ষণশীল নীতি মানিয়া চলিতে বাধ্য করেন । 
মেটারনিক ভিয়েনা সম্মেলনে মোটামুটিভাবে পুরাতনতন্ন কায়েম করেন । ন্যায্য 
অধিকার নীতি ছিল তাঁহার প্রধান সহায় । এই নীতির সাহায্যে সর্বত্র তান পুরাতন, 
রাজবংশগড়লের শাসন দ্থাপন করেন৷ তিনি ইওরোপীয় শঙত্তি সমবায়ের দ্বারা সর্বত্র 
স্থিতাবন্থা বজায় রাখা এবং বিপ্লবকে দমনের প্রচেণ্টা চালান ৷ 
ইওরোদীয় নীতি ট্রপোর বৈঠকে (১৮২০ খ্রীঃ) তিনি ট্রপোর ঘোষণাপত্র ( Proto- 
&০] 0£1:-0৩8 ) দ্বারা প্রজাগণের সরকার পরিবর্তনের অধিকার হরণ করেন এবং 
স্বৈরাচারী রাজতন্ত্র কায়েম রাখার চেষ্টা করেন । এমন কি কোন দেশে বিপ্লব ঘাঁটলে 
সেই দেশে শক্তি সমবায়ের হস্তক্ষেপের আইনও চাল? করা হয়। এই আইনের বিরুদ্ধে 
ইংলণ্ডের তীব্র প্রতিবাদ তিনি নস্যাৎ করিয়া দেন। ট্রপোর ঘোবণাপন্র অনুসারে 
অষ্ট্রার সেনাদল ইতালীর নেপলস ও পিডমণ্টে প্রজাবিদ্রোহ দমন বরে । তাঁহার নির্দেশে 
ফরাসী সেনাদল স্পেনের প্রজা বিদ্রোহ দমন করে । এইভাবে মেটারানক ইওরোপের' 
সকল দেশে স্বৈর শাসন কায়েম রাখেন । 
শেষ পর্যন্ত মেটারনিক তাঁহার নীতিকে স্থায়ী করিতে পারেন নাই ৷ ভেরোনার বৈঠকে 
(১৮২২ খ্রীঃ ) ইংলণ্ডের বিরোধিতার ফলে এবং আমোরকার মনরো নীতির ধাক্কায় শান্ত 
সমবায় ভাঙিয়া পড়ে। শান্তি সমবায় ভাঙিয়া গেলে ইওরোপের অন্যদেশে হস্তক্ষেপের 
সুযোগ মেটারানিক হারাইয়া ফেলেন । ‘ইতিমধ্যে ১৮৩০ খ্রীঃ জুলাই বিপ্লবের আঘাতে 
ফ্রান্স ও বেলাজয়ামের পুরাতনতন্র ভাঙিয়া যায়৷ জুলাই বিপ্লবে ফ্রান্সে বুরবো বংশের 
পতন ঘটলে পশ্চিম ইওরোপে উদারতন্মের হাওয়া প্রবলবেগে ঢুকতে 
সেটারনিকের বিফলতা থাকে । অবশেষে ফেব্রুয়ারী বিপ্লবের (১৮৪৮ খ্রীঃ) ধাক্কায় 


মেটারনিকের নিজ দেশ অ'ষ্টুয়া ও জার্মানীতে মেটারানকতন্বের পতন হয় । মেটারানক 
স্বদেশ হইতে বিতাড়িত হইয়া ইংলণ্ডে আশ্রয় নেন। মেটারানকতন্বের পতন হইলেও 


৯৪ ইওরোপ ও বিশ্ব ইতিহাস পরিক্রমা 


মেটারানিক পরাভয় স্বীকার করিতে রাজা ছিলেন না । গা্বত ও অনুতাপহাীন মেটারানক 
তখনও বলেন যে “আম এই পৃথিবীতে হয় অনেক আগে আসিয়া গিয়াছ অথবা অনেক 
-পরে আসিয়াছি।”৯ 
মেটারানকতন্রের সমর্থনে বলা যায় বে ফরাসী বিপ্লবের সময় ইওরোপে যে অরাজকতা 
দেখা যায় সেটারানক অন্ততঃ তাহার হাত হইতে ত্রিশ বৎসরের জন্য ইওরোপকে রক্ষা 
করেন। এই ব্রাশ বৎসর শান্ত বজায় রাখার ফলে ইওরোপের সাহিত্য, শিল্প, বিজ্ঞানে 
অগ্রর্গাত ঘটে । তাছাড়া মেটারানক ছিলেন অস্ট্রিয়ার মন্ত্রী । অষ্টরিয়ার স্বার্থ রক্ষার চেষ্টা 
করা {ছল তাঁহার কর্তব্য আষ্টিয়া সাম্রাজ্যের এক্য রক্ষার জন্য তান রক্ষণশীল নীড 
‘চাল করেন৷ মেটারনিক ফরাসী বিপ্লবের ভাবধারার এীতহাসিক মূল্য বুঝিতেন না 
এমন নহে । মনে মনে তিন তাহা বুঝিতেন। কিন্তু আম্ট্রয়ার 
ED এক্য রক্ষার জন্য তিনি ইহার বিরোধিতা করেন । তান বলেন যে, 
“একটি ভঙ্গুর কাঠামোকে রক্ষার জন্য আমার গোটা জীবন 
দিলাম 1৮২ কেহ কেহ বলেন যে মেটারনিক তাঁহার প্রভু আষ্টরয়ার সম্রাট ফ্রান্সিস যোসেফের 
নির্দেশেই রক্ষণশীলতা চালু করেন ৷ সুতরাং ইহাকে মেটারানক প্রথা বা মেটারনিকতন্ম 
না বালয়া ফ্রান্সিস যোসেফ প্রথা বলা উচিত । 
যাহা হউক একথা অবশ্যই সত্য ষে মেটারনিকতন্ত ছিল নোতবাচক, দমনমূলক ও 
ভঙ্গুর । ইহা দ্বারা জনসাধারণের আশা-আকাঙ্খাকে দমাইয়া রাখা গেলেও জনসাধারণের 
যার দাবানলের ন্যায় জবাঁলয়া উঠে । 
মেটারনিকতন্ ছিল রক্ষণশীল, গাতহীন ও ইতিহাসের ধারার বিরোধী । মেটারানক 
ভুলিয়া যান যে, “তিনি বার্ধক্য দশাগ্রন্থ হইলেও, পৃথিব' প্রতিদিন নবযৌবন লাভ কাঁরতে- 
. ছিল। 'তনি প্রয়োজনের আতারন্ত সময় তাঁহার নাতি চাল রাখেন 1৮5 
ইশুল্পোলীক্ শক্তিক মাক (The Concert of Europe) £ ভিয়েনা 
সম্মেলনের নেতৃবর্গ বুবিয়াছিলেন যে নেপোলিয়নের পতন ঘটিলেও ফরাসী বিপ্লবের 
ভাবধারা সক্রিয় রহিয়াছে । ইহার প্রভাবে ফ্রান্সে এবং ইওরোপের কোন দেশে বিপ্লব দেখা 
দিলে ভিয়েনা চুক্তি ভায়া পাড়বে এবং ইওরোপের শান্তি বিপন্ন হইবে । এই সম্ভাবনা 
রোধ করিয়া ইওরোপে স্থিতাবন্থা বজায় রাখার জন্য তাঁহারা ইওরোপীয় শক্তিবর্গকে লইয়া 
একটি শান্ত সংঘ বা শান্ত সমবায় গঠনের পরিকল্পনা করেন । 
রাশিয়ার জার প্রথম আলেকজান্ডার পাঁবন্র চুক্তি (171 Allian০০ ) নামক একাঁট 
পারিকজ্পনা দ্বারা আন্তর্জাতিক শান্তি সমবায় গঠনের প্রথম চেণ্টা করেন৷ এই চুন্তি দ্বারা 
আর খরস্টধর্মের নোতক আদর্শের আলোকে ইওরোপের শাসন ব্যাবন্থাকে পারশন্ধ করার 
১ 


“I have come in this world either too early or too late.” 
২. “Tam giving my life to support a tottering structure.” 


৩, “He forgot that while he was growing old, the world was renewing its youth; 
-He'outlived his necessity.” i 
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কথা বলেন । জার আলেকজাণ্ডার মনে করিতেন যে করাসী বিপ্লবের অন্যতম কারণ ছিল 
চতি ইওরোপাঁয় রাজাগণের স্বার্থপরতা ও প্রজাগণের অবস্থার প্রাত 
উদাসীনতা । তিনি এজন্য ইওরোপায় রাজাগণকে এক খ্রাঁষ্টিয় ল্রাতৃ- 
সংঘের বন্ধনে আবদ্ধ হইবার কথা বলেন। ইওরোপায় রাজাগণ যাহাতে প্রজাগণকে 
সন্তানের ন্যায় ও রাজাগণ পরস্পরকে ভ্রাতার ন্যায় দেখেন সেজন্য তিনি আবেদন জানান । 
তিনি তাঁহাদের খ্রীষ্টধর্মের “ন্যায়, দয়া ও শান্তি” (Justice, charity and peace) এই 
তিনটি নীতি মানিয়া চলার কথাও বলেন। আল্টিয়া, রাশিয়া ও প্রাশিয়া পবিত্র চুক্তির 
প্রধান স্বাক্ষরকারী হয়। কিন্তু ইংলণ্ডের প্রধানমন্ত্রী ক্যাসলরি এই চুক্তি গ্রহণে 
অসম্মাত জানাইয়া মন্তব্য করেন যে “পবিত্র চুক্তি হইল উচ্চ দরের রহস্যময় পাগলামির 
নামান্তর মাত্র 1?* অষ্ট্রিয়ার মিটারানিক মন্তব্য করেন যে “পবিত্র চুক্তি হইল ধর্মের আবরণে 
রাজনৈতিক মতলব” এবং “উচ্চ শব্দকারী শূন্য কুম্ভ মান্র”। ইংলণ্ড, আক্া প্রভৃতি 
দেশের বিরোধিতার ফলে পবিত্র চুক্তি ব্যর্থ হয়। তবে ভুলক্রমে ইহার নাম শান্ত সমবায়ের 
সহিত জড়াইয়া ফেলা হয় ।৩ পবিত্ৰ চুক্তির বিফলতার জন্য জারের ধর্ম প্রবণতা ও রাশিয়ার 
প্রত ইওরোপীয় শন্তিগলির ঈর্ষা দায়ী ছিল । এছাড়া জারের বাস্তবতার অভাব ও গভীর 
আদ্শ‘বাদ পাঁবত্র চুক্তির বিফলতার জন্যও দায়ী ছিল । 
পাঁবনর চুক্তির বিফলতার পর মেটারনিক চতুঃশান্তি সন্ধি ( Quadruple Alliance ) 
নামে এক সন্ধি রচনা করেন। ইহার উপর ভিত্তি করিয়া ইওরোপাঁয শক্তি সমবায় গঠিত 
চুপি সন্ধি হয়। চতুঃশন্তি সন্ধির উদ্দেশ্য ছিল ইওরোপে শান্তি রক্ষা, ভিয়েনা 
চুপ্তিকে রক্ষা করা এবং ইওরোপো 'স্থিতাবন্থা বজায় রাখা । ইওরোপের 
সমস্যাবলী আলোচনার জন্য মাঝে মাঝে স্বাক্ষরকারা দেশগুলির বৈঠক বা কংগ্রেস 
আহ্বানের ব্যবস্থাও ইহাতে করা হয়। ইংলণ্ড, অষ্ট্রয়া, প্রাশিয়া ও রাশিয়া ছিল চতুঃ- 
শান্তি সন্ধির প্রধান প্‌ষ্ঠপোষক । চতুঃশান্তি সান্ধকেই ইওরোপায় শক্তি সমবায়ের প্রকৃত 
ভিত্তি বলা যায়। 
শক্তি, সমবাস্তরের বার্ষকলাপা (The Activities of the 
Concert 01 Europe ) ৪ চতুঃশান্ত সন্ধি অনুযায়ী শান্ত সমবায়ের প্রথম বৈঠক ১৮১৮ 
খ্রীঃ এ-লা-শাপেলে ( Aix-la-chapelle ) বসে । এ-লা-শাপেলের বৈঠকে সভ্যগণ 
একমত হইয়া ফ্রান্সকে শান্তি সমবায়ের পঞ্চম সভ্য হিসাবে গ্রহণ করে। ফ্রান্সের যোগদানের 
ফলে চতুঃশন্তি সমবায় পঞ্চশান্ত সমবায়ে পরিণত হয়। এই বৈঠকে নরওয়ের উপর 
সুইডেনের রাজার অত্যাচার, মোনাকোর রাজার বিরুদ্ধে প্রজাবর্গের আভযোগ সম্পর্কে 
সভ্যগণ একমত হইয়া সিদ্ধান্ত নেন। তাঁহারা সুইডেনের ও মোনাকোর রাজাকে প্রজা- 
গণের প্রাত ন্যায়সঙ্গত ব্যবহার করার নিদেশ দেন। এইভাবে 'িহুদাদনের জন্য বৃহৎ 
শন্তিগুলে শাক্ত সমবায়ের মধ্যে একমত হইয়া কাজ করে। কিন্তু কছনীদনের মধ্যে বৃহৎ 
১, “A piece of sublime mysticism and nonsense,” 
২. “A political intention under religious garb” aud “Loud sounding nothing.” 
৩, D, Thomson—Europe since Napoleon, ৮, 76. 
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শান্তগ:লের নিজ নিজ স্বার্থের সম্পাঁকত বিষয়ে আলোচনা আরম্ভ হইলে তাহাদের মধ্যে 
শবরোধ দেখা দেয় ॥ দাক্ষিণ আমৌরকার স্পেনের দবদ্রোহী উপানবেশগ্রীলকে স্পেনের 
হাতে 'ফরাই়া দেওয়া, ভূমধ্যসাগরে আরব জলদসনগণের দমন প্রভৃতি ব্যাপারে শাস্তি 
সমবায়ের বৈঠকে ইংলণ্ড আগ্গীন্ত জানায় । ফলে কংগ্রেসের সভ্য" 
তে গণের মধ্যে মতভেদ দেখা দেয়। ওঁতিহাসিক কেটেলাব মন্তবা 
সহিত বিভেদ কাঁরয়াছেন যে এই মতভেদ “কনসার্টের বাঁণীর গায়ে প্রথম ছিদ্র 
ধহসাবে দেখা দেয়” (First rift in the 101৩) 1 ট্রপোতে 
(I৮০০PPeaU) শান্ত সমবায়ের ধদ্ধতীয় অধিবেশন ১৮২০ খ্রীঃ বসিলে শান্ত সমবায়ের অন্ত- 
 ধর্রোধ আরও প্রকট হইয়া উঠে ইওরোপে রক্ষণশীলতাকে দ্থাপন করিবার জন্য ্রপোর 
বৈঠকে মেটারানক একটি প্রস্তাব দেন । ইহার নাম ছিল ট্রপোর ঘোষণাপন্র ( Protocol 
0f TroPPeau ) | এই ঘোষণাপত্রে বলা হয় থে বিপ্লবের দ্বারা এবং প্রজাগণের চাপে 
রাজতন্দের ক্ষমতা কমান চালবে না । যাঁদ কোন দেশে এই ঘটনা ঘটে তবে শান্ত সমবায় 
সেই দেশের আভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ কারয়া স্থিতাবদ্থা ?ফরাইয়া আনিবে । ইংলচ্ডের 
প্রধানমন্ত্রী ক্যাসলার এই প্রস্তাবের ঘোর {বিরোধিতা করেন । তান জানাইয়া দেন যে 
অত্যাচারী রাজার বিরুদ্ধে প্রজাগণের {বিদ্রোহ করার মৌলক আধকার আছে। তাছাড়া 
ইংলণ্ডের মতে কোন দেশের সার্বভৌম আকার ভায়া সেই দেশে শান্ত সমবায়ের 
হস্তক্ষেপ বরদাস্ত করা যাইবে না। ইংলণ্ডের প্রাতবাদ সত্বেও ট্রপোর ঘোষণাপত্র আম্টয়া, 
প্রাশিয়া ও রাশিয়ার নংখ্যাগুর; ভোটে শত্তি সমবারে গৃহীত হর । ট্রপোর ঘোষণাপত্রের 
জোরে ইওরোপে মেটারানকতন্ত্ কারেম হর। শান্ত সমবায় একট প্রতিক্রিয়াশীল, 
দ্বৈরতন্তের তলপাবাহ' প্রতিষ্ঠানে পাঁরণত হয় । 
অণ্টরয়ার লাইব্যাক শহরে শান্তি সমবারের তৃতীয় অধিবেশন ১৮২১ থ্রী বসে ৷ এই 
বৈঠকে জানা যায় যে ইতালীর নেপলস রাজ্যে প্রা দ্রোহ দেখা দিয়াছে । যেহেতু 
উরপোর ঘোষণাপত্র অনুসারে প্রজা বিদ্রোহ ছিল বেআইনী, সেহেতু ইহা দমাইবার সিদ্ধান্ত 
নেওয়া হয়। শান্ত সমবায় স্থির করে যে নেপলপের উদারতান্ত্িক বিপ্লব দমনের ভার 
আল্টয়াকে দেওয়া হইবে । আশ্ট্রয়া সরকার নেপলসের বিদ্রোহ দমন কারিয়া ইতালীতে 
রক্ষণশীলতাকে পুনঃ প্রাতিষ্ঠা করে। লাইব্যাকের বৈঠকে রাশিয়া গ্রীসের বিদ্রোহের 
প্রশ্ন তুলিবার চেষ্টা করিলে মেটারনিক কৌশলে রাশিয়াকে আপাততঃ নরস্ত করেন ৷ শান্ত 
সমবায়ের চতুর্থ বৈঠক ১৮২২ প্রাঃ ভেরোনা শহরে বসে । ইতিমধ্যে ইংলন্ডের প্রধানমন্ত্রী 
ক্যাসলারর মৃত্যু হয়৷ ইংলণ্ডের ন:তন বৈদেশেক মন্ত্রী ক্যানং মনে করতেন যে শান্ত 
সমবারের দ্বারা ইংলন্ডের স্বার্থ ও মর্যাদা ন্ট হইতেছে । এজনা তান শান্ত সমবায়ের 
সাঁহত ইংলণ্ডের সম্পর্ক ছিন্ন করার পক্ষপাতী ছিলেন । ভেরোনার বৈঠকে শান্ত সমবায় 
ইংলণ্ডের প্রাতবাদ অগ্রাহ্য কাঁরয়া স্পেনের উদ্ারনৈতিক বিপ্পব দমনের জন্য ফ্লান্সকে 
দায়িত্ব দেয় । ইহাতে ইংলণ্ড বিশেষ অসন্তুষ্ট হয় । ভেরোনা বৈঠকে ইংলণ্ডের আপাতত 
অগ্রাহ্য কারয়া স্পেনের আমোঁরকার উপানবেশের প্রশ্ন পুনরায় তোলা হইলে, ইংলণ্ড 
ভেরোনা বৈঠক ত্যাগ করে । অতঃপর ইংলণ্ড কার্যত শান্ত সমবায়ের সাহত সম্পর্ক ছিন্ন, 


= 
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করে। ক্যানিং আরও এক ধাপ আগাইয়া স্পেনের আমেরিকার উপনিবেশের স্বাধীনতাকে 
স্বীকৃতি দেন। শক্তি সমবায় যাহাতে দক্ষিণ আমেরিকায় হস্তক্ষেপ না করিতে পারে এজন্য 
তিন প্রাউণ নৌ-বাহিনী নিয়োগ করেন । এদিকে আমোরকার রাষ্ট্রপতি মনরো তাঁহার 
বিখ্যাত মনরো নীতি (১৮২২ খ্রাঁঃ) (Monroe Doctrine ) ঘোষণা করিয়া বলেন যে 
“আমেরিকা কেবলমাত্র আমোরকাবাসীদের জন্য । আমেরিকায় বহিঃশন্তির হস্তক্ষেপ সহ্য 
করা হইবে না ।” ইহার অর্থ ছিল যে দক্ষিণ আমেরিকায় শক্তি সমবায়ের হস্তক্ষেপে মাকিন 
য্্তরাষ্ট্র বাধা দিবে। ইহার ফলে শান্ত সমবায় দক্ষিণ আমেরিকা হইতে হাত গুটাইতে 
বাধ্য হয়। ক্যানিংয়ের বিরোধিতা ও মনরো নীতি শক্তি সমবায়ের সমাধি রচনা করে । 
ক্যানিং শান্তি সমবায়কে ব্যঙ্গ করিয়া বলেন যে “আমি পুরাতন পৃখিবাঁর ভারসাম্য রক্ষা 
কারবার জন্য একটি নৃতন পাবা স্থাপন কারিলাম।” ক্যানিংয়ের এই বক্রোন্তিতে ক্রুদ্ধ 
হইয়া মেটারানিক তাঁহাকে “ক্ষতিকারক উল্কাপিণ্ড” ( Malovolent meteor ) বলিয়া 
আঁভাঁহত করেন । ভেরোনা বৈঠকের পর ( ১৮২৮ প্রাঃ ) ইওরোপায় শক্তি সমবায় কার্যত 
ভাঙিয়া পড়ে । সেণ্ট পিটার্সবাগে শান্ত সমবায়ের শেষ অধিবেশন ১৮২৪ গ্রীঃ বসে। 
ইংলণ্ড এই বৈঠক বঙ্জন করে । গ্রীসের বিদ্রোহের প্রশ্নে আষ্ট্য়ার সাহত রাশিয়ার মত 
বিরোধের জন্য এই বৈঠক ভাঙিয়া যায়। ইহার পর শান্ত সমবায়ের অস্তিত্ব বিলুপ্ত হয় । 
আন্তঙ্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে ইওরোপাঁয় শ্তি সমবায়ের কিছু গুরুত্ব ছিল । অষ্টাদশ : 

শতকে বল প্রয়োগের দ্বারা বৈদেশিক নাতি পরিচালনার রেওয়াজ ছিল । এই শতকে 
আন্তর্জাতিক আইন ও ন্যায্য অধিকার মান্য করার পারবতে কয়েক 

উজিমবারের ব্যাটোলিয়ন সৈন্যকে অনেক বেশী দাম দেওয়া হইত। ফ্লেডারিক 

গুরুত্ব 

দি গ্রেট ও নেপোলিয়ন ন্যায় নীতিকে অগ্রাহ্য করিয়া বাহুবলের 

পরাকান্ঠা দেখান । জোর যার মুল্প;ক তার ইহাই ছিল অণ্টাদশ শতকের নিয়ম । বাহু 
বলকে মাপকাঠি হিসাবে গ্রহণ করায় অণ্টাদশ শতকে বহ: ফাদ্ধগ্রহ বাধে। ইহার ফলে 
আন্তর্জাতিক অরাজকতা দেখা দেয়। বাহুবল নীতির বিপজ্জনক পরিণাম ইওরোপের 
শান্তগ্ল ক্রমে উপলব্ধি করে। নেপোলিয়নের পতনের পর ইওরোপের শত্তিগুলি বাহু 
বলের পাঁরবর্তে পরস্পরের মধ্যে আলাপ-আলোচনা ও মীমাংসার দ্বারা আন্তজাতিক 
বিরোধ নিষ্পান্তর নুতন পথ গ্রহণ করে। শান্ত সমবায় ছিল এই নৃতন নীতির 
পরীক্ষাগার । শান্তি সমবারের এই আদর্শ পরবর্তী যুগে লীগ অফ নেশনসে 

রূপায়িত. হয় । 

ইণ্ুল্লোলীস্ত্র শক্তি সমবাস্তের বিষফ্ুলতাব কারণ 

( Causes of the failure of the Concert of Europe) ইওরোপায় শক্তি 
সমবায়ের গঠন ও ইহার নীতির মধ্যেই ইহার ধৰংসের বীজ নাহত ছিল । নিয়মতান্ত্রিক 
রাষ্ট্র ইংলণ্ড এবং দ্বৈরতান্িক রাষ্ট্র আন্টয়া ও রাশিয়াকে লইয়া শক্তি সমবায় গাঠত 
হইয়াছিল । নিয়মতান্রিক রান্ট্ের পক্ষে জনমত অগ্রাহ্য করিয়া বৈদেশিক নীত পারচালনা 


১. “Ihave broughs a New World into existence to redress ths balance of 


the Ola.” 


*_ ইতিহাস ( ১১শ )-৭ 


৯৮ ইওরোপ ও বিশ্ব ইতিহাস পরিক্রমা 


করা কষ্টসাধ্য (ছিল৷ ইংলগ্ডের পার্লামেন্টে বৈদেশিক নীতি সম্পর্কে মন্তীসভাকে 
সমালোচনা করা হইত ৷ এই ' সমালোচনা অগ্রাহ্য করা 'ব্রাটশ মন্ত্রী সভার পক্ষে সহজ 
{ছল না। স্বৈরতান্বিক দেশ যথা আম্টর়া ও রাশিয়ায় পার্লামেন্ট না থাকায় সেই 
দেশগুি জনমত অগ্রাহ্য কাঁরতে পারত ৷ সতরাং শক্তি সমবায়ে অষ্ট্রয়া প্রভাত 
ট্বরশাসিত রাষ্ট্রের নতি মানিয়া ইংলণ্ডের পক্ষে এক সাথে চলা সম্ভব ছল না। যাঁদ 
ইংলণ্ড মেটারানকের দমন নীতি সমর্থন করিত তবে '্রাটশ পার্লামেণ্টে সমালোচনার ঝড় 
উঠত । এই কারণে ইংলণ্ড ট্রপোর ঘোষণা-পত্রের বিরোধিতা করে । দ্বিতীয়তঃ, শান্ত 
সমবায় প্রধানত নেপোলিয়নের পনরাক্রমণের সম্ভাবনার বিরুদ্ধে গঠিত হইয়াছিল । 
শকছনীদনের মধ্যে ০ নপোলিয়নের পঢনরাক্রমণের সম্ভাবনা লোপ পাইলে শান্ত সমবারের 
প্রয়োজনীয়তা উবয়া যায়। নেপোলিয়নের আরুমণের ভরে বৃহৎ শান্তি যে একতা দেখার 


তাহা শীঘ্র ভাঙিয়া পড়ে । “শান্তি সমবায় ছিল ইওরোপায় এঁক্যের 
সত্যগণের স্বাগত ক্রটরমান স্ফুলিঙ্গ মান্র।”৯ তৃতীয়তঃ, মেটারানিক শান্ত সমবারকে 
বিরোধ £ ইংলণ্ডের 2 
বিরোধিতা রক্ষণশীলতা ও দ্বৈরতন্দের বাহনে পাঁরণত করায় ইহার প্রাণশান্ত 

[মত হইয়া পড়ে । ইতিহাসের গাঁত গণতন্ত্র ও জাতীয়তাবাদের 
পক্ষে যাইতোঁছল । শান্ত সমবায় ইতিহাসের স্রোতের বিরুদ্ধে যাইতে অক্ষম হয় । চতুর্থ তঃ, 
ইওরোপায় শান্ত সমবারের সভ্যগণের মধ্যে পারস্পারিক ঈর্ষা ও পরস্পর বিরোধী স্বার্থের 
সংঘাত এই প্রাতষ্ঠানের পতন ডাকিয়া-আনে। সদস্যগণের অন্তর্থন্ ও ক্ষমতার লড়াই 
শান্তি সমবায়কে দুর্বল করিয়া দেয় । মেটারানক আল্যার ড্বার্থের জন্য শান্তি সমবায়ের 
উপর তাঁহার রক্ষণশীল মতবাদকে চাপাইয়া দেন । ইংলণ্ড তাহার বাণিজ্যের স্বার্থে শান্ত 
সমবায়ের নীতির বিরোধিতা করে । পণ্ডমত্ঃ, শান্ত সমবায়ের পতনের জন্য ইংলন্ডের নাত 
বিশেষ দায়ী ছিল । ইংলণ্ডের পররাষ্ট্র মন্ত্রী ক্যানং মনে কাঁরতেন যে যুদ্ধের সময় 
শান্তজোট দরকার । তান শান্তির সময়ে শান্ত সমবায় রাখার বিরোধী ছিলেন । ক্যানং 
মনে কাঁরতেন যে শান্ত সমবায় থাকার কালে ইংলণ্ড তাহার বৈদেশিক নীতি স্বাধীনভাবে 
চালাইতে পাঁরতেছে না । ইংলণ্ড শান্ত সমবায়ে অপমানিত হইতেছে । সুতরাং তান 
শান্ত সমবায় হইতে ইংলণ্ডকে বিচ্ছিন্ন করার সিদ্ধান্ত নেন। ইংলণ্ডের বিরোধিতা শান্ত 
সমবায়ের পতন ত্বরান্বিত করে। সর্বশেষে আমোরকার মনরো নীতির ফলে আমোরকা 


মহাদেশে শান্ড সমবায়ের হস্তক্ষেপ নিষিদ্ধ হয়। শক্তি সমবারের পক্ষে মনরো নীতির 
বিরোধিতা করা সম্ভব ছিল না। 


>, “A fading speak from a glowing inspiration of what bad been, for a- shoyt 
time, a single-mined Europe.” Ketelbey. 


ষ্ঠ অন্যান্ত 


ফ্রান্সে জুলাই ও ফেব্রুয়ারী বিপ্লব 
( The July and February Revolution in France ) 


J স্সে জুলাই বিল্পব? ১৮৩০ খ্ৰীঃ বুরবোেঁ৷ ল্লাজবহশ্শেকর 
পাতন ( The July Revolution in France, 1830 3 The fall of the 
Restored Bourbon Dynasty )  নেপোলিয়নের পতনের পর ন্যায্য অধিকার 
নাতি অনুযারী ফ্রান্সের সিংহাসনে বুরবে' রাজবংশকে পঢুনঃস্থাপন করা হয়। ষোড়শ 
লঃইয়ের ভাতা অষ্টাদশ লুই ( Louis XVI ) নাম লইয়া ফ্রান্সের সিংহাসনে বসেন ৷ 
কিছুকাল রাজত্ব কাঁরয়া অষ্টাদশ লুইয়ের মৃত্যু হইলে, তাঁহার ভ্রাতা দশম চার্ল'স ফরাসী 
সিংহাসনে বসেন । দশম চালস মাত্র সাত বৎসর রাজত্ব কারবার পর ১৮৩০ থীঃ ৩০শে 
জ;লাই এক বিপ্লবের ফলে সিংহাসন হারান ৷ ফ্রান্সের সিংহাসন হইতে চিরতরে বুরবোঁ 
রাজবংশকে বিদায় লইতে হয়। ফ্রান্সে বংশানঃক্রমক রাজবংশের অবসান হয় । 

জুলাই জিলীবেক্ ক্তান্লণ ( Causes of the July Revolutiou ) 8 
ফ্রান্সের সমকালীন ইতিহাসের মধ্যে জুলাই বিপ্লবের বীজ লক্কাইত ছিল। ফরাসী 
বিপ্লবের ফলে ফরাসী জাতির সমাজ ব্যবস্থা ও জীবন দর্শন সম্পূর্ণভাবে পাল্টাইয়া যায় । 

এাতিহাসিক হ্যাজেন মন্তব্য করিয়াছেন যে “ফ্রান্সের ন্যায় অপর কোন 

3 দেশে এত ব্যাপক ও আমুল পরিবর্তন দেখা যায় নাই।”৯ ফরাসী 
দক্ষিণ ও বামপন্থা বিপ্লবের পরে ফ্রান্সে বিপ্রবের ভাবধারা অন্তঃসলিলা ফচ্গুর ন্যায় 
মতবাদ প্রবাহিত ছিল। অননুকুল পাঁরবেশে তাহা আবার দুইকুল ছাপাইয়া 
উঠে । ১৮১৫ খ্রীঃ পর ফ্রান্সের সমাজ ব্যবস্থায় একাট সংঘাতপর্রণ অবস্থা দেখা দের । 
দেশত্যাগ আভঙ্গাতগণ যাহারা বিপ্লবের সময় দেশত্যাগ কারয়াছিল.তাহারা নেপোলিয়নের 
পতনের পর ফিরিয়া আসে । জাহাজের তলায় ফটা হইয়া জল ঢুকলে জাহাজের খোলের 
ভিতরের ইণদুরগ্ীল যেমন প্রাণের ভয়ে জাহাজ হইতে লাফ দিয়া পড়ে ( Rats leave 
the sinking Ship ) তেমনই দেশের বিপদের দিনে ইহারা দেশ ছাড়িয়া যায়৷ কিন্তু 
বিপদ কাটিয়া ‘গেলে ‘ইহারা ফিরিয়া আসে ॥ এই সকল *দেশত্যাগী আঁভজাতগণ 
( emigrees ) ছিল খুবই উগ্রপন্হী রক্ষণশীল । বিপ্পবের আমলে ইহাদের বাজেয়াপ্ত 
ভূ-সম্পত্তি ও লুপ্ত আঁধকার ইহারা পুনরায় দাবী করে। বিপ্লবের আমলে ভূমি ও সমাজ 
ব্যবস্থায় যে পরিবর্তন হয় তাহাকে ইহারা উড়াইয়া দিতে বদ্ধপারকর ছিল । উগ্র রাজতন্তী- 
গণ পুরাতনতন্কে কায়েম করার সংকল্প নেয়। ইহারা উগ্র রাজতন্ত্রী দল ( Ultra 
Royalist Party ) নামে একাট দল গড়ে। অষ্টাদশ লুইয়ের ভ্রাতা ডিউক অফ 


আটায়ন ছিলেন এই দলের নেতা ৷ এই দল দক্ষিণ ফ্রান্সে এক হত্যাকাণ্ড চালায় । 


১, “No country Lin *Europe had undergone between 1789-1848 swooping and so 
vital transformation as had France.” Hazen. 


১০০ ইওরোপ ও বিশ্ব হীতহাস পরিক্রমা 


ইহাকে হোয়াইট টেরর বা “শ্বেত সন্তাস” বলা হর । দক্ষিণ ফ্রান্সে নেপোলয়নের সমর্থক 
ছল খুব বেশী ৷ শ্বেত সন্বাস দ্বারা এই সকল সমর্থকদের ?নার্বচারে হত্যা করা আরম্ভ 
হয়। এমন কি নেপোঁলয়নের প্রাত বিশ্বস্ত সেনাপাঁত নে (Gener! Ney) কেও হত্যা 
করা হয়। এদিকে উগ্র রাজতন্তী দলের বিপরীত মেরুতে ছিল উদারপন্থী দল ও 
প্রজাতন্রী দল ৷ ফ্রান্সের মধ্যবিত্ত শ্রেণী এই দলগহাল গাঁড়রা বিপ্লবের ভূমি ব্যবস্থা ও 
সামাজিক পাঁরবর্তনকে রক্ষা করার সিদ্ধান্ত নেয়। উদারপন্থীরা বিপ্লবের পরিবর্তন 
গীলকে যে কোন উপায়ে রক্ষা কাঁরতে সংকল্প নেয়। ফলে রক্ষণশীলতা বনাম উদার" 
তন্বের সংঘাতের ফলে ফ্রান্সে জুলাই বিপ্লব অনিবার্য হইয়া পড়ে । 


অষ্টাদশ লুই এই সংঘাত এড়াইবার জন্য একটি মধ্যপন্থী নাত নেন। তিনি 
১৮১৪ প্রঃ একা চার্টার বা সনদ দ্বারা কতক পরিমাণে উদারনৈতিক শাসন প্রবর্তন 
করেন ৷ কিন্তু এই সনদ দ্বারা সম্পান্তশালী লোকেদের ভোটাধিকার দেওয়া হয় ৷ ফ্রান্সের 
তন কোট লোকের মধ্যে মাত্র এক লক্ষ লোক ভোটাধিকার পায় । নূতন সনদে রাজার 
ক্ষমতা {তান অব্যাহত রাখেন ৷ তবে বাস্তব অবস্থা বুঝিয়া (তান 1কৎ উদারতা দেখান । 
তিনি বিপ্লবের সময় নির্বাসিত জীবন কাটাইয়া বহু কষ্ট ভোগ 
করেন ॥ এই কারণে প্রজাদের চাইয়া তিনি সিংহাসন হারাইতে 
ইচ্ছুক ছিলেন না । তিনি বালতেন যে “সিংহাসন হইল সকল আসন 
অপেক্ষা আরামপ্রদ £ ইহা হারাইয়া আমি পুনরায় ভ্রমণ করিতে চাহি না।”১ এতিহাসিক 
কোবানের (0০৮০৪) মতে মধ্যপন্থাকে সফল করিতে হইলে অষ্টাদশ লঃইয়ের উচিত 
ছিল উগ্র রাজতন্তীদের দমন করা । কিন্তু বার্ধক্যবশতঃ তান নিজে শাসনকার্যে নজর 
শ্দতে পারিতেন না । ফলে তাঁহার যুবতী উপপত্ী মাডাম ডি শায়লা ( Madame de 
08519 ) এবং মন্ত্রী ভিলেলের ( %11101০ ) হাতে সকল ক্ষমতা পড়ে। ভিলেলে ধাপে 
ধাপে পুরাতনতন্ প্রতিষ্ঠার জন্য চেষ্টা চালান। অষ্টাদশ লুইরের ১৮২৪ খ্রীঃ মৃত্যু 
হইলে ফ্রান্সে মধ্যপন্থা স্থায়ী হইবার শেষ আশা বিলুপ্ত হয়। ইহার ফলে বিপ্লব 
ত্বরান্বিত হয়। 


অষ্টাদশ লুইয়ের ভাতা দশম চাল“স সিংহাসনে বাঁসয়াই মধ্যপন্থা নীতিকে বিসর্জন 
দেন ভিলেলের “ধীরে চল’ নীতিতে অসন্তুষ্ট হইয়া তিনি তাঁহাকে পদচ্যুত কারয়া 
রি পাঁলিগন্যারু নামক একজন গোঁড়া রক্ষণপন্থীকে প্রধানমন্ত্রীর পদে 
দক্ষিণপন্থী নীতি নিযুক্ত করেন। দশম চার্লস ছিলেন উগ্র রাজপন্থী ( Ultra 
[২০১৪15:) দলের পৃজ্ঞপোষক। ফ্রান্সের সমাজ ব্যবস্থায় বিপ্লবের 

ফলে যে সকল পাঁরবর্ত'ন স্থায়ী হইয়া যায় তাহার সাহত কিছুতেই আপোষ কাঁরতে তানি 
রাজী ছিলেন না। তিনি এমন একজন গোঁড়া রক্ষণশীল ছিলেন যে মেটারনিকের ন্যায় 
রক্ষণশীলও তাঁহার উগ্রতায় ভ্তাদ্ভত হইয়া যান! দশম চার্লস ইতিহাস হইতে কোন 


১. “The throne is the softest of all chairs 217 do not like to go back in my (95915 
again,” 


অষ্টাদশ লুইয়ের মধ্য 
পন্থা ও ইহার বিফলত! 


জালে জুলাই ও ফেব্রুয়ারী বিপ্ব ১০১ 


শিক্ষা নেন নাই।১৯ তিনি কার়মনোবাক্যে স্বৈরশাসন স্থাপনের জন্য চেষ্টা করেন। 
তিনি বলেন যে “বরণ কাঠ চিরিরা অন্ন যোগাড় করব । কিন্তু ইংলণ্ডের রাজার মত 
উুটো জগন্নাথ হইব না।” দশম চালের হঠকারী নীতি বুরবো রাজবংশের পতন 
ত্বরান্বিত করে । 
দশম চাল সের মন্ত্রী পালগন্যাক যাজকশ্রেণী ও আভজাতগণের সহায়তায় পুরাতনতন্র 
কায়েম করার পন্থা নেন। এজন্য তান কয়েকটি প্রতিক্রিয়াশীল আইন পাশ করেন । 
দেশত্যাগী জাঁমদারগণকে তাহাদের বাজেয়াপ্ত জমিদারীর জন্য 
প্রতিজিয়াীল আইন ক্ষাতপঢ্রণ দেওয়ার আইন করা হয় । ক্ষতিপূরণের হার এত বেশী 
রচনা ও জুলাই শি ৭ 
অভিন্তান্স ছিল যে সাধারণ রাজস্ব হইতে ইহা দেওয়া সম্ভব হয় নাই । সুতরাং 
জাতীয় ঝণের উপর সুদের হার কমাইরা উদ্ধৃত্ত টাকা জামদারগণকে 
ক্ষতিপূরণ হিসাবে দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয় । ইহা ছাড়া ধর্মযাজকগণের স্বার্থ রক্ষা ও 
শিক্ষা ব্যবস্থায় ধর্ম ঘাজকগণের প্রাধান্য স্থাপনের জন্যও আইন করা হয় । উগ্রপন্থী 
জেসুইট সম্প্রদায়কে আগে বেআইনী ঘোষণা করা হইরাছিল। দশম চাস পূনরার 
তাহাদের সমর্থন করেন । জেসুইটরা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকদের মতামতের উপর কড়া 
নজর রাখে ৷ কোন অধ্যাপক স্বাধীন মত প্রকাশ করিলে তাঁহাকে চাকুরী হইতে বহভ্কার 
করাহর। ইহার ফলে ফ্রান্সে মধ্যযুগের ধ্মাঁয় গোঁড়াম ফিরিয়া আসিতে আরম্ভ করে। 
ইতিমধ্যে দশম চার্লস ১৮১৪ খীঃ সনদকে বানচাল করিবার সঙ্কল্প নেন। এই 
উদ্দেশ্যে ২৫শে জুলাই ১৮৩০ খ্রীঃ জুলাই আঁডন্যান্স জারী করা হয়। এই 
অডি'ন্যান্সের দ্বারা (১) সদ্য নির্বাচিত আইনসভাকে ভঙ্গ করা হয়। (২) ভোটা- 
ধিকারের আইন পাল্টাইয়া ভোটাধিকার সঙ্কোচন করা হয়। (৩) - সংবাদপত্রের কণ্ঠ 
রোধ করা হয়। (8) নূতন নির্বাচনের আদেশ দেওয়া হয়। এক বথায় অষ্টাদশ 
লুই ১৮১৪ প্রঃ চার্টার দ্বারা যেটুকু অধিকার 'দিয়াছিলেন, দশম চারল'স তাহা নস্যাৎ 


করিয়া দেন । 
জুলাই আর্ডন্যান্স জারী হইলে ফ্রান্সে দ্বৈরতন্দর স্থাপিত হইতেছে একথা উদারপন্থাী 


‘দল বঢ়ঝিতে পারে । তাহারা জনসাধারণকে প্রতিরোধের জন্য ডাক দেয়। প্যারিসের 


রান্তায় অবরোধ গাঁড়য়া উঠে । সরকারী সেনাদলও সরকারের পক্ষ 
জুলাই বিপ্ৰ ছাঁড়য়া জনতার সামিল হয়। অবস্থা প্রতিকূল দেখিয়া দশম চার্লস 
পদত্যাগ করেন৷ তান ইংলণ্ডে পলায়ন করেন । শোনা যায় যে তাঁহার 1পতৃপরুষের 
সিংহাসন হারাইয়া এই সময় তান অঝোরে কাদতোছলেন ৷ যুগ ধর্ম না বিয়া 
চিবার ফলে তাঁহার পতন ঘটে ৷ ইহার পর অর্লি'য়েন্স বংশীয় লুই ফিলিপ নিয়মতান্ত্রিক 
রাজা হিসাবে ফ্রান্সের সিংহাসনে বসেন । 


ই বিপ্লবেৰ ফলাফল (Results of the July Revolution) 8 
ন ৰ লাই বিপ্লব (১৮৩০ গ্রীঃ) এক আঁত গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হিসাবে স্থান 


১, “He learnt nothing and saw nothing.” 


১০২ ইওরোপ ও বিশ্ব ইতিহাস পরিক্রমা 


পাইয়া থাকে। জুলাই বিপ্লবে বুরবোঁ বংশের পতন ঘটে এবং আর্লয়েন্স বংশীর লুই 
{লিপ (Louis PhilliDPe ) সিংহাসনে বসেন। ভিয়েনা 
শি সম্মেলনে নায্য আধকার বা বংশানুক্রামক সিংহাসনে বসাইবার 
প্রভাব অধিকার স্বীকৃত হইযাছিল। নাব্য অধিকার অন:সারে বনরবোঁ বংশ 
ফ্রান্সে শাসন কারবার আঁধকারী ছিল৷ . কিন্তু জুলাই বিপ্লবে 
বুরবোঁ বংশকে পদচ্যুত করি আঁলয়েন্স বংশীর লুই ফিলিপকে সিংহাসনে বসাইলে 
নায্য আঁধকার নগতির পতন ঘটে ৷ ফ্রান্সের সিংহাসনে বংশানুক্রমে শাসনের আঁধকার 
লোপ পায় । জনগণের ইচ্ছায় রাজা [সিংহাসনে বাঁসবেন এই নীতিই জয়যুন্ত হয়। এক 
কথায় রাজার স্বগাঁয় আঁধকারের হ্থলে জনগণের স্বগাঁয় আঁধকার স্বীকৃত হয় । দ্বিতীয়তঃ, 
দ্বৈরাচারা বূরবোঁ বংশের দুলে ফিলিপের নিয়মতান্ত্রিক শাসন স্থাপিত হয়। লুই 
{ফলিল সংবিধান মানিয়া নিয়মতান্ত্রিক রাজা হিসাবে শাসন করিবার শপথনেন। 
ভোটাধিকার বাড়ান হয়। তৃতীয়তঃ, অভিজাত ও যাজক শ্রেণীর ক্ষমতা লোপ পায়৷ 
মধ্যবিত্ত শ্ৰেণী ক্ষমতা লাভ করে ব্যন্তি-্বাধীনতা ও সংবাদপত্রের স্বাধীনতা ও ধর্ম 
শনরপেক্ষতা স্থাপিত হর ॥ এক কথায় বলা যায় যে উগ্র রাজতন্ত্রী দল ফ্রান্সে প?ুরাতনতন্্ 
প্রতিষ্ঠার যে চেষ্টা চালায় তাহার অবসান ঘটে। ফ্রাণ্সে উদারতন্্র দ্হাপিত হয় । 
এঁতিহাসক লিপসন ফ্রান্সের জুলাই বিপ্লবকে ইংলণ্ডের “গৌরবজনক বিপ্লবের” 
( Glorious Revolution ) সহিত তুলনা করিয়াছেন । ফ্রান্সের বাহিরে ইওরোপের 
বিভিন্ন দেশে জুলাই বিপ্লবের ঢেউ ছড়াইয়া পড়ে । বেলজিয়াম হল্যান্ড হইতে বিচ্ছিন্ন 
হইয়া বেলজিয়ামের স্বাধীনতা ঘোষণা করে। বেলাঁজয়াম জাতীয়তাবাদীগণ তাঁহাদের 
জাতীয়তাবাদের সমর্থনে ফ্রান্সের সহায়তা ভিক্ষা করে এবং ফরাসী সেনাগণ বেলজিয়ামে 
ডাচ হস্তক্ষেপ নিরোধ করে ।৯ শেষ পর্যন্ত ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের যৌথ প্রচেণ্টায় লণ্ডন বৈঠকে 
বি এক চুক্তি (১৮৩১ প্রাঃ ) স্বাক্ষরিত হয় । ইহার ফলে বেলাজিয়াম 
বিপ্লবের প্রভাব স্বাধীনতা লাভ করে। জার্মানীর বিভিন্ন স্থানে জুলাই বিপ্লবের 
প্রভাবে আগ্ছিরতা দেখা দিলে মেটারনক কার্ল সবাড ঘোষণা-নামা 
পুনরায় জার? করিয়া উহা স্তব্ধ করিয়া দেন। জুলাই বিপ্রবের ফলে প্রাশিয়ায় একট 
উদারনৈতিক শাসনতন্ত্র চাল; হর । জুলাই বিপ্লবের প্রেরণায় মধ্য ইতালীতে জাতীয়তা- 
বাদী বিপ্লব দেখা দেয় । মডেনা ও অন্যান্য রাজ্যের স্বৈরাচারী শাসকগণ বিতাড়িত 
হন। কিন্তু আষ্ুয়ার সামারক হস্তক্ষেপে বিদ্রোহ প্রশমিত হয় । জ?্লাই বিপ্লবের 
ঢেউ পূর্ব ইওরোপের পোল্যান্ডে পেশছাইলে পোলগণ স্বাধীনতা লাভের জন্য 
রাশিয়ার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে । কিন্তু রুশ সেনাদল পোল্যাণ্ডের বিদ্রোহকে 
দমাইয়া দেয় । 
জুলাই বিপ্লবের প্রভাবে ইংলন্ডে সর্বসাধারণের ভোটাধিকার লাভের জন্য চাটন্ট 
আন্দোলন (01397615 movement) নামে এক গণ আন্দোলন দেখা দেয় । এই 
2, David Thomson, P. 249, i 


But there is also a different view about French intervention, Soe 0. D. Hasen- 
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ফ্রান্সে জুলাই ও ফেব্রুয়ারী বিপ্লব হি 


আন্দোলনের ফলে ইংলন্ডে ১৮৩২ প্রীঃ ভোটাধিকার আইন পাশ হর । জুলাই বিপ্লবের 
বিন প্রভাবে স্পেন ও সুইজারল্যাণ্ডে উদারনৈতিক শাসনতন্ত্র প্রবর্তিত 
চুক্তির ভিত্তি দুর্বন হর। এইভাবে জুলাই বিপ্লব ইওরোপের বিভিন্ন দেশে পুরাতন- 
হইয়া পড়া তন্নকে নড়াইয়া দের। ইহার আঘাতে ভিয়েনা চুক্তির ভিত্তি 
নড়বড়ে হইয়া বায়। ফ্রান্স ও বেলজিয়ামে এই সন্ধির ভিত্তি 
ধৰংস হইয়া যায় । গ্রীসের জাতীরতাবাদী যুদ্ধ জোরদার হয় । এঁতিহাসিক ডেভিড 
টমসনের মতে এই বিপ্লবের ফলে ইওরোপ দুইটি আদর্শগত শিবিরে বিভন্ত হয়। রাইন 
নদীর পূর্বাদকন্ছু ইওরোপে মোটামুটিভাবে জুলাই বিপ্রবের পরেও রক্ষণশীলতা কায়েম 
থাকে । কিন্তু রাইন নদার্টপশ্চিম দিকস্থ ইওরোপ যথা ফ্রান্স, ইংল'ড প্রভাতি দেশ 
উদ্নারতন্বাদী হইয়া উঠে। 
১৮৪৮ খ্ৰীঃ ক্রেব্রুস্্রাী জিপ (The February Revolution of 
France, 1848) 2 জুলাই বিপ্লবের ফলে (১৮৩০ খ্রাঃ ) অলিয়েন্স বংশীয় লুই 
“ফিলিপ ফ্রান্সের সিংহাসনে বসেন ৷ জুলাই বিপ্লবে তাঁহার রাজতন্ত্র 
বন ভিত্তি স্থাপিত হয় বলিয়া ইহাকে “জুলাই রাজতন্ত্র” (July Monarchy) 
বলা হয়। উদারতন্ত্রী (Liberal ) দলের মনোনাত ব্যন্তি হিসাবে লুই 'ফাঁলপ ফ্রান্সের 
সিংহাসনে বসেন ৷ যে পালনমেপ্ট তাঁহাকে নির্বাচন করে তাহার ৪৩০ জন সভ্যের মধ্যে 
২১৯ জন তাঁহার পক্ষে ভোট দেয় ॥ তিনি সর্বসম্মতিক্রমে নির্বাচিত হন নাই । তাছাড়া 


' {সিংহাসনে তাঁহার বংশান;ক্রামক দাবাঁও ছিল না । এই কারণে প্রথম হইতে তাঁহার রাজ- 


তন্মের পশ্চাতে একটি অবৈধতার ছাপ ছিল ॥ যাহারা আইনের মর্যাদায় বিশ্বাস কারত 
তাহাদের চক্ষে লুই ফিলিপ ছিলেন বেআইনী শাসক । 
লুই ফিলিপের ব্যন্তিত্বের কোন আকর্ষণ [ছল না। তাঁহার চালচলন ছিল সাদামাটা ৷ 
তাঁহার না ছিল চটক, না ছিল পাণ্ডিত্য । তিনি গণভোটের সাহায্যে নিজ জনাপ্রয়তা 
বাড়ান নাই। স:তরাং ব্যন্তিত্ব ও জনপ্রিয়তার অভাবে তাঁহার রাজ- 
ভিত তন্ন লোকচক্ষে হেয় হইয়া পড়ে । এছাড়া ফ্রান্সের প্রধান রাজনৈতিক 
দলগুলি তাঁহার ঘোর বিরোধী ছিল। প্রজাতন্বাদীরা রাজতন্ত্র 
উচ্ছেদ করিয়া প্রজাতন্দ প্রতিষ্ঠার চেষ্টা চালায় ৷ মধ্যবিত্ত শ্রেণী ছল এই দলের সমর্থক ৷ 
নমাজতন্তুবাদীগণ তাঁহার শ্রমিক বিরোধাঁ, ধনীঘে বা অর্থনীতির জন্য তাঁহার পতন কামনা 
করে। নাধ্যপন্থীরাও তাহাকে অবাঞ্ছিত মনে করে । বোনাপার্টবাদী দল তাঁহার না্কয় 
বৈদেশিক নীতির দরুণ তাঁহার উচ্ছেদ কামনা করে প্রজাতন্লী দলের সাহত এই দলগ্নীল 
যোগ দলে লুই ফিলিপের পতন ত্বরান্বিত হয় । নু 
এদিকে লুই ফিলিপের অর্থনীতি ও বৈদেশিক নীতি তাঁহার বিরুদ্ধে জনমতকে 
প্রভাবিত করে। কাশিমীর পেরিয়ার ও গিজো প্রভত রক্ষণশীল নেতার প্রভাবে লুই 
ফিলিপ স্থিতাবন্থা নীতির ভক্ত হইয়া পড়েন! এই সকল নেতা বলিতে থাকেন যে লুই 
ফিলিপ ১৮১৪ প্রাঃ সনদ মানিয়া কাজ করিতেছেন। সুতরাং আর কোন সংস্কার বা 
পরিবর্তনের দরকার নাই ৷ সনদাঁটকে বলায় রাখিয়া শাসনকার্য চালাইলেই চলিবে ॥ 


১০৪ ইওরোপ ও বিশ্ব ইতিহাস পরিক্রমা 


{ ফলে শিল্প বিপ্রবের ফলে শ্রমিকদের কম মজুরী ও বেশী খাট্ুনী খাটান হইলে লুই ালপ 
এ বিষয়ে শ্রামকদের দ:রবন্থার প্রাতকারের জন্য কিছু করিতে নারাজী হন। ফলে 
শ্রমিকদের কষ্টের একশেষ হয় ৷ কিন্তু লুই ফিলিপ হস্তক্ষেপ না করার নীতি লইয়া ধনী 
মিল মালিকদের স্বার্থরক্ষা করেন৷ ফলে লায়ন্স (1,07১) শহরে কয়েকবার শ্রমিক 
বিদ্রোহ ঘটে। সমাজতন্তীদল লুই ?ফালিপের সরকারের নাম দেয় “বুর্জোয়া রাজতন্ত্র” ৷ 
তাহারা ইহার পতন কামনা করে । বৈদেশিক নীতির ক্ষেত্রে লুই ফালিপের একমাত্র লক্ষ্য 

ছিল যে কোন মূল্যে ফ্রান্সের সাহত অন্য দেশের শান্তি রক্ষা করা 
বি ও বৈদেশিক এবং ইংলণ্ডের সাঁহত সিত্রতা রক্ষা করা । তিনি গৌরব ঁপয়াসী 
ফরাসী জনগণের গৌরব পিপাসা মিটাইবার জন্য জোরালো বৈদেশিক 
নাতি গ্রহণে অসম্মত হন। ইহার ফলে পার্লামেন্টে তান নিন্দিত হন। ফরাসী জনগণ 
তাঁহার উপর আগ্ছা হারাইয়া ফেলে । তান বেলাজয়াম ও মিশরে ফরাসী প্রভাব স্থাপনের 
সুবর্ণ সুযোগ ইংলচ্ডের চাপে হেলায় ত্যাগ করিলে ফরাসী পর্র-পান্রকা তাঁহার নীতিকে 
ঘোর সমালোচনা করে । তান মরক্কোতে ফরাসী প্রভাব বিস্তারের সুযোগও ত্যাগ বরেন ৷ 
তান অনুরূপভাবে ইংলণ্ডের চাপে দেপনের উত্তরাধিকারীণি রাজকন্যার সহিত তাহার 
পুত্রের বিবাহ নাকচ করেন৷ লোকে তাঁহার বৈদেশিক নীতিকে “বন্ধ্যা ও নিস্ফলা” নীতি 
বলে ৷ বোনাপাটিন্ট দল তাঁহার বৈদেশিক নীতির বিরুদ্ধে জোর প্রচার চালায় ৷ 
লুই ফিলিপ সংবিধান মানিয়া চলিলেও গণতন্বের নীতি অনুসারে আইনসভাকে মন্ত্রী 
নির্বাচনের অধিকার দেন নাই । তিনি সর্বদাই 
বিশেষ অধিকার বলে মন্ত্রী নিয়োগ বা পদচ্যুত 
করেন । এইভাবে তিনি একের পর এক মন্ত্রী- 
সভাকে ভাঙিয়া দেন। তাছাড়া তিনি 
সেপ্টেম্বর আইন (September Laws) দ্বারা 
সংবাদপত্রের দ্বাধানতা সঙ্কুচিত করেন। 
সরকারের বিরুদ্ধে সমালোচনা দণ্ডনীয় অপরাধে 
পরিণত হয়। জত্রীর দ্বারা বিচার উঠাইয়া 
দেওয়ার ফলে যে কোন অভিযযুন্ত ব্যান্তকে 
সরাসাঁর দণ্ডিত করার ব্যবস্থা করা হয়। লুই 
রি ফিলিপ দমন নাতির সাহায্যে তাঁহার 
[বিরোধীদের ভ্তব্খ করিয়া দেওয়ার চেষ্টা করেন ৷ ইহার ফলে তাঁহার শাসন সম্পর্কে ঘৃণা 
দেখা দেয়। 
ইতিমধ্যে তান গুইজো নামক এক ব্যান্তকে মন্ত্রীসভা গঠনের ভার দেন। গুইজো 

{ Guizot) ছিলেন বিধান ও সবন্ধা। তিন লুই ফিলিপের আস্থাভাজন লোক 
ছিলেন৷. গুইজোর মতামত লুই ফাঁলাপির খুবই মনোমত হয় । গুইজো বলেন যে 

সংবিধানে রাজার পদ যখন আছে তখন রাজার ক্ষমতা থাকিতে বাধ্য ৷ (Throne is not 

an empty chair) “সিংহাসন শুধুমাত একটি খালি চেয়ার নহে ৷” আইন সভার ক্ষমতা 
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থাকলেও, রাজার ক্ষমতা আছে। গুইজো আইন সভায় (0৭৮০15) রাজার সমর্থক 
বাড়াইবার জন্য নির্বাচনে কারছ্রীপ ও নির্বাচিত সভ্যদের হাত করার ব্যবস্থা করেন। 
নির্বাচনের সময় টাকা ছড়াইয়া তান রাজার সমর্থকদের নির্বাচিত করেন। নির্বাচিত 
সদস্যদের নগদ টাকা, কনট্রাই প্রভৃতি দিয়া রাজার অননকুলে আনেন । লোকে ঠাট্টা করিয়া 
ইহাকে “7১4৩9 Legal? বা আইন সঙ্গত উৎকোচ বলিতে থাকে । এইভাবে আইন সভার 
অধিকাংশ সভ্য রাজার পক্ষভুন্ত হইলে আইন সভার স্বাধীন চারত্র বিনষ্ট হয় । লুই 
{ফিলিপ যাহা বলেন আইন সভা তাহাই সমর্থন বরে। আইন সভার সভ্যরা প্রজাদের 
প্রাতীনধি না হইয়া রাজার দরবারী সদস্য পাঁরণত হন । সবাধীনচিন্ত ?থয়ার্স (Thiers) 
নামে এক সদস্য এজন্য তাহাদের ধিক্কার দিয়া বলেন যে, “ফরাসী আইনসভা হইল একাট 
বাজার, যেখানে সভ্যগণ বিবেক বিনিময় বরেন”। এইভাবে সংাবধানের আড়ালে লুই 
ফিলিপ স্বৈর শাসন স্থাপন করেন । 
লুই ফিলিপের বুর্জোয়া অর্থনীতি, স্বশাসন ও বৈদেশিক নীতির ব্যর্থতা ফরাসী 
জাতিকে হতাশ করে । এই সরকার সম্পর্কে লোকে আগ্রহ হারাইয়া ফেলে । ফরাসী 
কাব ও দার্শনিক লা মার্টিন বলেন যে “ফ্রান্স ক্লান্ত ও *বরন্ত হইয়া পাঁড়য়াছে” ( France 
is bored ) | 
লুই ফিলিপের মন্ত্রী গুইজো নির্বাচনে দুনর্গীত সৃষ্টি কারলে ইহার প্রাতাবধানের 
জন্য উদারনৈতিক দল ভোটাধিকার বাড়াইবার দাবী জানায়। ইহার ফলে প্যারিসে 
দারুন উত্তেজনা দেখা দেয়। উদারনৈতিক দল ভোটাধিকার 
ভোটাধিকার বাড়াইবার দাবীতে ২২শে ফেব্রুয়ারী ১৮৪৮ খ্রীঃ প্যারিসের ময়দানে 
যান “এক জমায়েত করে। গ্ুইজো এই সভা নিষিদ্ধ করিলে, জনতা 
বি ক্ষিপ্ত হইয়া “গুইজো নিপাত যাক” ধান দিয়া গুইজোর গৃহ 
আক্রমণ করে। সশস্ত্র রক্ষীগণের সাঁহত জনতার সংঘর্ষ হয়। 
কিছ লোক নিহত হয় । ইতিমধ্যে প্রজাতন্তী ও সমাজতান্ত্রিক দল, ছাত্র ও শ্রমিকেরা 
এই বিপ্লবে যোগ দেয় । অবস্থা আয়ত্তের বাহিরে চলিয়া গেলে লুই ফিলিপ পদত্যাগ 
কারতে বাধ্য হন । এইভাবে ফ্রান্সে জুলাই রাজতন্ত্রের পতন ঘটে । 
লুই ফিলিপের শাসননীতির বিফলতা কেবলমাত্র এই বিপ্লবের জন্য দায়ী ছিল না। 
ফরাসী বিপ্লবের ভাবধারা ফ্রান্সের জনমানসে গভীর অস্থিরতা সৃষ্টি করে । যতাঁদন না এই 
ভাবধারা ফ্রান্সে স্বাকাতি পায় ততদিন বারে বারে প্ঢুরাতন ব্যবস্থাকে ফেলিয়া দেওয়ার 
চেণ্টা চলে । ডোঁভড টমসনের ভাষায় বলা যায় যে, “যেমন 
নি পুরাতন বোতল নুতন টগবগে মদ্যকে ধাঁরয়া রাখিতে পারে না, 
বোতল ফাটিয়া যায়, সেইরূপ রাজতন্ন ও রক্ষণশীলতা নুতন 
ভাবধারার আঘাত সহ্য করিতে পারে নাই ৷" 
লুই ফিলিপের মন্ত্রী গুইজোর দ:নীতময় শাসনের অবসান এবং পার্লামেণ্টে 
নির্বাচনের ভোটাধিকার বাড়াইবার দাবী জানাইয়া উদারনৈতিক দল ১৮৪৮-এর ২২শে 
ফেব্রুয়ারী প্রথম সশদ্রর বিপ্লব আরম্ভ করে। পরদিন ফ্রান্সের প্রজাতন্ত্রী দল এই বিপ্লবে 
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যোগ দেয় । উদারতন্তীগণের লক্ষ্য ছিল ফ্রান্সে পুনরায় একটি নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্র 
স্থাপন ৷ কিন্তু প্রজাতান্তিক দল এই আদর্শে বিশ্বাস কারত না । তাহারা ফরাসী 
বিপ্পবের ত্রিবর্ণ পতাকা লইয়া প্রজাতন্ত ও প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটাধিকার দাবী করে। 
উদারনৌতক দল বিপ্লবের উপর নিয়ন্ত্রণ হারায় । প্রজাতন্ব্রাদের চাপে লুই ফিলিপ 
পদত্যাগ করেন। প্যারিসের জনতার সাহায্যে প্রজাতন্তীরা ফ্রান্সে দ্বিতীয় প্রজাতন্ 
ঘোষণা করে। সমাজতান্ত্রিক দল তাহাদের সমাজতান্তিক কর্মসূচীর ভিত্তিতে দ্বিতীয় 
প্রজাতন্বের সামিল হয়। ফেব্রুয়ারী বিপ্লবের ফলে ফ্রান্সে দ্বিতীয় প্রজাতন্ন ও 
প্রাপ্তবরস্কের ভোটাধিকার স্থাপিত হর । বেকারদের জন্য জাতীয় কর্মসংস্থা ( National 
Workshop ) চ্ছাপিত হর। কিন্তু দ্বিতীর প্রজাতন্ন ফ্রান্সে আধকাঁদন স্থায়ী হয় 
নাই ৷ প্রজাতন্তী ও সমাজতন্লীগণের অন্তার্বরোধের ফলে দ্বিতীয় প্রজাতন্র ক্ষয় পায় । 
এই সুযোগে বোনাপার্টি্ট দলের নেতা লুই নেপোলিয়ন প্রজাতন্বের সভাপাতি নির্বাচিত 
হইয়া দ্বিতীয় প্রজাতন্ত্রের উচ্ছেদ করেন । এীতিহাসিক 1স. ভি. হ্যাজেনের মতে “ফ্রান্সের 
ফেব্রুয়ারী বিপ্পব ছিল অসাধারণ দ্রুত, সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত এবং অত্যন্ত চরমপন্হী ৷ 
যাহা হউক, ১৮৪৮ ্রীঃ বিপ্রবের ফলে ফরাসী প্রজাতন্ত্র একেবারেই ধংস হয় । 

ফ্রান্সের বাহিরে জার্মানীর প্রাশিয়া, ব্যাভেরিয়া প্রভৃতি স্থানে, আষ্টরয়ায় ও আল্লা 
সাম্রাজ্যের বোহোময়া, হাঙ্গেরী, উত্তর ইতালিতে এবং অবশিষ্ট ইতালীতে ফেব্রুয়ারী 
বিপ্লবের প্রভাবে বিরাট অভ্যুত্থান ঘটে ৷ গণতন্ত্র ও জাতীয়তাবাদ এই বিপ্লবের আভঘাতকে 
প্রবল শান্তণালী করে। মেটারনিকতন্বের পতন ঘটে (বিস্তারিত বিবরণ সপ্তম অধ্যায় 
প্‌ঃ ১১১ দেখ )। ফেব্রুয়ারী বিপ্লবের আঘাতে ভিয়েনা চুক্তির বহ: অংশে ফাটল ধরে ৷ 
ইওরোপে পুরাতনতন্বের পতন আসন্ন হয়। 

১৭৮৯ শ্রী: ফ্ব্লাসী বিপ্লব; ১৮৩০ শ্রীঃ ভুলাই বিলৰ; ১৮৪৮ 
খ্ৰীঃ ক্েভ্রুয্সান্ী বিলব্বেন তুলনা ( Comparison between the 
Revolution of 1789, 1880 and 1848 ) ফ্রান্সে এক পুরুষের মধ্যে তিনটি 
বিপ্লব ঘটে । বহ লোক নিজ জীবনে মহান ফরাসী বিপ্লব ; নেপোলিরনের উথথান-পতন ; 
জুলাই বিপ্লব ও বুরবো শাসনের অবসান ; ফেব্রুয়ারী বিপ্রব ও রাজতন্বের পতন প্রত্যক্ষ 
করে | ফ্রান্স যেন দৈত্যের ন্যায় লদ্বা পা ফেলিয়া ইতিহাসের আঙিনায় দ্রুত আগাইতে 
থাকে । ফ্রান্সের এই তিনটি বিপ্লবের মধ্যে সঙ্গতি ও পার্থক্য উভয়ই দেখা যায়। কোন 
কোন এীতহাসিক মনে করেন যে ১৭৮৯ থ্াঁঃ বিপ্লবে যে পারবর্তনের সূচনা দেখা দেয় 
১৮৪৮ গঃ বিপ্লবে তাহা পূর্ণতা লাভ করে । সমুদ্রের তরঙ্গ যেমন উপকুলে বার বার 
আছড়াইয়া পড়ে, বিপ্রবের তরঙ্গ এইরূপ বার বার ফ্রান্সে আছড়াইয়া পড়ে এবং পুরাতন 
তন্বের এই রেখাকে ক্ষয় কারয়া দেয়। ১৭৮৯ থঃ বিপ্লবে সামন্ত প্রথা, ক্যাথলিক 
গাঁজা, অভিজাততল্দের পতন ঘটে। কিন্তু ১৮১৫ প্রীঃ ভিয়েনা চুক্তির দ্বারা তাহাকে 
ফ্রান্সে পুনরায় ফিরাইয়া আনা হয় । ১৮৩০ প্রাঃ জুলাই বিপ্লব পুনরায় এই প্রথাগলকে 
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“The Revolution of 1848 was 53:6৮ ordinarily swift, entirely unexpected and 
extremely 2901091%--0, D. Hazen. 
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ধ্বংস করে । মধ্যবিত্ত বা বুর্জোয়া শ্রেণী জুলাই বিপ্লবে ক্ষমতা পায়। বুর্জোরা 
শ্রেণী তাহাদের হাতে ক্ষমতা রাখিবার জন্য সম্পত্তির ভিত্তিতে ভোটের ব্যবস্থা করে। 
দরিদ্র সম্পত্তিহীন লোকেরা ভোটের অধিকারে বাঁণিত হয় ৷ নিয়মতান্ক রাজতন্র দ্বারা 
মধ্যবিত্ত শ্রেণী ক্ষমতা নিয়ন্ত্িত করে । কিন্তু বুর্জোয়া বা মধ্যবিত্ত শ্রেণীর এই স্বার্থপর 
বাবস্থা ১৮৪৮ প্রঃ বিপ্লবে ধংস হয় । ১৮৪৮ গ্রীঃঃ বিপ্লবে প্রজাতন্ ও সর্বসাধারণের 
ভোটাধিকার স্থাপিত হইলে সমাজে খাটিয়া খাওয়া মধ্যবিত্ত, কৃষক, শ্রামক, ছাত্র রাজনৈতিক 
অধিকার পার । ফ্রান্সে প্রকৃত গণতন্ত্রের ভিত্তি স্থাপিত হর । এই দিক হইতে এই 
তিন বিপ্লবের মধ্যে একটি এক্য দেখা যায় । 

তবে এই তিন বিপ্লবে তিন শ্রেণী ক্ষমতা পায় ॥ ১৭৮৯ প্রীঃ বিপ্রব ছিল আভজাতদের 
বিরদ্ধে বুর্জোয়াদের সংগ্রাম ; ১৮৩০ গ্রীঃ বিপ্লব ছিল মূলতঃ তাহাই ৷ তবে তাহাতে 
সাধারণ লোকেও যোগ দেয় । ১৮৪৮ প্রাঃ বিপ্লব ছিল বুর্জোয়াতন্বের বিরুদ্ধে সাধারণ 
লোকে স্বাধিকার স্থাপন । ইহাই ছিল এই তিন বিপ্লবের শ্রেণীচারত্র। 

সর্বশেষে এই তিন বিপ্লব ছিল ইওরোপে নব সমাজ গঠনের ধাপ। শিল্প বিপ্লব, 
গণতান্ত্রিক বিপ্রব নব ইওরোপকে নূতন ভাবে উদ্দীপ্ত করে । 

গ্রীসের্র স্বাত্বীনতাব্র হুদ (The Greek war of Independence) ৪ 
গ্রীসদেশেই ইওরোপের প্রাচীন সভ্যতা গড়িয়া উঠিয়াছিল। প্রাচীন গ্রীসের দর্শন, 
বিজ্ঞান, সাহিত্য ইওরোপের পঢ়নর্জাগরণ বা রেনেমাঁসের ক্ষেত্র সৃষ্টি করে। প্রাচীন যুগে 

গ্রীস এত উন্নতি করিলেও ষোড়শ শতকে গ্রীস স্বাধীনতা হারাইরা 
1577 তুরস্কের অধীন হইয়া যায়। দীর্ঘকাল তুরস্কের অধীন থাকিবার 
পর অষ্টাদশ শতকের শেষ দিকে গ্রীক জাতির রেনেসাঁস বা জাগরণ 

ঘটে। গ্রীক সাহিত্যের মাধ্যমে গ্রীসের লুপ্ত জাতীয়তাবাদ আবার নবজাবন পার। 
স্বাধীনতা-কামী প্রীষ্টমণবলক্ষী গ্রীক জাতি ইসলাম ধর্মাবলন্বী তুরস্কের হাত হইতে 
মুক্তি লাভের জন্য চণ্চল হইয়া উঠে ৷ তাছাড়া তুকাঁগণ ছিল প্রাচ্য দেশীয় ও গ্রীকণ 
ছিল পাশ্চাত্য-দেশীয় ॥ ধর্মগত ও সভ্যতাগত পার্থক্যের জন্য গ্রীকগণ তুরস্কের 
শাসনকে সহ্য করিতে প্রস্তুত ছিল না৷ যাঁদও তুকাঁ সরকার গ্রীকগণের প্রাতি উদার 
ব্যবহার কারত এবং গ্রীকগণকে মোটামুটি স্বায়ত্বশাসন দেয় তবুও গ্রীকগণ পূর্ণ 
স্বাধীনতা লাভের জনা ব্যগ্ব হয়। ফলকে হেটাইরিয়া' নামে এক গুস্ত সামাতর 
মাধ্যমে গ্রীসের স্বাধীনতা লাভের জন্য সংগঠনের কাজ চলে । গ্রীকরা আশা করে যে 
তাহাদের দ্বাধীনতা যুদ্ধে তাহারা রাশিয়ার সাহায্য পাইবে । কারণ জারের বহমন্্ী ও 
রাশিয়ার গণ্যমান্য লোকেরা ফিলকে হেটাইরয়ার সভ্য ছিলেন । 

গ্রীসের অন্তর্গত মোলদাভিয়ার শাসনকর্তা আলেবজাণডার হিপাঁসল্যাপ্টি ১৮২১ ঘাট 
িপিদা্জিি তুরস্কের বিরদ্ধে সর্বপ্রথম যুদ্ধ ঘোষণা করেন। রাশিয়ার জার 
নিও লে বিরোধী ছিলেন। তিনি স্বভাবতই গ্রীসের প্রাত 
সহানুভূতি দেখান। হিপসিল্যান্টির আশা ছিল যে তিন গ্রীসের স্বাধীনতা যুদ্ধে 
রাশিয়ার জারের সামারক সহায়তা পাইবেন। কিন্তু ইওরোপের রক্ষণশীল রাষ্রগ্ীল 


১০৮ ইওরোপ ও বিশ্ব ইতিহাস পরিক্রমা 


ও শান্ত সমবায়ের চাপের ফলে রাশিয়ার জার গ্রাস হইতে হাত গুটাইতে বাধ্য হন। 
ইহার ফলে তুকাঁগণ মেলদাভিয়ার বিদ্রোহ দমন করেন! 
ইহার পর গ্রীসের মোরিয়া প্রদেশে এক ব্যাপক বিদ্রোহ দেখা দেয়। এই বিদ্রোহ 
ক্রমে সমগ্র গ্রীসে হুড়াইয়া পড়ে । এই বিদ্রোহ খ্রীষ্টান ও মুসলমানের মধ্যে সাম্প্রদায়িক 
যুদ্ধের রুপ নেয়। গ্রীকগণ কিছুসংখ্যক তুকাঁকে হত্যা করিলে তুকাঁগণ প্রতিশোধের 
জন্য গ্রীক গীর্জর প্রধান পুরোহিত প্যাট্রিরাক্কে হত্যা করিয়া 
এদের স্বাধীন তাঁহার দেহ বস্ফোরাসের জলে ফেলিয়া দেয় এবং নারীগণকে 
যুদ্ধের বিস্তৃতি র্‌ ন্‌ ৬ 
ক্লীতদাসীতে পাঁরণত করে। ইতিমধ্যে তুরস্কের সুলতান গ্রীক 
বিদ্রোহ দমনের সংকল্প নেন। তিন ?মশরের শাসক মহম্মদ আলিকে তাঁহার স:শাক্ষত 
সেনাদল লইয়া গ্রীক বিদ্রোহ দমনের জন্য নিয়োগ করেন । মহম্মদ আলির পুত্র ইব্রাহিম 
পাশা ১৮২৪ এীঃ গ্রীসে আসিয়া প্রচণ্ড হত্য।লীলা চালাইতে থাকেন৷ খ্র্টত্মশবলম্বী 
গ্রীকগণের প্রাণহানিতে ইওরোপায় খ্রীষ্টান জনমত বিক্ষুব্ধ হর। তুরস্কের বিরুুধে 
ইওরোপে বিরাগ দেখা দেয়। ইওরোপের বিভিন্ন দেশ হইতে স্বেচ্ছাসেবকগণ গ্রীসের 
সাহায্যে আসে । লর্ড বায়রণ স্বয়ং স্বেচ্ছাসেবক হইয়া গ্রীসের যুদ্ধে যোগ দেন। 
রাশিরার জার গ্রীসের পক্ষ লইয়া তুরস্কের বিরুদ্ধে সামরিক হস্তক্ষেপের জন্য ব্যস্ত 
হন। 
এদিকে ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশগুলি মনে করে যে রাশিয়া একা তুরস্কের বিরুদ্ধে যুদ্ধে 
নামিলে তুরস্ক ধ্বংস হইবে এবং রাশিয়ার ক্ষমতা বাড়বে । এজন্য ইংল্ড, ফ্রান্স ও 
রাশিয়া একযোগে লণ্ডনের চুক্তি দ্বারা ১৮২৭ খাঃ স্থির করে যে গ্রীসকে দ্বায়ত্ত শাসন 
দিতে তুরস্ককে বাধ্য করা হইবে। এই উদ্দেশ্য সাধন করার জন্য ইংলণ্ড, ফ্রান্স ও 
রাশিয়া এই ব্রিশান্তর নৌবাহিনী গ্রীসে উপস্থিত হয়। ইংরাজ সেনাপতি ্যাডামরাল 
বডারংটনের হাতে ন্যাভারিনোর যুদ্ধে তুকর্ণ নৌবহর ধ্বংস হয় । তুরস্ক সম্পূর্ণ ধংস 
হইলে পূর্ব ইওরোপে রাশিয়ার ক্ষমতা বাড়িবে বলিয়া ব্রিটিশ সরকার ভাত হন। এজন্য 
৫ ন্যাভারিনোর যুদ্ধের পর ইংল'ড ও ফ্রান্স গ্রীস হইতে হাত গ:ঃটাইয়া 
এযাড়িয়ানোপলের  নেয়। রূশ বাহনী গ্রীসে একক যুদ্ধ চালাইয়া তুরস্ককে 
সন্ধি '্যাভ্য়ানোপলের সন্ধি ১৮২৮ খ্রীঃ স্বাক্ষর করিতে বাধ্য করে 
এই সাম্ধ দ্বারা রাশিয়ার রক্ষণাধীনে গ্রীস স্বাধীনতা লাভ করে। 
মোলদাভিয়া ও ওয়ালাচিয়া প্রদেশ রুশ আশ্রিত রাজ্যে পরিণত হর। দার্দানালিস 
প্রণালীতে রঃশ জাহাজ চলাচলের দাবী স্বীকৃত হয় । 
এযাডিরানোপলের সনির দ্বারা পূর্ব“ ইওরোপে রাশিয়ার ক্ষমতা বা'ড়য়া গেলে ইংলণ্ড 
ভাত হইয়া পড়ে । ইংলণ্ডের আশঙ্কা হয় যে রাশিয়া তুরস্কের সাম্রাজ্য গ্রাস করিবে 
ইংলণ্ডের হস্তক্ষেপ এবং উসধ্যসাগরে আধিপত্য স্থাপন করিবে । সনতরাং ইংল'ড, 
রাজি অষ্টয়া প্রভৃতি দেশ রাশিয়াকে এই সন্ধি পাঁরবর্তনের জন্য চাপ 
দেয়। শেষ পর্যন্ত যুদ্ধের ভয়ে রাশিয়া এ্যাডুয়ানোপলের 
সন্ধি পরিবর্তনে রাজী হয়। লন্ডনের সন্ধি ছারা গ্রীস স্বাধীন রাষ্ট্র হিসাবে 


মধ্য শতাব্দীর জাতীয়তাবাদী বিপ্লব SS 


নি 


আত্মপ্রকাশ করে। ব্যাভেরয়ার রাজবংশের একজন লোক গ্রীসের রাজা হন। 
এ্যাঁডুয়ানোপলের সন্ধির অন্যান্য শর্ত রাশিয়া ত্যাগ করে । 

ফরাসী বিপ্লবের জাতীয়তাবাদ আদর্শ বলকান উপদ্বীপেও ছড়াইয়া যায়। গ্রীসের 
স্বাধীনতা যুদ্ধ বলকান উপদ্বীপে জাতীয়তাবাদী জাগরণের প্রথম প্রকাশ । গ্রীসের 
স্বাধীনতা লাভের ফলে বলকানের অন্যান্য দেশে তুরস্কের হাত 
হইতে স্বাধীনতা লাভের জন্য বিক্ষোভ আরম্ভ হয়। রাশিয়া 
বলকান জাতীয়তাবাদকে সমর্থন কাঁরয়া এই সুযোগে ক্ষমতা 
বিস্তারের চেষ্টা করে । অপরদিকে ইংলণ্ড প্রভাতি শান্তগ্রীল তুরস্কের সাগ্রাজ্যকে কায়েম, 
রাখিয়া রাশিয়াকে ঠেকাইবার চেণ্টা করে । এইভাবে পর্বণঞুল সমস্যার সৃষ্টি হয়। 


গ্রাসের স্বাধীনতার 
যুদ্ধের গুরুত্ব 


সপ্তম অন্যান 


মধ্য শতাব্দীর জাতীয়তাবাদী বিপ্লব (১৮৪৮-৫০ খ্রীঃ ) 
( The Mid Century Nationalist Revolutions of 1848-50 ) 


১৮৪৮ শ্রীঃই শুন্রোপে ফেব্রুয়ারী ব্িল্পব্বের প্রসার (জহর 
of the February Revolution in Europe in 1848 )£ ফ্রান্সে ১৮৪৮ প্রাঃ 
ফেব্রুয়ারণ বিপ্লব দেখা দিলে এই বিপ্লব ইওরোপের দিকে দিকে ছড়াইয়া পড়ে । অগ্নি- 
স্ফুি্গ যেমন খড়ের গাদায় বা ফোঁপরা কাঠের গাদায় পাঁড়লে বিরাট আগ্রকাণ্ডের সৃষ্টি 
হয় তেমনই ফ্রান্স হইতে বিপ্লবের স্ফুলিঙ্গ ইওরোপের ফোঁপরা কাঠের গাদায় পাঁড়য়া 
দাবানল সৃষ্টি করে।৯ সমগ্র মধ্য ইওরোপে বিপ্লব সহস্র ফণা তুলিয়া আত্মপ্রকাশ করে । 
হল্যান্ড হইতে হাঙ্গেরী, সসিলি হইতে দ্লেসউইগ সর্বত্রই বিপ্লব দেখা দেয় । ইওরোপের 

সমাজ জীবনে বারুদ জমা হইয়াছিল । ফেব্রুয়ারী বিপ্রব তাহাতে 
হি আগুনের পলিতার কাজ করে । স্বৈরাচারী শাসন, মেটারনিকতল্ 
হা ও রক্ষণশীলতা ইওরোপে বিপ্লবের ক্ষেত্র তৈয়ারী করে । শিল্প- 
বিপ্লবের ফলে ধারে ধারে পুরাতন সমাজ ব্যবস্থা ভাঙিয়া 
পাঁড়তোছল। উদীয়মান মধ্যবিত্ত শ্ৰেণী দ্বৈরতান্তিক শাসনে ক্লান্ত হইয়া পড়ে । তাহারা 
উদ্দারতন্ন, ভোটাধিকার, ব্যন্তি-স্বাধীনতা ও অবাধ বাণিজ্য প্রভাত 
174 দাবী জানায়! এদিকে ভিয়েনা কংগ্রেসের দ্বারা ইওরোপের অবদাঁমত 
নি জাতীয়তাবাদ আত্মপ্রকাশের পথ খ্জতেছিল। জার্মানী, ইতালী 
ও হ্যাপসবার্গ সাম্রাজ্যে জাতীয়তাবাদ প্রবল ছল । মেটারানকতন্বের পক্ষে ইহা দাবাইয়া 


১. “The spark that flew from France fell upon the unsound timbers of Europe 
and canted a great conflagration”. Ketelbey. 


১১০ ইওরোপ ও বব ইতিহাস পরিক্রমা 


রাখা সম্ভব ছিল না। ফ্রান্সে ফেব্রুয়ারী বিপ্লবের সুযোগে ইওরোপের উদারতন্্র ও 
জাতীয়তাবাদ সহস্র ফণা তুলিয়া জাগিয়া উঠে৷ প্রতিক্রিয়াশীলতা 
টা ও টৈবরতন্ন {কছু ?দনের জনা মুখ থুবড়াইয়া পড়ে । এইজন্য 
১৮৪৮ খীঃ কে এতিহাসিকগণ “Year of Revolution” 
বা শীবপ্রবের বৎসর” বাঁলয়া আভাহত করেন । 
ইওরোপের প্রায় ১৫ট চ্ছানে বিপ্লব ঘটে । এই বিপ্রবগনুল প্রধানতঃ নগরগযীলকে 
কেন্দ্র কারয়া ঘটে । প্যারিস, বার্লন, ভিয়েনা, মিলান, বুডাপেষ্ট, রোম প্রভৃতি নগর- 
গ্ীলই ছিল বপ্রবের প্রধান কেন্দ্র । 
১৮৪৮ প্রীঃ-এর বিপ্লবের প্রথম বিস্ফোরণ ফ্রান্সে দেখা যায় । লুই ফালপের বুর্জোয়া 
শাসনের অবসান ঘটে । ফ্রান্সে দ্বিতীয় প্রজাতন্ত স্থাপিত হয় । ফ্রান্সে সর্ব-সাধারণের 
ভোটাধিকার, ব্যন্তি স্বাধীনতা স্বীকৃত হয় ৷ সমাজতন্তীগণের প্রভাবে 
ফ্রান্সে ১৪৮৪ খ্রীঃ বিপ্ব দক কিছু সমাজতান্ত্ৰিক সংস্কারও চাল; করা হয় ॥ ( বিস্তারিত 
শববরণ পৃঃ ১০৩ দেখ) । 
ফ্রান্স হইতে পূর্বাদকে রাইন নদী পার হইয়া প্রাশিয়ায় বিপ্লব ছড়াইয়া পড়ে । 
প্রাশিয়ার রাজধানী বার্লিনের রান্তায় খণ্ডযুদ্ধে প্রায় ২০০ লোক নিহত হর । ঝড়ের 
চাপে বাঁশ যেমন নুইয়া পড়ে এবং ঝড় চালয়া গেলে সোজা হইয়া যায়, প্রাশিয়ার রাজা 
চতুর্থ ফ্রেডারক উইলিয়াম, সেই নীতি লইয়া আপাততঃ জনতার দাবী মানিয়া নেন। 
তিনি নির্বাচিত পালামেণ্ট, বান্তি স্বাধীনতা প্রভৃতি দাবী স্বীকার 
cl UP Ul করেন । এমন কি দরকার হইলে তিনি জার্মানীর এক্যের জন্য 
লড়তে স্বাকৃৃত দেন। প্রাশিয়ার অনুকরণে জার্মানীর ব্যাভেরিয়া, 
ব্যাডেন, জ্যাজনী, হ্যানোভার, হেসি প্রভাতি জার্মান রাষ্ট্রের আধপাতিগণও সাংবিধানিক 
"শাসন ও উদারতন্ত্র গ্রহণ করেন। এইভাবে জার্মানীতে উদারতান্তিক শাসন জোরদার 
হয়। 
ফেব্রুরারী বিপ্লবের সুযোগে জার্মান জাতীরতাবাদীগণ জার্মানীকে এক এক্যবন্ধ 
রাষ্ট্রে পারণত করিবার জন্য আগাইয়া আসে । নেপোলিয়নের আক্রমণের সময় হইতে 
জার্মান জাতীয়তাবাদের জাগরণ ঘাটয়াছিল ৷ জার্মান সাহিত্যিক গ্যেটে, শিলার প্রভৃতির 
তন রচনা, জার্মান লোক সাহিত্য, জার্মান দাশশিক ফিশটে, হেগেল 
প্রভৃতির মতবাদ জার্মান জাতীরতাবাদের উদ্ভবে সহায়তা করে । 
ভিয়েনা কংগ্রেসে হ্থাপত জার্মানীর ৩৯টি রাজ্যের বুণ্ড সংবিধান পাল্টাইয়া এক্যবদ্ধ 
জার্মানীর নূতন সংাঁবধান গাঁড়বার জন্য জাতীয়তাবাদীগণ জার্মানীর ফ্লাঙ্কফু্ট শহরে এক 
সাবধান সভা আহবান করে । এই সভার নাম ছিল ফ্রাৎকফুর্ট' পার্লামেন্ট । সর্বসাধারণের 
ভোটের ভিত্তিতে এই পার্লামেণ্ট গঠিত হয় ॥ এই পার্লামেপ্ট জনগণই আহ্বান করে | 
কোন সরকার এই পার্লামেণ্ট আহ্বান করে নাই । এই কারণে এীতিহাসিক কেটেলাব 
ক্লাঙ্বফুর্ট পা্লামেণ্টকে “বিপ্রবী জাতীয়তাবাদের প্রস্ফুটিত কুসুম” (Flower of 
revolutionary Patriotism ) বাঁলয়া অভিহিত কারয়াছেন। এই পার্লামেন্ট 


মধ্য শতাব্দীর জাতীয়তাবাদী বিপ্লব ১১5 


জার্মানীর বর্তমান সীমান্ত লইয়া এক এক্যবদ্ধ জার্মান জাতীর রাষ্ট্র গঠনের সিদ্ধান্ত 
নেয়। এই রাষ্ট্রের নিয়মতান্ত্রিক: শাসক হিসাবে প্রাশিয়ার রাজা চতুর্থ ফ্রেডারিক 
উহীলিরামকে মনোনীত করা হয়। তিনি ইংলণ্ডের রাজার ন্যায় নি়মতান্রিক রাজা 
থাকবেন বালয়া স্থির করা হয়। জনসাধারণের ভোটে নির্বাচিত পালণামেণ্টকে রাচ্ট্রের 
সার্বভৌম ক্ষমতার উৎস বলিয়া বলা হয়। কিন্তু ফলাঙ্কফুর্ট পালামেন্ট সফলতার তট- 
রেখার নিকটে আসিয়া বিনষ্ট হয় । এই পার্লামেন্টে কেবলমাত্র মধ্যবিত্ত ও বুদ্ধিজীবী- 
গণের প্রাধান্য থাকায় শ্রমিক ও কৃষকেরা শীঘ্রই এই পার্লামেন্ট সম্পর্কে আগ্রহ হারায় । 
দ্বিতীয়তঃ, সভ্যগণ বৃথা তর্কে ও নীতিগত প্রশ্নে অযথা সময় নষ্ট করেন। ইতিমধ্যে 
বিপ্লবের উদ্যম বিমাইয়া পড়ে । তৃতীয়তঃ, এই পাললামেণ্ট কোন সরকার কর্তৃক সমার্থত 
না হওয়ায় ইহার নিজস্ব সেনা বা প্0ালশ ছিল না। সুতরাং এই পার্লামেন্টের মতকে 
কার্যকরী করা সম্ভব ছিল না। সর্বশেষে আল্টয়া ও প্রাশিরার বিরোধিতায় ফ্লাঙ্বফুট 
পার্লামেন্ট ভাঙিয়া যায় । জার্মানীর গণতান্রক এক্যের স্বপ্ন ব্যর্থ হয় । 
ইতিমধ্যে বিপ্লবের ঢেউ, জার্মান? ছড়াইয়া আল্টরয়ার হ্যাপসবাগ সাম্রাজ্যে ঢকিযা 
পড়ে। ইহার ফলে মেটারানিকতন্বের পতন ঘটে । অষ্ট্রিয়ার রাজধানী ভিয়েনায় মধ্যবিত্ত 
'€ ছাত্র সমাজ ভোটাধিকার ও সংবিধানের দাবীতে বিপ্লব আরম্ভ করে। মেটারানক 
আষ্টিয়া হইতে পলাইয়া ইংলণ্ডে আশ্রয় নেন । অষ্টরিয়ার সম্রাট একটি 
য়ায় বিপ্লব পালামেন্ট আহ্বান করেন ৷ অষ্টিয়ার সম্রাট রাজধানী ভিয়েনা 
ছাড়িয়া ইনসব্রাক শহরে আশ্রয় নেন ৷ আন্ট্রয়ার গণতান্ত্রিক বিপ্লব সফল হয় । 
এদিকে অন্টিয়ার সাম্রাজ্যের বিভিন্ন প্রদেশে জাতীয়তাবাদী বিপ্লব মাথা তুলে । ইহার 
ফলে আন্টয়ার সাম্রাজ্য ধ্বংসের সন্মখান হয়। (১) হাঙ্গেরার 
নি সা্রাঙ্গের. জাতীয় নেতা লুই কসাথের ( Louis Kossuth ) নেতৃত্বে মডেয়ার- 
গণ ( M৭৪y৭r )* হাঙ্গেরীর স্বাধীনতা ঘোষণা করে। হাঙ্গেরীতে 
স্বতল্ন পার্লামেন্ট, মন্ত্রীসভা ও ভোটাধিকার বহাল হর । মার্চ সংবিধান ( March 
Laws ) দ্বারা হাঙ্গেরীর মডেয়ার জাতীয়তাবাদ স্বীকৃত হয । (২) বোহেমিয়ায় সংখ্যা- 
গরিষ্ঠ চেক জাতিও বিদ্রোহ করে । বোহেমিরার রাজধানী প্রাণে (৮4৪৪০) ফেব্রুয়ারী ' 
বিপ্লব দেখা দেয় । চেক জাতীয়তাবাদীগণ বোহোমিয়াকে স্বাধীন রাষ্ট্র হিসাবে ঘোষণা 
করে। বোহেমিয়ায় ভোটাধিকার ও পালমেন্ট স্থাপিত হয়। (৩) উত্তর ইতালীর মিলান 
নগরে ১৮৪৮ প্রঃ বিপ্লব ছড়াইয়া পড়ে। উত্তর ইতালী ছল আজ মাজত 
ইতালীয় জাতীয়তাবাদীগণ আচ্ট্রয়ার সেনাদলকে হঠাইয়া দেয় । আনার কি 
রেডেটাস্ক ( Redetezky ) কোয়াদ্রল্যাটার্যাল দুর্গে আত্মরক্ষা করেন । (8) অষ্টরয়ার 
সাম্রাজ্যভুন্ত দাক্ষণ হাঙ্গেরীতেও একটি জাতাঁয়তাবাদা বিপ্লব ঘটে । দক্ষিণ হাঙ্গেরীর কোট 
জাতি সেনাপতি জেলাককের ( General Jellacic ) নেতৃত্বে স্বতন্ত্র কোট জাতীয়তাবাদ 
রাষ্ট্র স্থাপন করে। এইভাবে অস্ট্রিয়ার সাগ্রাঙ্ছোর পাঁচটি স্থানে বিপ্লব ঘটে । 


১. Magyar উচ্চারণ ম্যাগিয়ার না হইয়া মডেয়ার হইবে Vide Oxford Dictionary. 


১১২ ইওরোপ ও বন্ব ইতিহাস পাঁরকুমা 


ইতালাঁর জাতী়তাবাদীগণ ইতালীকে বৈদোশক শাসন হইতে মুক্ত ও এক্যবদ্ধ 
কারবার জন্য বিপ্লব ঘটান ৷ সাডিখনরার রাজা চার্লস এলবার্ট 
জনসাধারণকে স্ট্যাটুটো (5910০) নামে এক সংবিধান দান 
করেন। [তান সার্ডীনয়ার জাতীয় রাজতন্ত্রের অধীনে ইতালীকে 
এক্যবন্ধ কারবার জন্য আষ্টয়ার বিরুদ্ধে বুদ্ধ ঘোষণা .করেন । কিন্তু আষ্টয়ার নিকট 
কাণ্টোজার (045092% ) যনদ্ধে পরাজত হওয়ায় তাঁহার প্রচেষ্টা বিফল হয় । এদিকে 
ইতালায় প্রজাতন্তবাদীগণ ম্যাৎাসনীর আদর্শে মধ্য ইতালীর রাজ্যগুনঁলতে বিপ্লব ঘটান । 
ম্যা্থীসনী তাঁহার ইয়ং ইতালী দলের সাহায্যে রোমে এক প্রজাতন্ত্র ঘোষণা করেন । 
ম্যার্থীননীর আশা ছিল বে এই প্রজাতন্রের মাধ্যমে তান সমগ্র ইতালীকে এক্যবদ্ধ 
কাঁরবেন । 


বন্যার জল যেমন কছুকাল সব ভাসাইয়া দিয়া ধাঁরে ধীরে সারয়া যার, তেমনই 
ফেব্রুয়ারী হইতে আগচ্ট, ১৮৪৮ গ্রাঃ বিপ্রব পূর্ণবেগে চলিবার পর ইহার স্রোতে ভাঁটা 
পড়ে ॥ প্রতিক্রিয়াশীল শীল্তগ্াল দমন নীতির দ্বারা ‘বিপ্লবকে ধৰংস 
A) করে। ফ্রান্সে প্রজাতন্তী ও সমাজতন্্রীগণের গৃহযুদ্ধের ফলে 
বিপ্লবের ভাবাদর্শ নণ্ট হয়। সেই সুযোগে বোনাপার্টবাদী নেতা 
লুই নেপোলিয়ন ক্ষমতা দখল করেন । আষ্টুয়ার সেনাপতি ভাণ্ডসগ্রাৎস ( Windisch 
0780), রাশিয়ার জার প্রথম নিকোলাসের সামারক সাহায্য লইয়া ভিয়েন। ও অন্যান্য 
প্রদেশে বিদ্রোহ দমন করেন । আষ্টুয়া সাম্রাজ্যে রক্ষণশীল শাসন ব্যবস্থা আবার ফিরিয়া 
আসে ৷ চেক, মডেয়ার প্রভাত জাতিগুল পুনরার আষ্টরয়ার অধীনতা মানিতে বাধ্য হয়। 
জার্মানীতে আয়া ও প্রাশিরা যৌথভাবে ফ্রাত্কুর্ট পার্লামেন্ট ভাঙিয়া দিয়া জার্মান 
জাতীয়তাবাদকে দমাইয়া দেন । আল্লা উত্তর ইতালীর বিদ্রোহ দমন করে । ফরাসী 
সম্রাট তৃতীয় নেপোলিয়ন ম্যাধীসনীর রোম প্রজাতন্ত্র ধ্বংস করেন! মাৎ্সনীর বীর 
{শষ্য গ্যারবল্ডী রোম প্রজাতন্ত্র রক্ষার জন্য বাধা দয়া পরান্ত হন । ইতালীর বিপ্লবের 
শেষ শিখা 'নাবয়া যায় । এইভাবে আষ্টিয়া, জার্মানী, ইতালী সর্বত্র প্রতীব্রয়াশীলতার 
জর হয় । 


ইতালীর 
জাতীয়তাবাদী বিপ্লব 


১৮৪৮ শ্রীঃ বিপ্লবের প্রকৃতি ও ফলাহ্ুল (The Character 
and sequel of the Revolutions of 1848-50 )$ ১৮৪৮ প্রাঃ বিপ্লব ফ্রান্সে 
আরম্ভ হইলেও ভূমিকম্পের তরঙ্গের ন্যায় ইহা সমগ্র মধ্য ইওরোপে ছড়াইয়া গড়ে । ১৮৪৮ 
প্রঃ ফেব্রুয়ারী হইতে আগষ্ট মাস পর্যন্ত অন্ততঃ পক্ষে ইওরোপের ১টি স্থানে বিপ্লবের 
ঢেউ ছড়াইয়া পড়ে ৷ 

১৮৪৮ গ্রীঃ বিপ্পবে প্রধানতঃ ফরাসী বিপ্লবের ভাবধারার প্রভাব দেখা যায়। ১৭৮৯ 
সি থীঃ ফরাসী বিপ্লবের দুইটি প্রধান ভাবধারা ছিল যথা, উদারতন্ত 

ও জাতীয়তাবাদ । উদ্ারতন্রের অর্থ হইল সম্পত্তির ভিত্তিতে 
ভোটাধিকার দ্থাপন, পার্লামেন্ট কর্তৃক নির্বাচিত মন্ত্রীসভার দ্বারা শাসন পাঁরচালনা, 


মধ্য শতাব্দীর জাতীয়তাবাদী বিপ্লব ১১৩, 


সম্পত্তির অধিকার রক্ষা, ব্যক্তি স্বাধীনতা প্রভৃতির স্বীকৃতি। উদারতন্রের মাধ্যমে 
বুজেকা বা মধ্যবিত্তগণ ক্ষমতা পায়৷ 

১৮৪৮ খ্রীঃ বিপ্লবে এই সকল আদর্শের বিশেষ প্রভাব দেখা বায়। প্রাশিরা, 
ব্যাভোরিরা প্রভৃতি দেশে সম্পত্তির ভিত্তিতে ভোটাধিকার দেওয়া হয়। ইহার ফলে 
বুর্জোয়া বা মধ্যবিত্ত শ্রেণীই রাজনৈতিক আঁধকার পায়। ফ্রান্সে 
প্রজাতন্ স্থাপিত হইলেও, এই প্রজাতন্দে শ্রামক বা কৃষক শ্রেণীর, 
প্রাধান্য ছিল না; ১৮৪৮ খ্রীঃ বিপ্লবে ফ্রান্সের রাজনৈতিক ক্ষমতা 
বুর্জোয়া বা মধ্যবিত্ত শ্রেণীর হাতে চলিয়া বায় । হাঙ্গেরী, বোহেমিয়া প্রভৃতি দেশে এই 
বিপ্লবে উদারতল্লী মতবাদ প্রাধান্য পায়। আ'্টরয়া বা ভিরেনাতেও উদারতন্্ জয়যু্ত 
হয় । সুতরাং ১৮৪৮ শ্রাঃ বিপ্লবকে উদারতন্ত্রী বিপ্লব বলা যায়। ইহা ছিল ফরাস। 
বিপ্লবের অনুসূতি । 

ফরাসী বিপ্লবের অপর আদর্শ ছিল জাতীয়তাবাদ । ১৮৪৮ প্রীঃ বিপ্লবে জাতীরতা- 
বাদের প্রভাব বিশেষভাবে দেখা যায়। ভিয়েনা চান্তর দ্বারা 
জার্মানী, ইতালী প্রভৃতি দেশের জাতীরতাবাদকে অগ্রাহ্য করিয়া 
এই দেশগীলকে ব্যবচ্ছেদ করা হয় । ফেব্রুয়ারী বিপ্লবে জার্মানী 
ও ইতালীর অবদমিত জ্বাতীয়তাবাদ আগ্মেরাগারর স্কুরণের ন্যায় জারা উঠে । আ্্টরয়ার 
হযাপসবার্গ সাম্রাজ্যের প্রদেশগনলেতেও জাতীয়তাবাদী বিদ্রোহ দেখা দেয়। জামণন 
জাতীয়তাবাদের প্রভাবে জার্মানীকে এঁক্যবদ্ধ করার জন্য ফ্লাঙ্কফুট পাললামেণ্ট আহৃত 
হয়। আষ্টুয়ার সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অংশে জাতীয়তাবাদী বিদ্রোহ দেখা দেয়। আধ্টীরার 
সাস্াজ্োর প্রদেশগলিতে জার্মান শাসন মনত হইয়া অধানচ্ছ জাতিগনাল স্বাধান রাষ্্ 
স্থাপনের চেষ্টা করে । বোহেমিয়ায় চেক, হাঙ্গেরীতে মভেয়ার, দক্ষিণ হাঙ্গেরীতে ক্লোট ও 
ইতালীতে ইতালীয় জাতীয়তাবাদ আত্মপ্রকাশ করে 

-তরাং ১৮৪৮ খ্রীঃ বিপ্লব উদ্দারতন্ ও জাতীরতাবাদকে আশ্রয় করিয়া বিস্তার লাভ 
করে ॥ এই বিপ্রবের ইহাই ছিল সাধারণ প্রকীতি ( Common element )। অর্থাৎ 
ফেব্রুয়ারী বিপ্লবে বিভিন্ন দেশে উদ্দারতন্ত ও জাতীয়তাবাদ এই দুইটি আদর্শের সাধারণ 
প্রভাব সর্বত্র দেখা দেয় । মধ্যবিত্ত শ্রেণীই এই বিপ্লবে মুখ্য ভূমিকা নেয়। 

১৮৪৮ ঘাঁঃ বিপ্লব প্রধানতঃ শহরকে আশ্রয় কারয়া বিকাশ লাভ করে। গ্রামাঞ্চলে 
ইহার প্রভাব ছিল নগন্য । প্যারিস, বার্লিন, ভিয়েনা, মিলান, প্রাগ, বুডাপেচ্ট, আগ্রাম 
প্রভাত শহর ছিল ইহার পাঁঠভাম। ১৮৪৮ রাঃ বিপ্লবের অংশীদার, 
ছিল প্রধানতঃ মধ্যবিত্ত শ্রেণী । ইহারা প্রধানত: শহরবাসী ছিল। 
শিল্প বিপ্লবের ফলে নগরগযুলিতে জনসংখ্যা বৃদ্ধি ও শ্রামক অসন্তোষ দেখা দেয়। এজন্য 
এই বিপ্লব ছিল গ্রধানতঃ নগরকেন্দ্রিক । 

১৮৪৮ প্রাঃ বিপ্লব ইওরোপের ইতিহাসকে গভীরভাবে প্রভাবিত করে। ফ্রান্সে সর্ব- 
সাধারণের ভোটাধিকার স্থাপিত হয় । ফ্রান্সে প্রজাতন্ত্রের আদর্শ জনমানসে গভীর প্রভাব- 
সৃষ্টি করে। জার্মানীতে জাতীয়তাবাদের প্রভাব জার্মানবাসীকে এক্যবন্ধ হইতে, 


ইতিহাস (১১দশ )--৮ 


উদারতন্ত্র ও মধ্যবিত্ত 
শ্রেণীর প্রাধান্ত 


জাতীয়তাবাদের 
প্রভাব 


নগরকেন্দরিক বিপ্লব 


8৪ ইওরোপ ও বিশ্ব ইতিহাস পারক্রমা 


প্রেরণা দেয় । ১৮৪৮ খ্রীঃ জার্মানীর মানসিক এক্য স্থাপিত হর। ইহার উপর ভিত্তি 
কারয়া বিসমার্ক পরে রাজনৈতিক এক্য স্থাপন করেন । প্রাশিয়া, ব্যাভোরর়া প্রভৃতি রাজ্যে 
এই বিপ্রবের ফলে উদারতন্ব স্থায়ী হয় । অষ্ট্য়ার মেটারনিকতন্্ 
নানা ভাঙিয়া পড়ে। সামন্ততন্র ও আঁভজাত শাসনের অবসান হয়। 
ইতালীতে ম্যা্থীসনঈ থে উদ্দীপনা সৃষ্টি করেন তাহা কাভ্যুরের সাফল্যের পথ রচনা করে । 
এই বিপ্রবের প্রভাবে ইংলগ্ডে শ্রমিক কল্যাণ আইন রচিত হর॥ ১৮৪৮ খ্রীঃ বিপ্লব 
ইওরোপে রক্ষণশনলতাকে ধ্বংস করে । ইহা ভিয়েনা চুক্তিতে কাটল ধরাইয়া দের । সাধারণ 
লোকের মধ্যে রাজনৈতিক চেতনার বিকাশ ঘটে । এ্রীতহাসক হেইজের মতে রাজনীতি 
আঁভজাতগণের মুঠো হইতে সাঁররা গিয়া সাধারণ লোকের হাতে চালয়া যায় । ১৭৮৯ 
রঃ ফরাসী বিপ্লবে যে পরিবর্তনের সূচনা হয়, ১৮৪৮ প্রীঃ বিপ্লবে তাহা পরিণতি 
লাভ করে।৯ 
১৮৪৮ ড্রীহ বিলন্বের হিষুলত্ান্র কাণ ( Causes of the 
collapse of the Revolutions of 1848) ৪ ১৮৪৮ খীঃ বিপ্লব ফ্রান্স ও অন্যান্য 
দেশে প্রার্থামক সাফল্যলাভ কারবার পর শেষ পর্যন্ত প্রাতীব্রিয়াশীলতার চাপে বিফল হয় । 
এই {বিফলতার কারণ হিসাবে বলা যায় যে ফ্রান্সে প্রজাতান্ক সংবিধানের দুর্বলতা ও 
সধ্যাবত্ত শ্রেণীর সংকীর্ণ দ্বার্থবদ্ধ বিপ্লবকে বিফল কারয়া দেয়। ফ্রান্সের বাহিরেও 
মধ্যবিভ্ত শ্রেণীর স্বার্থপরতার জন্য বপ্লবের পশ্চাতে জনসাধারণের 
রা সমর্থন নষ্ট হয়। এীতহাসিক হেইজের মতে “১৪৮ প্রাঃ বৈপ্লাবক 
ভাব আলোড়ন ছিল প্রধানতঃ একটি শহুরে মধ্যবিত্তগণের বিদ্রোহ” ।২ 
শহুরে মধ্যবিভ্তশ্রেণী এই বিপ্লবে রাজনৈতিক ক্ষমতা গ্রাস করিয়া 
দরিদ্র শ্রীমক ও কৃষককে বাঁণত করে । ফলে গ্রামাঞ্চলের জনগণ ও শ্রমিক শ্রেণী এই বিপ্লব 
সম্পর্কে উৎসাহ হারাইয়া ফেলে । দ্বিতীয়তঃ, উগ্রপন্হী সমাজতান্ত্িকগণ এই বিপ্লবে 
ব্যান্তগত সম্পত্তি অধিকারের হুমকী দিলে গ্রামাণ্ডলের কৃষকগণ আতাঁওকত হয় । তাহারা 
মনে করে যে বিপ্লবী নেতাগণ তাহাদের জাম বাজেয়াপ্ত করিবে । 
বিপ্লবী নেতাগণের মধ্যে সংগঠন ও বাস্তবব্াদ্ধর অভাব বিপ্লবের পতন ত্বরান্বিত 
হয়। মধ্যবিত্ত শ্রেণী বিপ্লবের নেতৃত্ব লইলেও তাহারা সংখ্যায় অল্প ছিল। কৃষক ও 
শ্রামকগণকে নিজ পক্ষে আনিবার চেষ্টা না করায় তাহারা দারুণ 
উড ভুল করে৷ এছাড়া ব্যাদ্ধজীবীগণ বিপ্রব সম্পর্কে এমনই রোমাণ্টক 
ধারণা পোষণ করিতেন ষে বিপ্লব সফল কারবার মত বান্তবব্াদ্ধ 
তাঁহাদের ছিল না। লা মার্টিনের ন্যায় কবি, ম্যা্থীসনীর ন্যায় ভাববাদা, প্যালাকর ন্যায় 
'ীতহাসিক এই বিপ্লবের প্রেরণা দিলেও হাতে-কলমে ইহাকে সার্থক করার মত ব্যাদ্ধ 


তাঁহাদের ছিল না । 


১, “1848 did for Europe what 1789 had done for France,” Hayes. 


২. 
class affair.” Hayes. 


“The revolutionary comotion of 1848S......was primarily an urban and middle 
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১৮৪৮ খ্রাঁঃ বিভিন্ন দেশে একই সময়ে বিপ্লব দেখা দিলেও সকল বিপ্রবীগণের মধ্যে 
কোন আন্তর্জাতিক যোগাযোগ ও সংগঠন স্থাপিত হয় নাই । এক 
দেশে যখন বিপ্লবের বিরুদ্ধে দমন নীতি চলে অন্য দেশের বিপ্রবী- 
গণ সেই সময় নিরপেক্ষ বা উদাসীন থাকে । আন্তজাতিক সংগঠনের অভাবে বিপ্লবীগণ 
'বাচ্ছন হইয়া যায়। ইহার ফলে অস্ট্রিয়া সরকার একে একে বিপ্লবগযুলিকে দমন করিতে 
সুযোগ পায়। 
তাছাড়া রাজতান্ত্িক সরকারগ্লর সেনাদল বিপ্লবী সেনা অপেক্ষা রণকৌশলে দক্ষ 
তিক্রিয়ানীলত ছিল। অভিজ্ঞ সেনাপতিগণ তাহাদের পরিচালনা করেন । জামদার 
শক্তি শ্রেণী ও ধম বাজকগণ বিপ্রবীগণের বিরুদ্ধে রাজশীন্তর পক্ষ গ্রহণ 
করে। এছাড়া রাশিয়ার জার নিকোলাস বিপ্লব দমনে তাঁহার 
সেনাদল নিয়োগ করেন । ইহার ফলে ১৮৪৮ পরীঃ বিপ্লব বিফল হয় । 


সংগঠনের অভাৰ 


অষ্টম অন্ধান্স 


পূর্বাঞ্চল সমস্ত! £ বৃহৎ শক্তিগণের সম্পর্ক (১৮৫০-৭১ খ্রীঃ) ৫ 
ইতালী ও জার্মান এঁক্য আন্দোলন 
( The Eastern Question: The Relations of Great 
Powers : Unification of Italy and that 
of Germany ) 


এল সমস্য! (The Eastern Question ) ৪: উনবিংশ শতকের 
পূর্ব ইওরোপের রাজনৈতিক সমস্যাকে পূর্বাঞ্চল সমস্যা বা Eastern Question নামে, 
আভাঁহত করা হয়। পূর্বাঞ্ুল সমস্যাকে বিশ্লেষণ কাঁরলে ইহাতে নিয়ালখিত দিকগঢুলি 
লক্ষ্য করা যায়, যথা, তুরস্কের সামারক ও শাসনগত দুর্বলতা । তুরস্কের মধ্যযুগীয় 
সমাজ ও শাসন নীতির ফলে তুরস্ক দুর্বল হইয়া পড়ে। তাহার প:রাতনপঞ্থী সেনাগণ 
আধুনিক ইওরোপীয় সামারক শান্তর নিকট নগণ্য বালয়া বিবেচিত হরর । তুরস্কের 
দ:্বলতার ফলে ইওরোপে তুরস্কের নাম হর “ইওরোপের রুগ্ন মানুষ” ( Sickman of 
7297০9০)। এই দুর্বল শান্তি লইয়া তুরস্কের পক্ষে পূর্ব ইওরোপাঁয সাম্রাজ্য রক্ষা করা 
শল্ত হইয়া দাঁড়ায় । দ্বিতীয়তঃ, তুরস্কের দুঝলতার সুযোগে রাশিয়া পূর্ব ইওরোপের 
বলকান অঞ্চলে নিজ ক্ষমতা প্রসারে আগ্রহ দেখায় । বলকান অঞ্চলের 
ছা রি ভাষাগডলৈ রূশ ভাষা গোষ্ঠীর সহিত সম্পর্ক ব্যস্ত ছিল । বলকান 
অগ্চলের অধিবাসীগণ ছিল খ্রা্টধর্মাবলম্বী। ইহারা গ্রীক 
সম্প্রদায়ের ধান্টান ছিল। রাশিয়ার আঁধবাসীগণও এই সম্প্রদায়ের খ্রীষ্টান ছিল। 


১৯৬ ইওরোপ ও বিশ্ব ইতিহাস পরিক্রমা 


সুতরাং ইসলাম ধর্মাবলম্বী তুকাঁর হাত হইতে স্বজাতি ও স্বধর্মীবলম্বী প্রীন্টানগণকে 
রক্ষার নামে রাশিয়া নিজ ক্ষমতা বিস্তারের চেস্টা করে । তৃতীয়তঃ, বলকান অণ্চলে “রুশ 
প্রভাব বিস্তারের সম্ভাবনার ইংলণ্ড, আল্ট্রা প্রভাত দেশ আতঙ্কিত হয় ॥ এই অঞ্চলে 
রাশিয়ার ক্ষমতা বৃদ্ধি পাইলে অষ্ট্রয়ার নিরাপত্তা বিপন্ন হইত। সমানভাবে ইহা 
ভূমধ্যসাগরে ইংলণ্ডের নৌ-আধিপত্য ও মিশরে বাণিজ্যিক স্বার্থ বিপন্ন হইভ। 
এমতাবস্থায় ইংলণ্ড, আষ্টয়া প্রভাত দাবী জানায় যে “তুরস্কের সাম্রাজ্যের অখণ্ডতা” 
( Turkish integrity ) বজায় রাখিতে হইবে । ইহার অর্থ ছিল যে রাশিয়াকে বলকান 
অগ্চলে অন/প্রবেশের সুযোগ দেওয়া হইবে না । চতুর্থ তঃ, পূর্বাণ্ডল সমস্যার অপর একাট 
দিক ছিল বলকানের খ্রীষ্টান প্রজাগণের স্বাধীনতা লাভের চেষ্টা বা বলকান জাতীয়তা- 
বাদ ৷ রাশিয়া বলকান জাতীয়তাবাদের প্রতি সমর্থন জানায়। কিন্তু ইওরোপীয় শা্ভ- 
গড়ল ইহাতে আশঙ্কা বোধ করে । এইভাবে পূর্বাঞ্চল সমস্যা জাটল হইয়া দাঁড়ায় । এই ৃ্‌ 
সমস্যা ইওরোপের রাজনীতিকে প্রায় একশত বৎসর প্রভাবিত করে । পূর্বাণল সমস্যাকে | 
কেন্দ্র করিয়া গ্রীসের স্বাধীনতা যুদ্ধ, ক্রামরার যুদ্ধ, রূশ-তুরস্ক বুদ্ধ, বার্লিন চুক্তি, | 
বলকান বুদ্ধ ঘটে । এজন্য একঙ্রন এতিহাসিক আক্ষেপ কাঁরয়া বলেন যে, “পূর্বাঞ্চল 
সমস্যা মহা প্রলয়ের দিন পর্যন্ত মানবজাতিকে হতবুদ্ধি করিয়া রাখিবে ।”৯ 
৫ 4 ডি The Crimean War) 21] দ্ধ ষ্ঠ 
ঢৌ” ||) শ্রিমিস্থান্র সম ( mean War )s রিয়ার যুদ্ধ ১৮৫৫ খ্রীঃ 
আরম্ভ হইলে ইওরোপের বৃহৎ শান্তগুলি ইহাতে জড়াইয়া পড়ে । ইহার ফলে ইওরোপের 
শান্তি বিনম্ট হয়। ক্রাময়ার যুদ্ধের আপাতঃ কারণ ছিল গ্রোটোর গীর্জার চাবির 
(ey of Grotto ) আকার লইয়া ফ্রান্স ও রাশিয়ার দ্বন্দ্ব । প্রান্ট ধর্মের প্রবর্তক 
বাঁশ,খাষ্টের জন্মস্থান হইল প্যালেন্টাইন। বাশুখীন্টের ষে চ্ছানে | 
7 যয সভা জন্ম হয় সেই স্থানে যে গীর্জা নির্মাণ করা হর তাহাকে গ্রোটোর 
গর্জন বলে। খাঁন্টানগণের নিকট এই গীর্জার চাবি আত পবিত্র বস্তু হিসাবে বিবোচত 
হয়। ফ্রান্স ছিল ক্যাথলিক গাঁজার পৃষ্ঠপোষক এবং রাশিয়া ছিল গ্রীক গাজর 
পৃষ্ঠপোষক । ফ্রান্স ও রাশিয়া নিঞ্র নিজ সম্প্রদায়ের গীর্জার হাতে এই পবিত্র চাবির 
আঁধকার রাখিতে ইচ্ছা করে । ইহার ফলে এই চাবির আঁধকার লইয়া ফ্রান্স ও রাশিয়ার 
মধ্যে মন কষাকাষ বাড়ে । এদিকে প্যালেষ্টাইন ছিল তুরস্কের সুলতানের রাজ্যভুন্ত ( 
সুতরাং আইনতঃ কাহাকে চাবির অধিকার দেওয়া হইবে তাহা স্থির করিবার অধিকার ও 
দায়িত্ব ছিল তুরস্কের সুলতানের ৷ 
ফরাসী বিপ্লবের সময় ক্যাথালক গীর্জার সমর্থক ফ্রান্স দুর্বল হইয়া পড়ে । তুরস্কের 
টি সুলতান এই সুযোগে ক্যার্ীলক গীর্জার হাত হইতে গ্রোটোর চাবি 
নাগর ন লইয়া গ্রীক গীর্জাকে দেন। রাশিয়ার সমর্থনে গ্রীক গাঁজা এই 
পর রাশি্ার দাবী 
চাব কিছুকাল দখলে রাখে । এদিকে ফ্রান্সের সিংহাসনে তৃতীনর 
নেপোলিয়ন বাঁসলে ফ্রান্সের ক্ষমতা বাড়ে। ফ্রান্সের প্রভাবে, তুকাঁ সুলতান গ্লোটোর 


১, “This damned Eastern Question is destined to perplex the mankind 


up 6০. 
the Day of judgment,” & 
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চাবি গ্রীক গীর্জার হাত হইতে লইয়া পূনরায় ক্যাথলিক গীর্জাকে দিয়া দেন । ইহাতে 
রাশিয়ার জার প্রথম নিকোলাস অত্যন্ত অপমানিত জ্ঞান করেন। তিনি সুলতানের উপর 
ক্রুদ্ধ হইয়া গ্রোটোর চাবি ফেরৎ চান এবং তুরস্কের খ্রীষ্টান প্রজাগণের রক্ষণাবেক্ষনের 
অধিকার দাবী করেন । [তান সুলতানের উপর চাপ সৃষ্ট করিবার জন্য তু সাম্রাজ্যের 
অন্তর্গত মোলদাভিয়া ও ওয়ালাচিয়া প্রদেশ দখল করেন । তুরস্কের সাম্রাজোর একাংশ 
দখল করায় তৃকাঁ সুলতান রুষ্ট হন । তিনি রাশিয়ার বিরুদ্ধে বুদ্ধ ঘোষণা করেন । 
পূর্ব ইওরোপে রুশ ক্ষমতা বৃদ্ধি ইংল'ড, ফ্রান্স প্রভৃতি দেশের স্বার্থ বিরোধী ছিল। 
সূতরাং ইংল'ড, ফ্রান্স ও স্াডানয়া রাশিয়ার বিরুদ্ধে তুরস্কের 
ES পক্ষাবলদ্বন করে। ইংরাজ, ফরাসী সেনাদল রাশিয়াকে আক্রমণ- 
কারী ঘোষণা করিয়া তুরস্কের পক্ষ লইয়া রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধে 
নামে। এইভাবে ক্রিমিয়ার যুদ্ধ বাধে। সামান্য চাব লইয়া এইরূপ বড় ধরণের একটি 
যুদ্ধ হওয়ায় ফ্রান্সের নেতা ধিয়ার্স মন্তব্য করেন যে “কয়েকটি হতভাগ্য সন্ন্যাসীর হাতে 
একটি চাবি দেওয়ার জন্য ক্রিমিয়ার বদ্ধ হয় ।” 
'কিমিয়ার যুদ্ধ গ্রোটোর চাবির ন্যায় সামান্য কারণে ঘটিয়াছিল মনে করার কোন 
কারণ নাই। এই বুদ্ধের পশ্চাতে গুরুতর রাজনৈতিক কারণ নিহিত ছিল । এত্হাসিক 
টেন্পারলে'র মতে ( Temperley ) রাশিয়ার জার প্রথম নিকোলাস 
রা দীর্ঘ দিন ধাঁরয়া ইংলণ্ড ও রাশিয়ার মধ্যে তুরস্ক সাম্রাজ্যকে ভাগ 
করিবার মতলব করেন।১ তিনি মনে করিতেন যে যদি ইংলণ্ড ও 
রাশিয়া আগ্রহ না দেখায় তবে ফরাসী সম্রাট তৃতীয় নেপোলিয়ন একাই তুরস্ক গ্রাস 
কারবেন। এইজন্য তান দুইবার যথা ১৮৪৪ খ্রীঃ ও ১৮৫৩ প্রাঃ ব্রিটিশ সরকারের নিকউ 
তুরদ্ক ব্যবচ্ছেদের প্রস্তাব দেন! ব্রাটশ সরকার এই প্রস্তাব সরাসার নাকচ না করিয়া 
বলেন যে এখন তুরস্কের সাম্রাজ্যের ভাঙিয়া পড়িবার সম্ভাবনা নাই। ব্রিটিশ সরকার 
জারের প্রন্তাব সরাসার নাকচ না কারয়া ধোঁয়াটে উত্তর দিলে জার নিকোলাসের মনে 
ভ্রান্ত ধারণার সৃষ্টি হয় । তিনি মনে করেন ষে তুরস্ককে পরাস্ত কাঁরয়া কোণঠাসা কাঁরলে 
ইংলণ্ড ইহার ব্যবচ্ছেদে আগ্রহ দেখাইবে। এই উদ্দেশ্যেই তিনি গোলদাভিয়া ও 
ওয়ালাচিয়া আধকার করেন । 
অপর দিকে ইংল'্ড মনে করিত যে রাশিয়া তুরস্কের সাম্রাজ্য গ্রাস করিলে ভারতে 
'্রাটশ সাম্রাজ্যের সাঁহত ইংরাজদের যোগাযোগ বিচ্ছিন হইবে। এছাড়া মিশরে ব্রিটিশ 
প্রভাব নষ্ট হইবে । রাশিয়ার ক্ষমতা রাঁদ্ধ ইওরোপের. শান্তির পক্ষে 
ইংলণ্ডের নীতি [িঘ/জনক ছিল৷ এজন্য ইংল'ড “তুরস্কের সাম্রাজ্যের অখণ্ডতা’ 
রক্ষা করাই সমীচিন মনৈ কারিত। এজন্য ভ্রাটশ সরকার জারের প্রস্তাব অগ্রাহ্য করে 
তাছাড়া ইংলন্ডের রাজনীতিন্গণ মনে কাঁরতেন যে রাশিয়া হইল ইওরোপে উদারগন্হার 
প্রধান শত্র;। এজন্য তাহারা রাশিয়ার ক্ষমতা নষ্ট কাঁরতে ব্যগ্র হয় । লর্ড পামারক্টোন 


১. Temperley—England and the Near East, P, 951, 976. 
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স্বয়ং রাশিয়ার সহিত বুদ্ধের নীতি সমর্থন করেন। ফলে ইংলন্ড ক্রিমিয়ার যুদ্ধ 
এড়াইবার চেষ্টা না করিয়া রাশিয়াকে এই যুদ্ধে জড়াইর়া ফেলে ৷ 
ফ্রান্সের সম্রাট তৃতীর নেপোলিয়ন একটি বলিষ্ঠ বৈদেশিক নীতি দ্বারা ফ্রান্সে তাঁহার 
জনাপ্রয়তা বাড়াইবার কথা ভাবেন ৷ গোৌরব-পিরাসী ফরাসী জাতিকে যুদ্ধ জয়ের তীব্র 
টু মাঁদরা পান করাইয়া তিনি আপনার সিংহাসনকে দূঢ় কারবার কথা 
) ৩১1 ভাবেন। তাছাড়া জার নিকোলাস তাঁহাকে অপমান করার [তান 
এই যুদ্ধের সুযোগে জারের উপর প্রতিশোধ লইতে চান । এীতহাসিক 
এ. জে. ?প. টেইলারের মতে তৃতীয় নেপোটিরনের আসল উদ্দেশ্য ছিল ভিরেনা চুন্তিকে 
তছনছ কাঁরয়া ইওরোপে ফ্রান্সের কর্তৃত্ব স্থাপন করা। রাশিয়া ছিল ভিয়েনা চুন্তির দৃঢ় 
সমর্থক । সেজন্য রাশিয়ার ক্ষমতা খর্ব করার কথা তিনি ভাবেন। এই কারণে চাঁবর 
ঘটনা উপলক্ষ করিয়া তিনি রাশিয়া আক্রমণ করেন । বলকান অঞ্চলে রাশিয়ার আধিপত্য 
স্থাপনের বিরুদ্ধে আভ্টয়াও বিরোধিতা করে । সার্ডানয়ার প্রধানমন্ত্রী কাভ্যুর ইতালীর 
স্বাধীনতা যুদ্ধে ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের সহায়তা পাইবার আশায় ক্রিমিরার যুদ্ধে তাহাদের 
পক্ষ অবলম্বন করেন । এইভাবে ক্রিমিয়ার যুদ্ধ বাধে । 
১ ক্রিময়ার যুদ্ধ অপাঁরহার্য ছিল কিনা ইহা লইয়া দুই রকম মত দেখা যার ৷ 
তহাঁসিক এ. জে. পি. টেইলারের মতে “এই যুদ্ধ ছিল অবধারিত” ( The war was 
predestined ) | কারণ রাশিয়া তুরস্ককে গ্রাস করার নাতি নেয়, অপর দিকে ইংলণ্ড 
তাহাতে বাধা দিতে বদ্ধপারকর হয় । এদিকে তৃতীর নেপোলিয়নও আভ্যন্তরীন কারণে 
যুদ্ধের জন্য উন্মত্ত হইয়া উঠেন । অপর দিকে এঁতিহাসিক টেস্পারার্লির মতে “এই যুদ্ধ 
টিক ছিল এক বিরাট ভুল, ইহা অপাঁরহার্য ছিল না”। যাঁদ ব্রিটিশ 
অনিবাধতা বিচার সরকার প্রথম হইতে জার নিকোলাসকে “তুরস্কের অখণ্ভতা” নীতি 
সম্পর্কে দড ও খোলাখুলি মত জানাইতেন তবে জার তুরস্ক 
ব্যবচ্ছেদের জন্য যুদ্ধের ব্টক লইতেন না। লর্ড পামারষ্টোন রাশিয়াকে অপদস্থ করার 
জন্য মীমাংসা নীতি এড়াইয়া যুদ্ধ নীতি নেন। ইংল্ডের সংবাদপন্রগুলি তারদ্বরে 
রাশিয়ার বির;দ্ধে প্রচার চালায় । তৃতীয় নেপোলিয়নের চমকপ্রদ বৈদেশিক নাতির ঝোঁক 
এই যাদ্থকে ত্বরান্বিত করে। যদি আন্তরিকভাবে চেণ্টা করা যাইত তবে এই যুদ্ধ এড়ান 
সম্ভব হইত ৷ 
ক্রাময়ার যুদ্ধে ইঙ্গ-ফরাসাী মিত্ৰশক্তি রাশিয়ার অন্তর্গত ক্রিমিয়া আক্রমণ করে। 
ব্যালাক্লাভার ( Balaclav৭ ) রণক্ষেত্র ৬০০ ইংরাজ সৈন্য রুশ কামান বাহিনীর বিরুদ্ধে 
অপূর্ব বীরত্ব দেখার ৷ ইঙ্কারম্যানের যুদ্ধেও রুশ বাহিনী পরাস্ত 
হয়। ইহার পর রুশ সেনাদল সেবাণ্টোপোল দুর্গে আত্মরক্ষা 
করে। এদিকে অষ্টিয়াও রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধে নামিবার উদ্যোগ করে । শেষ পর্যন্ত 
রাশিয়া প্যারিসের শান্তি বৈঠকে যোগ দেয় এবং প্যারিসের সন্ধি দ্বারা ক্রামিয়ার যুদ্ধের 
অবসান হয়৷) 1) 
য়ে (প্যারিসের সন্ধি (Treaty of Paris) ১৮৫৬ থাঃ দ্বারা স্থির হয় যে, (১) ইওরোপায় 
7? 


যুদ্ধের ঘটনা 
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শানতিগ্ীল তুরস্কের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য দায়ী থাকবে । ।(২) তুরস্কের সাম্রাজ্যের 


আভ্যন্তরীন- বিষয়ে হস্তক্ষেপ করা হইবে না। (৩) সুলতান ধর্মনিরপেক্ষতা নীতি 

লইয়া তাঁহার খাষ্টান প্রজাগণের ধমাঁয় অধিকার স্বীকার করিবেন 
বি এবং তুরস্কের উন্নতি ও শান্ত বৃদ্ধির জন্য আধুনিক সংস্কার ব্যবস্থা 
বিফলতা _ প্রচলন করিবেন। (৪) কৃষ্ণ সমুদ্রে নিরপেক্ষ দরিয়া রুপে গণ্য 

হইবে। শান্তির সময় দার্দানালস প্রণালী দিয়া যুদ্ধ জাহাজ 
চলাচল করিতে পারিবে না! (৫) রাশিয়া তুরস্ককে বেসারাবিয়া ফেরৎ দিবে । রাশিয়া 
তুরস্কের অন্যান্য অধিকৃত স্থান ছাড়িয়া দিবে। তুরস্কের খরক্টান প্রজাগণের উপর, 
রক্ষণাবেক্ষণের দাবী রাশিয়া আর কাঁরবে না। (৬) প্যারিসের সন্ধিতে সার্বিয়ার 
স্বাধানতা স্বীকৃত হর এবং মোলদাভির়া ও ওয়ালাচিয়। প্রদেশের ন্বারত্ব শাসনের দাবীও 
স্বীকৃত হয়৷ প্যারিসের সন্ধির ছারা পূর্বাঞ্চল সমস্যার দ:ইটি মুল সমস্যা যথা তুরস্কের 
দূর্বলতা ও রুশ আগ্রাসী নীতিকে আপাতঃ সমাধান করা সম্ভব হয়। কিন্তু প্যারিসের 
সন্ধি অল্পকালের মধ্যেই ভাঙিয়া পড়ে । এই সন্ধির ২০ বংসরের মধ্যে রাশিয়া পুনরায় 
তুরস্কের বিরদ্ধে আগ্রাসী নাতি গ্রহণ করে এবং ১৮৭৭ খ্রীঃ তুরস্ক আক্রমণ করে । 
তুরদ্কের সূলতানও আধুনিক সংস্কার দ্বারা দেশকে শক্তিশালী করিতে বিরত থাকেন । 
ফলে তুরস্কের দুর্বলতা থাকিয়া যায় । এদিকে প্যারিসের সান্ধতে তুরস্কের স্বাধীনতা 
ও সাম্রাজ্যের অখণ্ডতা রক্ষার প্রাতিশ্রাত দিলেও ১৮৭৮ খীঃ ঘার্লিন চুক্তি দ্বারা 
ইওরোপাঁয় শান্তিগযীল তুরস্কের অংশ বিশেষ গ্রাস করে । ফলে যে সকল লক্ষ্য লইয়া 
প্যারিসের সাণ্ধি স্থাপিত হয় তাহা বিফল হয় । ক্ামিয়ার যুদ্ধ ও প্যারিসের সন্ধি দ্বারা 
পূর্বাঞ্চল সমস্যা অমীমাংসিত থাকিয়া যায়! এই কারণে ক্রিমিয়ার যুদ্ধকে একটি 
অপ্রয়োজনীয় যুদ্ধ ( useless war ) বলা হয়। 

/কাময়ার যুদ্ধের পরোক্ষ ফল ছিল স্মদুর প্রসারী । ফরাসী সম্রাট তৃতীয় নেপোলিয়ন 
এই'যদ্ধে জিতিয়া ইওরোপে প্রায় সর্বেসর্বা হইয়া পড়েন । ফ্রান্স প্রথম শ্রেণীর শত্তির 
মর্যাদা পার। ক্রিমিয়ার যুদ্ধের পর ইংলণ্ড মিত্রহীন হইয়া কিছুকাল হতোদাম হইয়া 

পড়ে। এই যুদ্ধে ইংরাজ সেনা পারদর্শিতা দেখাইতে না পারায় 
ক্রিমিয়ার যুদ্ধে ইংলণ্ডের মর্যাদা নষ্ট হয়। ইংলণ্ড এই যুদ্ধে প্রভূত অর্থ ব্যয় 
পরোক্ষ ফলাফল করায় সরকারী কোষাগার শল্য হইয়া বায়। রাশিয়া এই যুদ্ধে 
নিকট প্রাচ্যে বা বলকানে আঘাত খাইয়া কিছনীদনের জন্য ইওরোপ হইতে মুখ রাইসা 
নেয় ৷ রাশিয়া ইহার পর দুর প্রাচ্যে সাইবেরিয়া অঞ্চলে এবং মধ্য এশিয়ার তাসখন্দ অঞ্চলে 
রাজ্য বিস্তারের দিকে নজর দেয় । ইহার ফলে চান সীমান্ত ও আফগানিস্থান সীমান্তের 
দিকে রূশ শক্তি আগাইতে থাকে । রাশিয়া আফগানিস্থান আভমূখে আগাইলে রুশ 
আক্রমণের আশঙ্কায় ভারতে ইংরাজ সরকার ভাত হয়৷ ক্রিয়ার যুদ্ধে পরাজয়ের ফলে 
রাশিয়ার জার সরকার রাশিয়ার আভ্যন্তরীন সংস্কারের কাজে নজর দেন। রাশিয়ায় 
ভূমিদাস প্রথার অবসান ঘোষিত হয়। সার্ডানরা এই যুদ্ধে ইঙ্গ-ফরাসী মৈত্রী লাভ 
করিয়া ইতালীর এক্য সাধনের পথে আগাইয়া ষায়। আষ্টুয়া এই যুদ্ধে রাশিয়ার 


১২০ ইওরোপ ও বিশ্ব ইতিহাস পরিক্রমা 


৬ 
বিরোধিতা করিয়া বিরাট ভুল করে। ক্রিয়ার যুদ্ধের সময় আষ্ট়ার বিরোধিতা রাশিয়া 
ক্ষমা করে নাই। ফলে কিছুদিন পর আশ্টিয়ার সহিত প্রাশিরার যুদ্ধ আরন্ভ হইলে 
রাশিয়া আষ্টয়াকে সাহায্য না করিয়া নিরপেক্ষ থাকে । ফলে অষ্ট্রিয়ার শোচনীয় পরাজয় 
ঘটে । ইহার ফলে জার্মানীর এক্য স্থাপন সম্ভব হর । বলকান জাতীয়তাবাদ ক্রিমিয়ার 
যুদ্ধে জোরদার হয় । রহমানিয়া ও সার্বরার স্বাধিকার লাভের পথ প্রশস্ত হয়। এই 
সকল কারণে ক্রিমিরার যুদ্ধকে “আধুনিক ইওরোপায় ইতিহাসের জলাবভাজকা” 
( Watershed of modern history ) বলা হয়৷ 
তুতীক্স নেপোলিয়ন ও জ্রান্সেক্স ভ্বিভীম্ব সাম্রাজ্য, 
১৮৫২--১৮৭০ শ্রীঃ (Napoleon II and the Second Empire of France) ৪ 
১৮৪৮ খ্রীঃ ফেব্রুয়ারী বিপ্রবের ফলে ফ্রান্সে দ্বিতীয় প্রজাতন্ প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রথম 
নেপোলিয়নের ভ্রাতু্পুত্র লুই নেপোলিয়ন সংখ্যাগারজ্ঠ ভোট পাইয়া প্রজাতন্বের রাষ্ট্রপাঁত 
নির্বাচিত হন। তৃতীয় নেপোলিয়ন নিজেকে তাঁহার 1পতৃবোর 
778 আদর্শের উত্তরাধিকারী মনে করিতেন। সুতরাং প্রথম নেপোিয়নের 
পথ ধরিয়া তিনি দ্বিতীয় প্রজাতন্ত্র উচ্ছেদ করিয়া নিজেকে ফরাসী 
সম্রাট হিসাবে ঘোষণা করেন । ইহার ফলে ফ্রান্সে দ্বিতীয় সাম্রাজ্য স্থাপিত হয়। লুই 
নেপোলিয়ন সম্রাট হইবার পর তৃতীর নেপোলিয়ন উপাধি নেন। 
তৃতীর নেপোলিয়নের শাসনকাল নানাদিক দিয়া ইওরোপের ইতিহাসে বিশেষ গুরাত্ব- 
পূর্ণ স্থান অধিকার করিয়াছে । “তৃতীর নেপোলিয়ন যদিও নিজে বিপ্লবী ছিলেন না, তিনি - 
ইওরোপে অনেকগুলি বিপ্লবের সৃষ্টি করেন” ৷ তৃতীয় নেপোলিয়ন জাতীয়তাবাদকে 
ইওরোপে জয়যুক্ত করেন। ভিয়েনা চটৃন্তির দ্বারা এই জাতীয়তাবাদ দমিত হইয়াছিল । 
তৃতীয় নেপোলিয়ন পুনরায় তাহাকে জাগাইয়া তুলেন। ইতালীর ও জার্মানীর এঁক্য 
আন্দোলনে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভূমিকার ছারা তিনি ইওরোপের রাজনৈতিক মানচিত্র 
কা পাল্টাইয়া দেন। ইওরোপের দুই রক্ষণশীল শান্ত রাশিয়া ও 
অষ্টিয়াকে দুইটি যুদ্ধে যথা ক্রিমিয়ার যুদ্ধে ও ইতালার স্বাধীনতা 
যুদ্ধে পরাজিত করিয়া তান ইওরোপের পুরাতন শান্তিসামা ভাঙয়া ফেলেন । এঁতিহাসিক 
এ. জে. পি. টেলরের মতে ১৮১৫ থাঃ ভিয়েনা চান্তর দ্বারা অষ্ট্িয়া, রাশিয়া প্রভীত 


ইওরোপের জাতারতাবাদী আন্দোলন সফল হইতে পারে | ফ্লান্সকে ভিয়েনা চুক্তির দ্বারা 
যেভাবে কোণঠাসা করিয়া রাখা হয় তাহা হইতে তিনি ফ্রান্সকে মুক্ত করেন। তাছাড়া 
তৃতীর নেপোলিয়ন স্থিতাবস্থার ভক্ত ছিলেন না। তিনি ফ্রান্স প্রগাঁতণীল সামাজিক ও 
অর্থনৈতিক সংস্কার দ্বারা জনকল্যাণবাদী শাসননশীতির পথ প্রদর্শন করেন। সবাঁদক 
হইতে বিচার করিলে তৃতীয় নেপোলিয়নের শাসনকালকে ইওরোপের ইতিহাসের একটি 
বিপ্রবের যুগ বলা যায় । 
ইরা রিতা III himself was not a 9৮০10510875, he caused many 
revolutions in Europe”. 


পূর্বাঞ্চল সমস্যা ৪ ইতালী ও জার্মান এঁক্য আন্দোলন ১২১ 


তৃতীয় নেপোলিয়ন তাঁহার প্রথম জীবন বহ: দুঙখ-কল্টের মধ্যে কাটান । ওয়াটাল: 
বুদ্ধের পর নেপোলিয়ন বংশের ভাগ্যরাৰ অন্তত হইলে, তিনি ইতালীতে কিছুকাল 
বিপ্লবী কার্বোনারী আন্দোলনে যোগ দেন। রাশিয়ার বিরুদ্ধে পোল্যাণ্ডের বিপ্লবী 
আন্দোলনেও তানি যোগ দেন। ইহার পর তিনি ইংলণ্ডে কিছুকাল অবৈতনিক 
কনেন্টেবলের কাজও করেন। ইংলণ্ডে থাকার সময় তিনি বোনাপার্ট'বাদ সম্পর্কে কয়েকটি 
19g ,_ গ্রন্থ রচনা করেন। এই গ্রচ্থগনলেতে তৃতীয় নেপোলিয়নের ভবিষ্যৎ 
হি শাসননীতির ইঙ্গিত পাওয়া ষায়। হিটলারের আত্মজীবনী মেইন- 
ও চরিত্র ক্যাম্পে যেমন তাঁহার ভবিষ্যৎ নীতির ছক দেওয়া ছিল, লুই 
নেপোলিয়নের [0689 ০f Nap০1€0॥ গ্রন্ছে তাঁহার ভবিষৎ শাসন- 
নীতির ছক পাওয়া যায় ৷ ব্যান্তগত চরিত্রের দিক হইতে তানি ছিলেন উদারপ্রাণ, অমায়িক 
স্বভাবের লোক ৷ বংশান:ক্লমিক রাজাদের ন্যায় তিনি অহ্কারী ছিলেন না । নিপীড়িত 
জনতার জন্য সর্বদা তাঁহার মনের কোণে করুণা সান্চত ছিল। তৃতীয় নেপোলিয়ন 
ভাগ্যান্বেষী ও উচ্চাকাঙ্কী ছিলেন সত্য । তথাপি তিনি মেটারানকের ন্যায় রক্ষণশীল 
লোক ছিলেন না। শ্রমিক ও কৃষকের সমস্যার কথা তিনি ভাবতেন । State 
ও০০i৭li৪ বা রাষ্ট্রকে সমাজতন্রের স্বার্থে ব্যবহার করার পথ তিনিই দেখান॥ এজন্য 
লোকে তাঁহাকে “অশ্বারোহী সেন্ট সাইমন” (9৮ Simon on horseback ) বালয়া 
আখ্যা দেয়৷ সেট সাইমন ছিলেন ফরাসী সমাজতান্ত্রিক নেতা ৷ 
নেপোলিয়নের ব্যক্তিত্বের ও চরিত্রের ত্রুটি লইয়া সমসামারিক লেখকগণ কটাক্ষ 
করিয়াছেন । সাহিত্যিক ভিষ্টর হিউগো, তাঁহাকে “আধ পাঁইট নেপোলিয়ন” ( Half 
pint Napoleon ) ও “দদুদ্র বা পাতি নেপোলিয়ন” (Napoleon 
কৃতিত্ব বিচার 157০0) বাঁলয়া ব্যঙ্গ করিয়াছেন । একথা সত্য যে তৃতীয় 
নেপোলিয়ন প্রথম নেপোলিয়নের ন্যায় শ্রেন্ঠ গুণের অধিকারা ছিলেন না। একমাত্র 
নেপোলিয়ন উপাধি ছাড়া আর কোন দক হইতেই তিনি প্রথম নেপোলিয়নের উত্তরাধিকারী 
ছিলেন না। প্রথম নেপোলিয়নের মনীষা ও সামরিক গড়ণাবলা তাঁহার মধ্যে ছিল না। 
কংলেকের মতে তান সর্বদাই একটি লক্ষ্য লইরা চিতেন। তাহা হইল ফ্রাণ্সের 
{সিংহাসন লাভ। তিনি ছিলেন সাধারণ ব্যাদ্ধর লোক। কোন উচ্চ আদর্শ বা 
আইডিয়া তাঁহার মাথায় ছিল না। তাঁহার মধ্যে কোন গঠনমূলক প্রাতভা ছিল না। 
তানি বিনা কারণে নিজ উচ্চাকাঙ্ফার জন্য ইওরোপকে যুদ্ধে নামাইয়া দেন। তান 
ছিলেন “ইওরোপের জবলন্ত মশাল” ( Firebrand of Europe )| তানি ফ্রান্সের 


প্রজাতন্বকে ধ্বংস করেন! 
তবে একথা সত্য যে সমকালীন লেখকেরা তাঁহার অহেতুক নিন্দা করিয়াছেন। 


এঁতিহাসিক হ্যাজেনের মতে তৃতীয় নেপোলিয়নের মাস্তি ছিল উদ্ভাবনা শান্ততে পূর্ণ । 
খরগোসের গর্ত যেমন খরগোসের বাচ্চায় ভরা থাকে সেইরুপ তাঁহার মাথার কোষে কোষে 
নূতন নূতন পরিকল্পনা ভরা ছিল। কিন্তু ইহাকে কাজে পাঁরণত করার ক্ষমতা তাঁহার 
{ছল না। তিনি গণতন্ত্রের সহিত শৃংখলার সমন্বয় সাধনের পরীক্ষা চালান। ফ্রান্সে 


১২২ ইওরোপ ও বিশ্ব ইতিহাস পরিক্রমা 


গণতন্বের নামে যে অরাজকতা দেখা দের তাহাকে শৃংখলাবদ্ধ করিয়া প্রগাতমূলক 
শাসনের কাজে তিনি লাগাইয়া দেন। তান দ্বিতীয় প্রজাতন্্ ধ্বংস করিলেও 
সর্বসাধারণের ভোটদানের পবিত্র অধিকার রক্ষা করেন৷ তিনি শ্রমিক ও কৃষকের উন্নাতর 
জন্য বহ সংস্কার প্রবর্তন করেন। সেই যুগে আর কোন শাসক এইরূপ সাহসের 
সাহত বাণ্চিত মানুষের জন্য কাজ করেন নাই। তান ভিয়েনা চুন্তির রক্ষণশীল রাষ্ট্র 
প্রথাকে ভাঙিরা ফেলেন। তিনি ইতালী ও জার্মানীর এঁক্য আন্দোলনের সক্রিয় সমর্থন 
করেন। তাঁহার চেষ্টায় ইওরোপের নুতন করিয়া রাজনৈতিক পুনগণঠন হয়। তবে 
তাঁহার চরিত্র ও কাজের মধ্যে অসামঞ্জস্য ছিল। এজন্য তান নিন্দিত হন। প্রথম 
নেপোলিয়ন ছিলেন অসাধারণ প্রাতভার অধিকারী ৷ তৃতীয় নেপোলিয়নকে তাঁহার 
সাহত তুলনা করা উচিত নহে। তৃতীয় নেপোলিয়ন নিঃসন্দেহে আপন গুণে 
ইতিহাসের কৃতী পুরুষের স্থান পাইবার যোগ্য । আধুনিক যুগের পরীতহাঁসিকেরা 
নিরপেক্ষ বিচারে তাঁহার কৃতিত্ব স্বীকার করেন। “সমকালীন ইতিহাস ও এীতহাসিকগণ 
তৃতীয় নেপোঁলিয়নের প্রতি সুবিচার করেন নাই 1৮৯ 

তৃতীয় নেপোলিয়নের আভ্যন্তরীণ নতি ( Internal policy of Napo-- 

:' leon III): তৃতীয় নেপোলিয়নের আভ্যন্তরীণ শাসননীতিকে দুই ভাগে ( ১৮৫২-৬০ 
প্রাঃ এবং ১৮৬০-৭০ খ্রীঃ) ভাগ করা যায়। প্রথম ভাগে তাঁহার নীতি ছিল ট্বৈরতন্বোর 
মাধ্যমে সংস্কার সাধন ( Despotisn and reform )। তৃতীয় নেপোলিয়ন সর্বগয় 
ক্ষমতার অধিকারী হইলেও একটি গণ- 
তান্নক কাঠামো রক্ষা করিতেন। তিনি 
সেনেট, কাউন্সিল অফ স্টেট ও লেজিস- 
লোটভ বাড এই তিনটি কক্ষে আইন 
সভাকে ভাগ করেন। প্রথম দুইটি কক্ষের 
সভ্যগণ সম্রাটের মনোনয়নের মাধ্যমে এবং 
সর্বানয় কক্ষের সভ্যগণ নির্বাচনের মাধ্যমে 
নিষন্ত হইত। আইন রচনার অধিকার এই 
তিনটি কক্ষে ভাগ করিয়া দেওয়ার ফলে 
বস্তুত সম্রাটের নির্দেশেই আইন সভা 
চলিতে বাধ্য হইত । আইন রচনার আসল 
ক্ষমতা সম্রাটের হাতেই থাকিত। তিনি সর্বসাধারণের ভোটাধিকার ব্যবস্থাও রাখেন। এই 
গণতান্ত্রিক আবরণের আড়ালে তিনি তাঁহার স্বৈরতন্র কায়েম করেন। আইন সভায় 
সম্রাটের কাজের সমালোচনা করা যাইত না। সংবাদপ্রগদুলি স্বাধীনভাবে সকল কথা 
লিখিতে পারিত না। সম্রাটের বিরদ্ধবাদী ব্যক্তিদের বিনা বিচারে কারাদণ্ড দেওয়া 
হইত ৷ তৃতীয় নেপোলিয়নের শাসনতন্ুকে এজন্য “উল্টা গণতন্র” বা Inverted 
democracy বলা হর। ইহা ছিল আসলে শৃংখলার ( ০rder ) এবং কর্তৃত্বের 


১, “History and historians have done scant justice to Napoleon IIL’— Riker. 


পূর্বাপ্ুল সমস্যা ঃ ইতালী ও জার্মান এঁক্য আন্দোলন ১২৩ 


(authority ) সাহত গণতন্বের (Liberty ) সমন্বয় । তৃতীয় নেপোলিয়ন 
জনসাধারণের স্বাধীনতা হরণ কারিলেও তিনি তাঁহার অগ্রগামী সামাজিক ও তিতির 
সংদকার দ্বারা এই ক্ষতি পূর্রাইরা দেন। তিনি পিয়ের ব্রাদার্স প্রভৃতি ধনিক গোল্ঠীর 
সহায়তায় ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ের সম্প্রসারণ করেন । এই ব্যাঙ্ক হইতে সহজ সুদে ঝণ দেওয়ার 
ফলে দ্রুত কল-কারখানা বাড়ে । এই কারখানাগ্লতে হাজার হাজার বেকারের কর্ম 
সংস্থানের ব্যবস্থা হর । ব্যাৎক অফ ফ্রান্সেরও পনগঠিন করা হয় । রেল, কয়লা, লৌহ 
{শিল্পের প্রসার ঘটাইয়া তৃতীয় নেপোলিয়ন শিল্প ও বাণিজ্যের বিরাট সম্প্রসারণ করেন । 
তাঁহার আমলে ২ হাজার মাইল রেলপথ ৬ হাজার মাইলে পরিণত হর । বাচ্পচালিত 
জাহাজ আঁধক সংখ্যায় নামত হয়। ইহার ফলে দেশের সম্পদ ও সমৃদ্ধি বাড়ে। 
ফরাসী মূলধন ফ্রান্সের বাহিরে সংয়েজ খাল খননের কাজেও নিযুক্ত হয়। বহ ফরাসী 
শ্রমিক শ্রেণীর অবস্থার উন্নতিকল্পে তিনি শ্রামকগণকে 


কারিগর ইহাতে কাজ পায় । 
ধর্মঘট ও ট্রেড ইউনিয়ন গঠনের অধিকার দেন তিনি শ্রামকগণের কল্যাণের জন্য 


বাভিন্ন ধরণের বাঁমা প্রথা চালু করেন৷ ইহার মধ্যে বাদ্্ধক্য বীমা, দুঘটনা বীমার 
নাম উল্লেখযোগ্য ৷ কৃষির উন্নতিকল্পে তিনি কৃষি ব্যাঙ্ক বা ক্রোঁডট এগ্রকোল 
(02516 Agricole ) স্থাপন করেন । কৃষকেরা ইহা হইতে কম সুদে টাকা ধার 
কাঁরয়া উন্নত ধরনের চাষ আবাদের কাজ করিতে পারিত। তিনি অবাধ বাণিজ্য নীতি 
লইয়া ইংলণ্ডের সহিত কবডেন চুক্তি ( Cobden Treaty ) করেন । পর্রাতন প্যারিস" 
শহরকে ভাঙিয়া দিয়া আধ্ডুনেক প্যারিস নগরের নির্মাণ আরম্ভ করা হয়। ব্যারণ 
হাউসম্যান নামক এক স্থপতি আধুনিক প্যারিস শহরের নকশা তৈয়্যরী করেন । মোট: 
কথা তৃতীয় নেপোলিয়নের শাসন নীতির ফলে সকল শ্রেণীই উপকৃত হয়। প্যারিসে 
আন্তর্জাতিক মেলায় বিশ্বের লোক সমবেত হইয়া প্যারিস নগরীর সৌন্দর্যের ও রঃচির 


প্রশংসা করে। 
১৮৬০ প্রাঃ পর নেপোলিয়নের শাসন নীতির দ্বিতীয় অধ্যায় আরম্ভ হর । ১৮৬০ থাঃ 


পর তাঁহার শাসন নীতিতে উদারতন্রের ছোঁয়াচ দেখা যায়! তান ধারে ধীরে নিয়ন্ণ 
ব্যবদ্থা রদ করেন! আইন সভায় স্বাধীন মতামত প্রকাশ, সংবাদপত্রের সমালোচনার 


অধিকার, মন্রীসভাকে আইন সভার নিকট দায়িত্ববদ্ধ করার ব্যবস্থা করা হয়। সেনেটের 
অধিকার হাস করা হয়। তৃতীয় নেপোলিয়ন মনে করিতেন যে এই শাসন নীতি গ্রহণ 
করিয়া তিনি তাঁহার পিতৃব্যের পদাগক অন:সরণ কারতোঁছলেন। 

বৈদেশিক নীতি ( External Policy )৪ তৃতীয় নেপোলিয়নের বৈদেশিক 
নাতি ইওরোপে বিশেষ আলোড়ন সৃষ্টি করে। জাতীয়তাবাদী এত্হাসিকেরা মনে 
করেন গোঁরব-পিয়াসী ফরাসী জাতিকে জাতীয় গৌরবের ঈষদু সরা পান করাইবার 
জন্য তৃতীয় নেপোলিয়ন এক চমকপ্রদ বৈদেশিক নীতি গ্রহণ করেন। ঞাত্হাসিক 
কোবান এই মতকে খণ্ডন করিয়াছেন ৷ তাঁহার মতে তৃতীয় নেপোলিয়ন আসলে শান্তিবাদী 


১, 0. D. Hazen. P. 185. 


১২৪ ইওরোপ ও বিশ্ব ইতিহাস পাঁরক্রমা 


দিলেন ৷: পরিস্থাতর চাপে তিনি যুদ্ধ কারতে বাধ্য হন! তৃতীয় নেপোলয়নের 
পররাষ্ট্র নীতির প্রধান লক্ষ্য ছিল ভিয়েনা ট্ীন্তকে ভাঁঙয়া ফেলা । 
বৈদেশিক নীতির লক্ষ্য কারণ এই চুক্তি দ্বারা ফ্রান্সকে দমাইয়া রাখা হয়। ভিয়েনা চু্ড 
ইওরোপেও জাতীয়তাবাদের অবদমন ঘটায়! তৃতীয় নেপোলিয়ন ইওরোপে জাতীয়তা- 
বাদকে জাগাইয়া ভিয়েনা চুক্তি ভাঙিয়া ফেলিবার চেষ্টা করেন.। ১৮৫২-১৮৬০ প্রাঃ 
এই আট বৎসর তান বৈদেশিক নীতিতে অসাধারণ সাফল্য লাভ করেন। ১৮৬০ প্রীঃ 
হইতে তান পদে পদে ব্যর্থতা বরণ করেন । 
তৃতীয় নেপোিয়নের বৈদেশিক নীতির প্রথম উল্লেখযোগ্য ঘটনা ছিল ক্রামরার যুদ্ধ । 
জার নিকোলাস মনে কাঁরতেন যে তৃতীয় নেপোলিয়ন একজন 
ভুইফোড় রাজা । স.তরাং আন্তর্জাতিক আইন অনুযায়ী তাঁহাকে 
“ভাতা” সম্বোধন না করিয়া (তান লুই নেপোলিয়ন নামে ডাকিয়া 
অপমান করেন। জার নিকোলাস তাঁহাকে অপদস্থ করায় এবং ক্যার্থালক সম্প্রদায়ের হাত 
হইতে গ্রোটোর গীর্জীর চাবি হস্তান্তর দাবী করার তৃতীয় নেপোলিয়ন ক্রিমিয়ার যুদ্ধে 
যোগ দেন ( বিস্তারিত বিবরণ পৃঃ ১১৬ দেখ )। এই যুদ্ধের পর ফ্রান্সের রাজধানী 
প্যারিসে শান্তি বৈঠক বাঁসলে ফ্রান্সের মর্যাদা বাড়ে। তৃতীয় নেপোলিয়ন ইওরোপে 
‘বিশেষ প্রাতপত্তি পান। ক্রিমিয়ার যুদ্ধের পর তৃতীয় নেপোলিয়ন ইতালীর নেতা কাভ্যুরের 
সাঁহত প্লোমাবয়ারের গোপন চুন্তি করেন । তৃতীয় নেপোলিয়নের উদ্দেশ্য ছিল ইতালীতে 
ভিরেনা সন্ধি ভাঙয়া ফেলা । ইতালাকে একাবদ্ধ করিয়া ফ্রান্সের কর্তৃত্ব স্থাপন করার 
আশা তিনি কারতেন ৷ তা জাভীনতান তা যং 
আন্টররাকে পরাজিত করে। ইওরোপাঁয় পারাস্থিত ফ্রান্সের প্রতিকুলে যাইতেছে বিয়া 
তিনি যুদ্ধ ত্যাগ করেন এবং অষ্টরয়ার সাহত ভিল্লাফ্রলাৎ্কার সন্ধি স্বাক্ষর করেন । 
পরবতাঁকালে 1তাঁন ইতালীর নিকট হইতে স্যাভয় ও নিস লইয়া মধ্য ও দক্ষিণ ইতালীকে 
সাডিনরার সাঁহত যুক্ত করায় সম্মতি দেন। নেপোলিয়নের হস্তক্ষেপের ফলে ইতালীর 
এঁক্য স্থাপন সম্ভব হয় । 
তৃতীয় নেপোলিয়নের হস্তক্ষেপের ফলে মোলদাভিয়া ও ওয়ালাচিয়া প্রদেশ একত্রে 
স্বাধীন রুমানির়া রাজ্যে পরিণত হয়। তান ১৮৬৩ খ্রীঃ পোল 
রি সি জাতীয়তাবাদীগণকে রাশিয়ার বিরুদ্ধে বিদ্রোহে উৎসাহ দেন । তিনি 
আলজেরিয়া, সেনেগলে ফরাসী উপনিবেশ স্থাপন করেন ৷ ইন্দোচীনে 
ফরাসী উপানিবেশও তানি স্থাপন করেন । মোঁস্ককোর সিংহাসনে নিজ মনোনীত ্রার্থা 
বসাবার জন্য তানি এক অভিযান পাঠাইলে তাহা বিফল হয়। মোক্সকো অভিযানের পর 
তৃতীর নেপোলিয়নের ভাগ্যরবি ঢলিয়া পড়ে। তিনি ফ্রান্সে জনপ্রিয়তা হারাইয়া 
ফেলেন । ইতিমধ্যে বিসমার্ক জার্মানীর এক্যের জন্য জচ্ট্রো-প্রাশিয় যুদ্ধে লিপ্ত হন । 
তৃতীয় নেপোলিয়ন বিয়ারিজের সন্ধি দ্বারা এই যুদ্ধে নিরপেক্ষতা অবলম্বন করেন । 
প্রতিবেশী জার্মানীর ক্ষমতা লাভ ফ্রান্সের পক্ষে বিশেষ উদ্বেগজনক ছিল । জার্মানীর 


১, Coban—History of France 


ক্রিমিয়| ও ইতালীর 
ৰুদ্ধ 
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উত্থানের ফলে ফ্রান্সের নিরাপত্তা বিপন্ন হয়! তাঁহার নিরপেক্ষতা নীতির জন্য তৃতীয় 
নেপোলিয়ন ফরাসী জাতীয়তাবাদীগণের ঘোর সমালোচনার সম্মুখীন হন। ফরাসী 
জনমতকে শান্ত কারবার জন্য তৃতীয় নেপোলিয়ন বিসমাকের নিকট জার্মানী হইতে 
কিছু স্থান ক্ষাতপু্রণ দাবী করেন। ইহার ফলে জার্মানীর সহিত তাঁহার দারুণ 
বিরোধ দেখা দেয়। নেপোলিয়ন বেলজিয়াম অথবা লাক্সেমবার্গ অথবা রাইনল্যাশ্ডে 
ক্ষাতপুরণ দাবী করেন। বিসমার্ক ইহা দিতে মৌখিক স্বীকার করিয়া নেপোিরনের 
নিকট হইতে লিখিত দাবী পাইবার পর ইহা নাকচ করেন। তিনি এই দাবীর চিঠিগুল 
সংবাদপত্রে ছাপাইরা দিলে নেপোলিয়নের সম্মানহানি হয়। ফরাস জনমত যুদ্ধের জন্য 
উগ্র হইয়া উঠে । অবশেষে স্পেনের সিংহাসনে প্রাশির রাজবংশের দাবী লইয়া ফ্রাণ্কো- 
জার্মান যুদ্ধ (১৮৭০ থীঃ) বাধে । রাশিয়া 'ক্রাময়ার যুদ্ধে পরাজয়ের জন্য, আল্টরয়া 
ইতালীর যুদ্ধে পরাজয়ের জন্য নেপোলিরনকে সাহায্য না করিয়া নিরপেক্ষ থাকে। 
নিজ বৈদেশিক নীতির ভুলে নেপোলিয়ন মিন্রহীন হইয়া পড়েন! ১৮৭০ গীঃ সেডানের 
রণক্ষেত্রে নেপোলিয়নের প্রাশিয়ার নিকট পরাজয় ঘটে। সেডানের বুদ্ধ নেপো!লয়ন 
বন্দী হন॥ ফরাসী পার্লামেণ্ট তাঁহাকে সিংহ্যসনচ্যুত করে । এইভাবে নেপোলিয়নের 
দ্বিতীর সাম্রাজ্যের অবসান ঘটে । 
তৃতীয় নেপোলিয়ন বা দ্বিতীয় সাম্রাজ্যের পতনের কারণ ( Causes of the. 
downfall of the Second Empire)8 প্রখ্যাত এতিহাসিক বেরী, ( Bury ) 
তৃতীয় নেপোলিয়নের রাজত্বকালের ঘটনাবলী পর্যালোচনা করিয়া 
১৮৬০ খীঃ গুরুত্ব এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে ১৮৬০ খাট তৃতীয় নেপোলিয়ন 
তাঁহার জীবনের উন্নতর সর্বোচ্চ সাঁমায় উপনীত হন। ১৮৬০ প্রঃ পর্যন্ত তাঁহার 
সংস্কারগুলি জনপ্রিয় ছিল। বৈদোশক নীতির ক্ষেত্রেও তান কোন বিপর্যয়ের 
সম্মুখীন হন নাই। কিন্তু ১৮৬০ খ্রীঃ পর তাঁহার দ্বৈরাচারী শাসন জনাপ্রয়তা 
হারায় । ফরাসদদের নিকট জনাপ্ররতা লাভের জন্য তিনি বৈদেশিক যুদ্ধে ঝঢ কয়া 
পড়েন । কিন্তু মোক্সকো অভিযানের বিফলতা তাঁহার জনপ্রিয়তা নষ্ট করে। অবশেষে 


বিসমাকে'র কুটনাীতির জালে তাঁহার পতন ঘটে । 
| : রর ছল খুবই বুটিপূর্ণ ৷ ইহা ছিল গণতন্ত্রের মোড়কে 


তৃতীয় নেপোলিয়নের শাসনতন্্ a 
ভরা গ্বৈরতন্র । এই শাসনতন্ত ফরাসী জাতিকে সন্তুষ্ট করিতে পারে নাই ৷ দ্বিতীয় 


প্রজাতন্র ধ্বংস কাঁরয়া দ্বৈরশাসন স্থাপনের জন্য জাতি তাঁহাকে ক্ষমা 
আভ্যন্তরীণ ও করে নাই। একমাত্র বোনাপার্টবাদী দল ছাড়া কোন রাজনৈতিক 
বৈদেশিক নাতির দল তাঁহাকে সমর্থন কারত না। তান সাংবাদিক, লেখক ও চিন্তা- 

বিদদের নিজ পক্ষে আনিয়া তাঁহার শাসননীতির সমর্থনে প্রচার 
চালাইতৈ পারেন নাই! এঁতিহাসিক কেটেলবির মতে'তৃতীয় নেপোলিয়নের নাত ছিল 
“অসামঞ্জস্যপূর্ণ ও বিশ্বাসের অযোগ্য 12 তান নেপোলিয়নের আদর্শ অনন্সরণ 
" করার চেষ্টা কারলেও নেপোলিয়নের ন্যায় তাঁহার যোগ্যতা ছিল না৷ [ভি্টর হুগোর 


fata 
১, “Inconsistant and unreliable’. 
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মতে তৃতীয় নেপোলিয়ন ছিলেন মহাবীর নেপোলিয়নের ক্ষুদ্র সংকরণ বা “আধ পাঁইট 
নেপোলিয়ন” ৷ নেপোলিয়নের প্রাতভার তানি আঁধকারী ছিলেন না ৷ প্রথম নেপোলিয়ন 
তাঁহার বৈদেশিক নাতির দ্বারা ইওরোপে বেশ কয়েকাট ফরাসী তাঁবেদার রাষ্ট্র গড়েন । 
তৃতীয় নেপোলিয়ন তাঁহার বৈদেশিক নীতির দ্বারা ইতালী ও জার্মানীতে স্বাধীন জাতীয় 
রাষ্ট্র গাঁড়য়া ফেলেন ৷ এক্যবন্ধ জার্মানী ছিল ফ্রান্সের নিরাপত্তার পক্ষে ক্ষাতকারক ৷ 
নেপোলিয়ন তাঁহার ক্বার্থপর নীতির দ্বারা ইতালীগণের আস্া হারান। জার্মানীর 
বিরুদ্ধে ক্ষাতপুরণ নীতি লইয়া তিনি জার্মানীর সাঁহত যুদ্ধে পতিত হন। তিন 
তাঁহার বৈদৌশক নীতির জন্য আষ্টরা, রাশিয়া, ইতালী প্রভৃতি দেশের বিরাগ ভাজন হন । 
জার্মান যুদ্ধের সময় তিনি সহায়তা চাহিলে এই শন্তিগাল মুখ ফিরাইয়া নেয়। তিনি 
এমন্রহীন হইয়া সেডানের যুদ্ধে পরাস্ত হন। কোন কোন এীতহাসিক মনে করেন যে 
বৈদেশিক নীতির বিফলতাই তৃতীয় নেপোলিয়নের পতনের জন্য দায়ী ছিল। তাঁহার 
হস্তক্ষেপ নীতি ইওরোপে তাঁহার বিরুদ্ধে ঘোর প্রাতীক্রয়া সৃষ্টি করে। এীতহাসিক 
কোবান এইমত অগ্রাহ্য করেন। তাঁহার মতে তৃতীয় নেপোলিয়নের দ্বৈরশাসন ফ্রান্সে 
তাঁহার জনপ্রিয়তা বিনষ্ট করে । এজন্য তাঁহার পতন অবশ্যম্ভাবী ছিল । তাঁহার দুর্বল 
বৈদেশিক নীতি তাঁহার পতনকে ত্বরান্বিত করে মাত্র । যাহা হউক সাফল্য ও বিফলতা 
উভয় দিক বিচার কাঁরয়া তৃতীয় নেপোলয়নকে এক বাশষ্ট ব্যান্তত্ব বলা যায়। তান 
ছিলেন সমকালীন ইতিহাসের উপেক্ষিত ব্যান্তত্ব ও কিছুটা ভাগ্য বিড়াম্বত লোক । 


ইন্তালীব্ এক্য প্রতিষ্ঠা ( The Unification of Italy )$  উনাবংশ 
“শতকের দ্বিতীয় ভাগে ইওরোপে বহু সদদুর-প্রসারী-পরিবর্তন ঘটে । মেটারানক, জার 
নিকোলাস, ক্যাসলার প্রভৃতি পুরাতনপন্হী রাজনাতিজ্র স্থলে তৃতীয় নেপোঁলয়ন, 
বিসমার্ক', কাভ্যুর প্রভৃতি নূতন নেতার উদয় হয়। ইতালী ও জার্মানীতে এক্যবদ্ধ 
জাতীয় রাষ্ট্র গঠিত হইলে ইওরোপের পুরাতন রাজনৈতিক ভারসাম্য পাল্টাইয়া যায়। 
ইতালীর এঁক্য আন্দোলন ছিল এই পাঁরবর্তনের প্রথম ধাপ । 


নেপোলরনের ইতালী বিজয়ের আগে ইতালী অনেকগুলি রাজ্যে বিভন্ত ছিল । 
নেপোলিরন ইতালীকে নিজ সাম্রাজ্যভুন্ত করিয়া এক্যবন্ধ করিলে ইতালীবাসীগণ সর্বপ্রথম 
রাষ্ট্রীয় এক্যের কথা ভাববার সুযোগ পায় । নেপোিরনের মাধ্যমে ইতালীতে ফরাসী 
১7, বিপ্লবের জাতীরতাবাদী চিন্তাধারা ছড়াইয়া পড়ে । কোড নেপোলিয়ন 
বানি প্রত আইন দ্বারা ইতালীতে নব ভাবধারা ঢু'কৈয়া পড়ে। কিন্তু 
নেপোলিরনের পতনের পর ভিয়েনা চু'ন্তর দ্বারা ইতালীকে পুনরায় 
অনেকগল রাজ্যে বিভন্ত করা হয় । ইতালীর জাতীয়তাবাদকে অগ্রাহ্য কারয়া ইতালীর 
‘উপর আম্টরার সর্বাত্মক প্রাধান্য স্থাপিত হয় । ইতালীর রাজনৈতিক আন্তত্ব বিলুপ্ত হয়। 
কেবলমাত্র ভুগোলের বইয়ে ইতালীর নামে খুজিয়া পাওয়া যাইত। মেটারানক গর্ব 
করিয়া বলেন যে “ইতালী ভৌগোলিক নামে পাঁরণত হইয়াছে” ৷ 


১, “Italy has become a geographical expression.” 
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বৈদেশিক শাসন হইতে ইতালীর মর্তর জন্য ইতালীতে কাবেনারী ( Carbonari ) 
নামে এক বিপ্রবী আন্দোলন দেখা দের । কার্বোনারীগণ ধশীয় প্রথা অনুযায়ী কার্বন 
বা কাঠকয়লা পোড়াইত বলিয়া কাবেণনারী নাম হয়। আসলে 
নিয়ো ধৰ্মীয় প্রথার আড়ালে ইহারা দেশের মুক্তির জন্য তে 
* ভিপি 'গাপন আন্দোলন 
চালাইত। কার্বোনারীগণের লক্ষ্য সম্পর্কে জানা যায় যে ইহারা ইতালীতে একটি 
প্রজাতন্দ স্থাপনের কথা ভাবে । কোন কোন কার্বোনারী নেতা পোপের অধীনে যযুন্তরাজ্ট্ 
স্থাপনের কথাও বলেন।৯ কার্বোনারীগণ ১৮২০ প্রীঃ ও ১৮৩০ প্রাঃ দুইটি বিদ্রোহ 
'করে। কিন্তু আষ্টয়ার সামারক হস্তক্ষেপে কার্বোনারী আন্দোলন দমিত হয়। সংগঠনের 
অভাব, জনসাধারণের সহযোগিতা লাভে ব্যর্থতা ও সামারক দুর্বলতা কাবেননারীগণের 
বিফলতার জন্য দায়ী ছিল। 
হোসে স্যাৎসিনী ও ইক্স ইতালী আন্দোলন 
( Guiseppe Mazzini and the Young Italy Movement )£  কাবেোনারণ 
আন্দোলনের বিফলতার পর ইতালীর জাতীয়তাবাদ যখন কিছুদিনের মত ক্ষীণ হইয়া 
পড়ে, সেই সময় যোসেফ ম্যা্থীসনী ইতালীর ইতিহাসের রঙ্গমণ্ডে প্রবেশ করেন। অবদমিত 
ইতালীর জাতীয়তাবাদকে তিনি নিজ আদর্শ ও ব্যক্তিত্বের প্রভাবে নৃতন প্রাণশক্তি দেন । 
স্যাৎসিনীকে এই কারণে ইতালার এক্য আন্দোলনের “ভাব পুরুষ, দাশশীনক ও আত্মা”২ 
বলা হয়। 
১৮০৫ ধীঃ জেনোয়া শহরে এক চিকিৎসকের গৃহে ন্যাৎীসনীর জন্ম হয়। তিনি 
বাল্যকাল হইতে সাহিত্য রচনায় বিশেষ পারদর্শিতা দেখান ৷ 
রং ইতালী দল পরাধীন ইতালীর মুক্তি সাধনের জন্য তিনি প্রতিজ্ঞা নেন। 
কার্বোনারা সমিতির সাঁহত যোগ দিয়া কিছুকাল তানি কারাবরণ করেন। কাবোনারী 
আন্দোলনের অসারত্ব ব্ীঝতে পারিয়া তান 
ইহার সংশ্রব ত্যাগ করেন। তিনি বিপ্লবী 
রচনাবলী প্রকাশ করিয়া ইতালীর জনসমাজকে 
জাতীয় ভাবের দ্বারা প্রভাবিত করেন। 
'্যাৎসনী সর্বপ্রথম জাতিকে একথা বুঝাইতে 
সক্ষম হনষে ইতালীকে মুক্ত ও এক্যবদ্ধ 
কারতে হইলে ইতালীয়গণকে জাতীয়ভাবে 
এঁক্যবদ্ধ হইতে হইবে। আঞ্চলিক স্বার্থের 
কথা ভুলিয়া সমগ্র ইতালীর কথা ভাবিতে 
হইবে । তাঁহার উদ্দাম ও ধারাল লেখনী 
ইতালীয়দের মনে জাতীয় এঁক্যভাব সৃষ্টি যোসেক স্যাৎদিনী 
করে| ম্যাতসিনী জাতীয় উদ্দীপনাকে সংগঠিত করার জন্য ইয়ং ইতালী নামে এক 
2. Bolton King. P. 19, 
২, “A prophet, a Philosopher and a spiritual force ” 
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রাজনোতিক সংস্থা গঠন করেন । ইতালীর সকল যুবককে ইহার সভ্য হইবার জন্য তান 
আহ্বান জানান । “স্বাধীনতা ও উক্য” (Unity and Independence ) এই 
দুই আদর্শকে তান যুবশীন্তর শনকট স্থাপন করেন । ম্যারীসনীর ইয়ং ইতালী দল এত 
জর্নাপ্রর হয় যে ১৮৩৩ প্রাঃ ইহার সভ্যসংখ্যা প্রা ৬০ হাজারে পরিণত হর ৷ ইতালীর 
দ্বাভন্ন অঞ্চলে ইহার শাখা স্থাপিত হয়৷ গ্যারবজ্ডী, ব্যাণ্ডরা প্রভাত দেশপ্রোমকগণ 
এই দলের সভ্যপদ গ্রহণ. করেন । 
ইরং ইতালী দলের আদর্শ ও কর্মপন্থা ম্যাধদনী নির্দেশ করেন । ম্যারথসনী নিয়ম 
করেন বে ইয়ং ইতালী দলের সভ্যগণকে ৪৫ বংসরের নিয়ে হইতে হইবে । শপথ গ্রহণ 
অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সভ্যগণকে দলভুক্ত করা হইবে৷ প্রাত সভ্য মাসে ৫০ সেপ্ট দলের 
তহাবলে চাঁদা দিবে । ম্যাংসিনা ঘোষণা করেন যে ইতালীর স্বাধীমতা লাভের জন্য 
অণ্টরয়াকে বুদ্ধের দ্বারা ইতালী হইতে বাঁহদ্কার কারতে হইবে । ইতালীর স্বাধীনতা 
বন্ধের জন্য বৈদোশক সাহায্য গ্রহণ করা হইবে না। ইতালায়গণই ইতালীর ভাগ্য গঠন 
কাঁরবে ৷ যুবশান্তই ইতালীকে ম্ত কারবে । “শহীদের রন্ত ঝারলে 
বহন দলের তবেই আদর্শবাদ তা হইবে”। তিনি ঘোষণা করেন যে স্বাধীনতা 
লাভের পর ইতালী প্রজাতান্রক রাষ্ট্রে পারণত হইবে । স্বাধীন 
ইতালী হইবে “একটি এক্যবদ্ধ প্রজাতন্ত্র’ | ম্যাধীসনী রাজতান্রক শাসন ব্যবস্থার ঘোর 
বিরোধী ছিলেন । 
ম্যাসনী কেবলমাত্র ভাবুক ছিলেন না । তাঁহার প্রেরণায় ইয়ং ইতালী দলের সভ্যগণ 
ইতালীর জনসমাজে এক্য ও স্বাধীনতার আদর্শ প্রচার করে। ম্যারীসনীর প্রভাবে 
ইতালীর এক্য আন্দোলন জাতীর আন্দোলনে পাঁরণত হয়। 
প্রাদোশক ও আণ্টলৈক বিভেদ কাটাইয়া, ইহা সমগ্র ইতালীকে জাতীয় 
এঁক্যের আদর্শে উদ্বুদ্ধ করে । 
১৮৪৮ খ্রীঃ ফেব্রুয়ারন বিপ্লবের সময় ইতালীর স্বাধীনতা আন্দোলন দুইটি ধারায় 
প্রবাহিত হয়। সার্ডানয়ার রাজা চালর্স এলবাট' সাডানয়ার 
১৮৪৮ খীঃ ইং ইতালী ১৭ tS 4 
বিধ ও ব্াধানতার্ রাজবংশের অধাঁনে ইতালীকে এক্যবদ্ধ কারবার জন্য আষ্টয়ার 
বুদ্ধ বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন । তান কান্টোজা ও নোভারার যুদ্ধে আল্ীয়ার 
নিকট পরাজিত হইলে রাজতন্বের মাধ্যমে ইতালীর এক্য স্থাপনের 
চেন্টা আপাততঃ ব্যর্থ হয় । রাজতান্নিক যুদ্ধ ব্যর্থ হইলে, ম্যাধীসনী জনসাধারণের 
মুভিযুদ্ধ আরম্ভ করেন।৯ রোমে গণ 'বপ্রব দেখা গিলে পোপ রোম হইতে পলায়ন 
করেন। ম্যাৎাসনী রোমে এক প্রজাতান্নক সরকার দ্থাপন করেন। এই প্রজাতন্বের 
অধীনে ম্যাৎসনী সর্ব সাধারণের ভোটাধিকার, মুল্য নিয়ন্ণ প্রস্াীত প্রগাতশীল সংস্কারও 
চালু করেন৷ কিন্তু ম্যাাসনীর প্রজাতান্বিক রাষ্ট্র অল্পাদন স্থায়ী হয়। ইওরোপাঁয় 
রাজাগণ ইতালীর প্রজাতন্রকে স্বীকার কাঁরতে রাজী লেন না। তৃতীয় নেপোলিয়ন. 
ঘোষণা করেন যে ক্যাথলিক ধর্মাবলদ্বী ফ্রান্স পোপকে রোমে তাঁহার 1সংহাসনে পুনঃ 
8188115457৯ ৯৩৩ ৯5 


গণ সংযোগ 


3. “Wasn the wat fo the princes is over that of the peoples wlll now begin." 
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স্থাপিত করিবে । আসলে তৃতীয় নেপোলিয়ন ইতালীর প্রজাতন্রকে ঘৃণা করিতেন ৷ 
তান স্বয়ং ফ্রান্সের প্রজাতন্বুকে ধংস করেন। তৃতীয় নেপোলিয়নের হুকুমে ফরাসী 
সেনাদল ম্যার্ীসনীর প্রজাতন্তুকে ধংস করে। ম্যাৎীসনীর শিষ্য গ্যারবল্ডী অপূর্ব“ 
বারত্বসহ ফরাসীগণকে বাধা দিয়া পরাস্ত হন। ম্যাীসনীর বাস্তবতার অভাব তাঁহার 
মহান আদর্শকে বিফল করিয়া দেয় । তিনি যদি গোঁড়া প্রজাতন্্বাদ না হইতেন তবে 
তান ইতালীর অন্যান্য জাতীয়তাবাদীর সাহায্য পাইতেন। কিন্তু প্রজাতন্দরের প্রতি 
নিষ্ঠার জন্য তান সা্ডানয়ার সাহায্য পান নাই। তাছাড়া ফ্রান্সের সামারক শান্তর 
বিরুদ্ধে ম্যাংঁসনীর সাফল্য লাভের সম্ভাবনা ছিল না৷ 
ম্যাৎসনীর বিফলতা ছিল এক মহান বিফলতা । তিনি ইতালীবাসীগণের মনে যে 
ভাবগত এঁক্য সাধন করেন সেই ভিত্তির উপর নির্ভর করিয়া কাভ্যুর রাজনৈতিক এঁক্যের 
ইমারত নির্মাণ করেন । ম্যাৎসনীর প্রবল আদর্শবাদ ইতালীতে যে 
ম্যাংসিনীর কৃতি জাগরণ আনে তাহা ছাড়া ইতালীর এক্য লাভ সম্ভব ছিল না। 
ম্যাতীসনী ইতালীর মুন্ডি আন্দোলনকে জাতীয় আন্দোলনে পারণত করেন। প্রাদেশিকতায় 
আচ্ছন্ন ইতালীতে তান একতার আবেগ সৃষ্টি করেন । ম্যাধীসনী ছিলেন ইতালীর 
জাতীয়তাবাদের প্রাণপঃরুব | 
বাক্য ও ইতালীলপ ভ্রক্ষ্য ( Cavour and the Unification of 
Italy ) $ ম্যাৎসিনী ইতালীর এক্য আন্দোলনের ভাবযোগা ভাব-পর;ষ হইলেও কাউণ্ট 
কাভ্যুর ছিলেন ইহার কর্মযোগী। ইয়ং ইতালী আন্দোলনের বিফলতার পর ইতালীয় 
জাতীয়তাবাদ যখন বদ্ধগাঁলর মধ্যে পথ না পাইয়া মাথা কুটিতোঁছল, তখন কাভ্যুর 
তাহাকে নূতন পথে প্রবাহিত করেন। পডমন্টের এক আভজাত পাঁরবারে ১৮১০ খ্রীঃ 
কাত্যুরের জন্ম হয়। তিনি পিডমণ্টের সামারক বিভাগে হীঞ্জানয়ারের চাকুরী গ্রহণ 
করেন । ক্রমে সাংবাদিকতা, রাজনীতির প্রাত তিনি আকৃষ্ট হন ৷ 
প্রথম জীবন কাভ্যুর রিসআঁগ'মেণ্টো ( Risorgimento ) নামক এক পান্রকার 
সম্পাদনা করিতেন । রেলপথ নির্মাণের ব্যাপারেও তাঁহার উৎসাহ 'ছিল। কাভ্যুর 
বলতেন যে রেলপথের মাধ্যমে ইতালীর এক্য বাঁড়বে। এক অঞ্চলের লোক অপর 
অঞ্চলকে জানিতে পারিবে । 
পিডমণ্টের প্রধানমন্ত্রী নিষন্ত হইবার পর কাত্যুর তাঁহার আদর্শকে বাস্তব রুপদানের 
কাজে হাত দেন ৷ ম্যা্থসনীর বিফলতা বা শিক্ষা নেন। তিনি ঘোষণা 
করেন যে গত আন্দোলন বা বিদ্রোহের দ্বারা ইত স্টিয়ার 
কাভারের কর্ম পহ! হাত হইতে মুক্ত করা যাইবে না। কর সরান 
ইতালী হইতে বিতাড়িত করা সম্ভব । এজন্য বৈদোশক সাহায্য লইতে হইবে । কারণ 
ইতালী নিজ শীস্তর দ্বারা আশ্টুয়াকে পরাজিত কাঁরতে পারিবে না। তিনি ম্যাৎসনীর 
প্রজাতন্রবাদকে অবাস্তব বলিয়া মনে কাঁরতেন। ইতালীকে সাঁডানয়া বা পিডমণ্টের 
রাজবংশের অধীনে এক্যবদ্ধ করার যৌন্তকতা তান দেখান । তান বলেন যে ইতালীতে 
যতগঢ়লে রাজবংশ ছিল তাহার মধ্যে একমাত্র এই রাজবংশের শিরায় ইতালীয় রক্ত প্রবাহিত 
ইতিহাস ( ১১শ )-৯ 
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ছল ৷ এই রাজবংশ ইতালীর স্বাধীনতার জন্য আত্মত্যাগে প্রদ্তুত ছিল । এই রাজবংশই 
একমাত্র সাবধান মানিয়া নিয়মতান্তিকভাবে ইতালীকে শাসন করিতে রাজী ছিল। 
রক্ষণশীল রাজতন্ত্র এবং প্রজাতন্ত্র এই উভয় মত এড়াইয়া নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্কেই 
কাভ্যুর গ্রহণ করেন ৷ এজন্য অনেকে কাত্যুরকে মডারেট বা নরমপন্ছী বলেন । ?পডমণ্টের 
প্রধানমন্দী হিসাবে কাভ্যুর বহ: প্রগাঁতশীল সংল্কার প্রবর্তন করেন। রেলপথ নির্মাণ, 
বাণিজ্য বৃদ্ধি, সামারক সংগঠন, পার্লামেন্ট স্থাপন করিয়া তান পিডমণ্ট রাজ্যের শাসন 
সি 
কাভ্যর ছিলেন িসমার্কের ন্যায় ঘোর বাস্তববাদী বা Real 7১০111০-এর ভন্ত । তান 
টি ছি লাভ করিতে হইলে, অক্টরয়ার সহিত য্্ধ অনিবার্য । 
এই যুদ্ধে সাফল্যের জন্য তিনি ইংলণ্ড বা 
ফ্রান্সের মিত্রত্য লাভের সঙ্কল্প নেন। 
ক্রিময়ার যুদ্ধ বাধলে, তান রাশিয়ার 
বিরূদ্ধে ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের পক্ষে যোগ দিয়া 
এই দুই দেশের সহানুভূতি পান৷ ক্রিমিয়ার 
যুদ্ধের পর প্যারিসের শান্তি বৈঠকে সার্ডানয়া 
যোগদান করে। এই 
মির ওই আন্তজাতিক বৈঠকে তান 
অত্যাচারের প্রশ্ন তুলেন। ইহার ফলে ইংলণ্ড 
অষ্ট্রয়ার খোলাখুলি সমালোচনা করে। 
কাউন্ট কাত্যুর কাভ্যুর ইতালীর সমস্যাকে ইওরোপীয় সমস্যায় 
পাঁরণত করেন । প্যারিসের বৈঠকের পর তৃতীয় নেপোলিয়ন ইতালীর সমস্যার প্রাত আগ্রহ 
দেখান ৷ কাভ্যুর তৃতীয় নেপোলিয়নের সাহত. প্লোমীবয়ারের গোপন ট্রান্ত ( Pact of 
Plombiers ) সম্পাদন করেন । এই চুন্তির দ্বারা তৃতীয় নেপোলিয়ন অচ্টরয়ার বিরুদ্ধে 
সার্ডানয়াকে সামারক সাহায্য দিতে স্বীকৃতি দেন। ইহার বিনিময়ে কাভার তৃতীয় 
নেপোলিয়নকে স্যাভয় ও নিস ছাড়য়া দিতে স্বীকৃতি দেন । 
প্লোমবিয়ারের সাঁম্ধর পর কাভ্যুর সার্ভীনয়ায় যুদ্ধ প্রস্ততি চালান । ইহা লক্ষ্য 
করিয়া সার্ডানয়ার নূতন সেনাদলকে ভায়া দেওয়ার জন্য অষ্ট্িয়া চরমপন্র দিলে কাভ্যুর 
তাহা অগ্রাহ্য করেন ৷ ফলে আঁ্ট্য়া, সার্ডনয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধে নামিয়া পড়ে । ফরাসী 
ও সার্ডনীয় বাহিনী প্লোমারয়ারের সন্ধি অনুযায়ী অ্ট্রয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধে নামিয়া 
গড়ে। তাহারা ম্যাজেন্টা, সলফেরিনোর যুদ্ধে আঁণ্টুয় বাহিনীকে হঠাইয়া লম্ঘার্ড 
আঁধকার করে । ইতালীর সর্বন্র দ্বাধীনতার আন্দোলন ছড়াইয়া পড়ে । মধ্য ইতালীর 
বিদেশ রাজাগণ জাতীয় বিপ্লবীগণের দ্বারা এই সময় ইতালী হইতে বিতাড়িত হয় । 
কিন্তু ইতালীর মনািযদদধ মাঝ পথে হঠাং থামিয়া যায়। তৃতীয় নেপোলিয়ন ইতালীর 
মুক্তিযুদ্ধ অসম্পূর্ণ রাখিয়া হঠাৎ অণ্টুয়ার সাহত ভিল্লাফ্লাঙকার সন্ধি করেন । এই 


পূর্বাঞুল সমস্যা ৪ ইতালী ও জার্মান এঁক্য আন্দোলন ১৩১ 


সন্ধির দ্বারা লন্বার্ড ও মিলান সার্ডীনয়ার সাহত যুক্ত হয়৷, অবশিষ্ট ইতালীতে 
দ্থিতাবন্থা বহাল থাকে। 'ভিল্লাফ্লাঙকার সন্ধি কাভ্যরের মনঃপুত না হওয়ায় তান 
বিরন্ত হইয়া কিছুদিনের জন্য পদত্যাগ করেন। কিন্তু সার্ভীনয়ার রাজা ভষ্টর 
ইমানয্যয়েল এই সন্ধি গ্রহণ করেন। 


টশ্োত5৯-, 


৯০৯ 


“ক্ষুহজ্যরল্যাও 


সম নট হত অ্িকুত অঞ্চল 
1৯৮৭০সালে আধকুত অঞ্চল . 


ইতিমধ্যে অপ্রত্যাশিতভাবে মধ্য ইতালীর জনসাধারণ সাডানয়া রাজ্যের সাইত 
সংযনীন্তর প্রস্তাব গ্রহণ করে। এই অঞ্চলে যে বিদেশ রাজাগণ রাজত্ব কাঁরতেন তাহাদের 
ফিরাইয়া লইতে জনসাধারণ অস্বীকার করে। ইংলণ্ডের পররাষ্ট্মন্ত্রী পামারচ্টোনও: 
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সার্ডনয়ার সাহত মৃধ্য ইতালীর সংযুক্ত সমর্থন করেন । ইতিমধ্যে কাভ্যুর প্রধানমন্ত্রীর 
পদে ফারিয়া আসেন । তান তৃতীয় নেপোঁলরনকে স্যাভয় ও নিস নামক দুইটি স্থান 
ছাড়া দিয়া এই প্রস্তাবের জন্য তাঁহার সমর্থন লাভ করেন ৷ আন্ট্রয়া 
মধ্য ইতালীর সংযুক্তি একাকী এই প্রস্তাবের বিরোধিতা করিয়া বাধা দিতে ব্যর্থ হয়। 
গণভোট দ্বারা মধ্য ইতালীর জনমত সার্ডিনিয়ার সহিত যোগদানের পক্ষে রায় দেয়। 
ফলে মধ্য ইতালীর রাজাগযীল সার্ডানর়ার সহিত সংঘত হর। মধ্য ইতালীর রোম 
নগরকে সংযান্তর বাহিরে রাখা হর । 
এইবার ইতালীর স্বাধীনতার যুদ্ধ দক্ষিণ ইতালীর নেপলস ও সিসিলিতে 
আরম্ভ হয় । এই দুইটি প্রদেশে বুরবোঁ বংশীয় রাজা ফা্দি‘নান্দ রাজত্ব কারতেন। 
দেশপ্রোমক ও বীর যোদ্ধা গ্যারবল্ডী এক হাজার লালকোর্তা বাহিনী লইয়া 
নেপলসে অবতরণ করেন । ইংলণ্ড পরোক্ষভাবে এই মুক্ত অভিযানে সমর্থন জানায় । 
স্থানীয় আধবাসীগণ দলে দলে তাঁহার পক্ষে যোগ দেয় । গ্যারবল্ডী তাঁহার স্বেচ্ছাসেবক 
বাহিনী দ্বারা সহজে 'সাসাঁল ও নেপলস জয় করেন । গযারবল্ডীর সাফল্য কাত্যুরের 
পক্ষে গুরুতর বিপদ সৃষ্টি করে। কাভ্যুরের 
তোয়াক্কা না করিয়া গ্যারিবল্ডী তাঁহার বিজিত রাজ্য 
লইয়া একটি প্রজাতন্তী প্রতিষ্ঠার কথা বলেন । যাঁদ 
গ্যারিবল্ডী প্রজাতন্ত স্থাপন করতেন তবে ইতালীতে 
সার্ডানয়ার রাজতন্ন ও গ্যািবল্ডীর প্রজাতন্ন এই 
দুই ধরণের সরকার প্রতীষ্ঠত হইত। ইতালীর 
এঁক্য বিনষ্ট হইত। ইতালীতে গৃহযুদ্ধ দেখা দিত ৷ 
তাছাড়া ফ্রান্স প্রভৃতি দেশ ইতালীতে প্রজাতন্ত্র সহ্য 
করিত না। ইতালীর স্বাধীনতা বিপন্ন হইত। 
তাছাড়া গ্যারবল্ডী পোপের রাজ্য আক্রমণ করার 
কথা বলেন ৷ ফ্রান্স পোপের সমর্থন করায় ফ্রান্সের 
সাহত ইতালীর যুদ্ধ বাধিয়া যাইত। কাত্যুর 
গ্যারিবল্ডীর দ:ঃসাহাসকতায় এজন্য মন্তব্য করেন যে “গ্যারবল্ডীর সিংহের ন্যায় 
সাহসী হৃদয় থাকলেও যাঁড়ের ন্যায় মন্তি্ক আছে ।”১ গ্যারিবল্ডীকে নিরস্ত করিয়া 
ইতালীতে রাজতা্রক এক্য রক্ষার জন্য কাভ্যুর এক নির্মম সিদ্ধান্ত নেন। তিনি 
"সার্ডীনয়ার রাজা ভিক্টর ইমান্যয়েলকে রোম ব্যতীত পোপের অবশিষ্ট রাজ্য অধিকার 
করিয়া দক্ষিণ ইতালীতে পাঠান! কেবলমাত্র রোম পোপের অধীনে থাকে। দাঁক্ষণ 
ইতালীতে গিয়া ভিন্টর ইমান্যরেল গ্যারিবন্ডীর বশ্যতা দাবী করেন। যদি গ্যারিবন্ডী 
এই দাবী না মামিতেন তবে গৃহযুদ্ধ বাধিত । কিন্তু গ্যারিবল্ডী 
দ্দিণ ইতালীর সংযুক্তি আদর্শবাদ ও দেশপ্রেমের পরাকান্ঠা দেখাইয়া তাঁহার বাজত রাজ্য 
রাজা ভিন্টর ইমানযয়েলের হাতে তুলিয়া দেন। কোন উপহার গ্রহণ না করিয়া তান শন 


“Garibaldi has the heart of a lion but brain of an 0x,” 
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পূর্বাঞ্চল সমস্যা ৪ ইতালী ও জার্মান এঁক্য আন্দোলন ১৩৩ 


হাতে তাঁহার বাসছ্থানে ফিরিয়া যান। ইহার ফলে দক্ষিণ ইতালীর নেপলস ও 'সাঁসাঁল 
সার্ডানিয়ার সহিত সংযুক্ত হয়। গণভোট দ্বারা এই সংয্যুক্তি সমার্থত হয়। এই 
ভাবে ইতালীর এঁকা স্থাপনের কাজ আগাইয়া চলে। ইহার কিছুকাপ পরে কাভ্যুরের 
মৃত্যু হয়। 

তখনও পর্যন্ত ভানসিয়া ও রোম সংযুক্ত ইতালীর বাহিরে ছিল । ১৮৬৬ খ্রীঃ অক্ট্রো- 
প্রাশিয় যুদ্ধে আল্ট্রা পরাজিত হইলে ভিনিসিয়া ইতালীর সহিত যুক্ত হয়। ১৮৭০ খাঃ 
ফ্রাণ্কো-প্রাশিয় যুদ্ধের সময় ফরাসী সেনা রোম নগরী হইতে 
অপসারিত হইলে. ইতালীয় সরকার রোম অধিকার করিয়া রোম 
নগরাঁকে ইতালীর রাজধানী বাঁলয়া ঘোষণা করে । ফলে কাত্যুরের 
স্ব’ন এক্যবন্ধ ইতালী পূর্ণতা পায় । ইতালীর এঁক্য সম্পূর্ণ হয় । ইতালী কেবলমাত্র 
ভৌগোলিক নামে পীমাবদ্ধ না থাঁকয়া রাষ্ট্র হিসাবে আত্মপ্রকাশ করে । 

25 ক্কতিজ্ ( Estimate of Cavour ) ৪ ইতিহাসে মাঝে মাঝে 
এমন ব্যন্তির পরিচয় পায় যাঁহারা নিজ প্রতিভার দ্বারা ইতিহাসে স্থান কাঁরয়া নেন । কাভ্যুর 
হইল এইরূপ একটি স্মরণীয় নাম ৷ ম্যাংসিনীর মধ্যে আদর্শবাদী প্রবল হইলেও 
বাস্তব বডদ্ধের অভাব ছিল। কাভ্যুর ছিলেন ঘোর বাস্তববাদী । ম্যা্থীসনী ছিলেন 
র্যাডক্যাল (7২৪1০৪] ) বা চরমপন্থী, কাভ্যুর ছিলেন মভারেট (Moderate) বা 
মধ্যপন্থী ৷ ম্যাঙ্ীসনীর আদর্শ ছিল প্রজাতন্ত্র ও সর্বসাধারণের ভোটাধিকার প্রাতিষ্ঠা ; 

ক্যভ্যুরের আদর্শ ছিল সাংবিধানিক বা নিয়মতান্তিক রাজতন্ত্র, 
সধ্যগস্থা সম্পান্তর ভিত্তিতে ভোটাধিকার প্রাতষ্ঠা ।  ইতালীর এক্য 
আন্দোলন যখন ম্যাংসিনীর ইয়ং ইতালী আন্দোলনের বিফলতার ফলে অবদামত হইয়া 
পড়ে, কাভ্যুর তাহাকে বান্তবব্াদ্ধর দ্বারা আবার সাফল্যের পথে পরিচালিত করেন । 
ম্যা্থসনীর আদর্শ ছিল ইতালীর আত্মশীন্ততে দেশের ম্ান্ত স্থাপন কাভ্যুর এই 
আদর্শের অসারতা বাঝিয়া বৈদেশিক সাহায্য ও যুদ্ধের দ্বারা ইতালীর এক্য স্থাপন 
করেন । “এক্যবদ্ধ ইতালী কাভ্যুরের জীবন সাধনার ফলশ্রহৃতে” ।৯ 

কাভ্যরের মধ্যে জন্মগত সাংগঠনিক প্রতিভা ছিল। তান সার্ডানয়া রাজ্যে যে 

উদারনৌতিক শাসন সংস্কার ও সামারক সংগঠন করেন তাহা সকলের প্রশংসা পায় । 
রেলপথ নির্মাণ, বৈজ্ঞানিক প্রথায় চাষ, সেনা ও নৌশাল্ত সংগঠন 
সংগঠন দ্বারা তান প্রশাসক হিসাবে নাম কাঁরয়া ফেলেন । তান 
পালামেন্টারী শাসন ব্যবস্থায় দূ বিশ্বাসী ছিলেন। সংযুন্ত ইতালীকে তান এইরূপ 
একটি শাসন ব্যবস্থার অধীনে আনিয়া তান ইতালীবাসীদের কৃতজ্ঞতা লাভ করেন । 
রাজনীতিজ্ঞ হিসাবে কাভ্যুর বিশেষ পারদাঁশ'তা দেখান। তান গোঁড়া আদর্শবাদের 
ভন্ত না হইয়া বাস্তব অবস্থার সহিত খাপ খাওয়াইয়া কাজ কাঁরতেন। বিসমাকের ন্যায় 
তিনি ছিলেন Rea] 7১০116০ বা সবধাবাদী কুটনীতির ভন্ত । আন্তর্জাতিক রাজনীতির 
সুযোগ লইয়া তাঁহার উদ্দেশ্য সাধনের কৌশল তান জানিতেন। ইতালীর মন্ত যুদ্ধে 


2. Italy as a nation is a legacy, the life work of Cavour, 


ভিনিসিয়া ও রোমের 
সংযুক্তি 


১৩৪ " ইওরোপ ও বিশ্ব ইতিহাস পরিক্রমা 


অ্ট্রয়ার বিরুদ্ধে ফ্রান্সের সামরিক সহায়তার প্রয়োজন তিনি জানিতেন। ক্রিমিয়ার 
যুদ্ধে যোগ দিয়া তিনি ফ্রান্সের মিন্রতা লাভ করেন । প্যারিসের 
আন্তর্ণাতিক নীতি শান্তি বৈঠকে তিনি ইতালীর সমস্যার প্রাত ইওরোপায় শান্তিগডলের 
দৃষ্টি আকর্ষণ করেন ৷ ইহার ফলে আষ্টরা প্রায় সিত্হীন হইয়া পড়ে । প্রমাবরারের 
সন্ধি দ্বারা ফরাসী সম্রাট তৃতীয় নেপোলিয়নকে নিজ পক্ষে আনিয়া তিনি ফরাসী সেনাদল 
দ্বারা আষ্টয়াকে ইতালী হইতে বিতাড়িত করেন। তান তৃতীয় নেপোলিয়নকে স্যাভয় 
ও দিস ছাঁড়য়া দিয়া তাঁহার সহায়তায় উত্তর ও মধ্য ইতালীকে সার্ডানয়ার সাহত সংযডুন্ত 
করেন। ইতিমধ্যে গ্যারবল্ডী দক্ষিণ ইতালী জয় করিয়া প্রজাতন্ত্র স্থাপনের উদ্যোগ 
কাঁরলে তান সা্ড'নিয়ার সেনাদল দ্বারা তাঁহাকে নিরভ্ভ করেন। কাভ্যুর জানিতেন বে 
প্রজাতন্ত স্থাপিত হইলে ইওরোপায় রাজাগণ ইতালীকে ধ্বংস করিয়া দিবে। এজন্য 
গ্যারিবল্ডীর হঠকারিতাকে তানি দমন করেন । গ্যারিবল্ডী দক্ষিণ ইতালী সার্ডীনয়ার 
রাজা ভিন্টগ্ ইমানন্যয়েলকে ছাড়িয়া দেন । এইভাবে কাভ্যুর ইতালীর এক্য স্থাপন করেন । 
তাঁহার মৃত্ার পর পামারন্টোন মন্তব্য করেন যে “কাভ্যুর যে কাজ কাঁরয়া গিয়াছেন তাহা 
প্রায় উপকথার মত এবং তাহা হইতে শিক্ষালাভ করা যায় ।”১ কাভ্যুরের মাস্তিস্কই স্বাধীন 
ও এঁক্যবদ্ধ ইতালী সৃষ্টি করে। 
কাভ্যুরের নীতি ভ্রনটহীন ছিল না। তিনি উদারপন্হী হইলেও, ইতালীতে সর্ব- 
সাধারণের ভোটাধিকার প্রবর্তন করেন নাই ৷ ধনী ব্যান্তদের সম্পত্তির ভীত্ততে ভোট 
দেওয়ার অধিকার তান দেন। ফলে কাভ্যুর প্রকৃত গণতন্র স্থাপন করেন নাই ৷ ' তান 
ম্যাৎটসনীর প্রজাতন্বাদকে বাদ দিয়া তান নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্দরবাদ গ্রহণ করেন৷ 
তৃতীর নেপোলয়নের সহায়তা লইবার জন্য তাঁহাকে মাঝে মাঝে 
বিপদগ্রস্থ হইতে হয়। কারণ তৃতীয় নেপোলিয়ন নিজ ইচ্ছায় যুদ্ধ 
ত্যাগ করিয়া ভিল্লাফ্রাঙ্কার সন্ধি করেন। ইহার ফলে ইতালীর মুক্তিযুদ্ধ অর্ধপথে 
থাময়া যায়। ভিন্াফ্রাওকার সন্ধি ছিল কাভ্যুরের কুটনোতিক ব্যর্থতার পাঁরচয় । তাছাড়া 
তৃতীয় নেপোলিরনের সহায়তা পাইবার জন্য তাঁহাকে স্যাভর ও নিস নামক দুইটি স্থান 
ছাড়িয়া দিতে হয়৷ মধ্য ইতালী যুক্ত হইবার পর দক্ষিণ ইতালী জয়ের জন্য কাত্যুর কোন 
ব্যবস্থা কারতে বিকল হন। কাভ্যুরকে এই অচল অবস্থা হইতে গ্যারিবল্ডী উদ্ধার করেন । 
গ্যারিবল্ডী দক্ষিণ ইতালী আভযান না করিলে এই অণ্ুল যুুন্ত করা কাভ্যুরের পক্ষে সম্ভব 
ছিল না । কাত্যুরের পক্ষে সমগ্র ইতালী এক্যবদ্ধ করা সম্ভব হয় নাই । তাঁহার মৃত্যুকালে 
ভেনিসিয়া ও রোম ইতালীর জাতীয় রাষ্ট্রে বাহিরে থাকিয়া যায় । যাহাই হউক কাভ্যুরই 
আধুনিক ইতালীর স্রণ্টা ইহাতে সন্দেহ নাই । বিসমাকের সাঁহত তুলনা কারলে কয়েকাঁট 
দিক হইতে কাভ্যুরের অধিক কৃতিত্ব দেখা যায় । বিসমার্ক প্রাশিয়ার শান্তর উপর নির্ভার 
করিয়া জার্মানীর এক্য স্থাপনের সুযোগ পান। কাভ্যুরের ক্ষেত্রে এরুপ কোন সুযোগ 
ছিল না। কারণ সার্ডীনয়া রাজ্যের তেমন উল্লেখযোগ্য শত্তি ছিল না। বিসমার্ক 
এক্যবদ্ধ জার্মানগীর উপর প্রাশিয়ার কর্তৃত্ব চাপাইয়া দেন। কাজ্যুর. ইহা না করিয়া 
ELSTON 


3, “Cavour left a name to point a moral and adorn a tale,” 


কাত্যুরের ক্রি 
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সার্ডানয়াকে ইতালীর অন্যতম প্রদেশে পাঁরণত করেন ৷ তিনি রোমকেই রাজধানী বলিয়া 
ঘোষণা করেন। বিসমার্ক জার্মানীতে স্বৈরাচারী শাসন স্থাপন করেন। কাত্যুর 
একটি উদারতান্নিক শাসন স্থাপন করেন৷ কাভ্যুর অবশ্য বিসমাকের ন্যায় ধূর্ধর 


ছিলেন না। 


জার্মান জাতীক্রতাঁলাদেল্ উদ্ভল (Rise of German Nationa- 
1190) ১৬৪৮ খ্রীঃ ওয়েজ্টফোলয়ার সান্ধি দ্বারা জার্মানীকে ৩০০টি রাজ্যে বিভন্ত করা 
হয়। তদবধি জার্মানী একটি ভৌগোলিক নাম হইলেও ইহার রাজনৈতিক আ্তত্ব ছিল 
না বাঁললেই চলে । ফরাসী বিপ্রবের যুগে নেপোিয়ন জার্মানী জয় 
টা কারবার পর জার্মানীর ইতিহাসে নবষুগের সৃষ্টি হয় । নেপোলিয়ন 
শাদন ও ফলাফল. জার্মানীর অধিকাংশ পুরাতন রাজবংশকে তাড়াইয়া দেন। তিনি 
অষ্ট্রিয়া ও প্রাশিয়াকে যুদ্ধে পরাস্ত করিয়া জাম্ণানীর উপর প্রায় 
সর্বময় ক্ষমতা পান। নেপোলিয়ন জার্মানীর পুনগঠিন করিয়া ইহাকে মোট ৩৯টি রাজ্যে 
বিভন্ত করেন তান জার্মানীর রাজ্যগীলকে লইয়া রাইন রাল্ট্রমণ্ডল বা কনফেডারেশন 
অফ দি রাইন নামে এক রাজ্য গঠন করেন। নেপোলিয়নের প্রভাবে জার্মানীতে 
জাতীয়তাবাদের জাগরণ ঘটে । ফরাসী বিপ্লবের জাতীয়তাবাদ জার্মান ছাত্র ও মধ্যবিত্ত 
সমাজে ছড়াইয়া পড়ে । 
নেপোলিয়নের প্রভাব ছাড়াও আরও একট কারণে জার্মান জাতীয়তাবাদের উদ্ভব 
হর। জার্মান অধ্যাপকমণ্ডলী জার্মান জাতির জাতীয়তার কথা 
৪১৮ যুবসমাজে প্রচার করেন। জেনা, লাইপাঁজগ, গাঁটংজেন 'বশ্বাবিদ্যালর 
এই বিষয়ে বিশেষ ভূমিকা নেয়. সেবাম্টয়ান বাখ্‌ তাঁহার 
উন্মাদনাময় সঙ্গীতের মুহ্নায় জার্মান জাতির প্রাণে নব আশার মুকুল ফোটান । হারার 
তাঁহার লোকসাহত্যের মাধ্যমে জাতীয়তাবাদকে জাতির মর্মে ছড়াইয়া দেন। গ্যেটে 
তাঁহার পৃথিবী বিখ্যাত ফাউন্ট নামক রচনার দ্বারা জার্মান সাহিত্যকে বি"্বসভায় মর্যাদা 
দেন । ফিশটে (Fiche) নামক জার্মান দার্শীনক Address to the German Nation 
বা জার্মান জাতির প্রতি আবেদন নামক রচনায় জার্মানীর আধবাসীদের মনে জাতীয়তাবাদ 
জাগাইয়া তুলেন। জ্টাইন, হা্ডেনবার্গ প্রভাতি জাতীয়তাবাদী সংসকারকেরা জার্মান 
জাতির মনে প্রগাঁত ও এঁক্যের ভাব ছড়াইয়া দেন। লাইপাঁজগের যুদ্ধে নেপোলিয়নের 
বিরুদ্ধে সমগ্র জার্মান জাতির অভ্যুথান ছিল এই জাতীয়তাবাদের আত্মপ্রকাশ । ইহার 
ফলে জার্মান জাতির মনে ভাবগত এক্যবোধ গড়িয়া উঠে । 
মেটারনিকের চক্রান্তে ভিয়েনা কংগ্রেসে জার্মান জাতীয়তাবাদকে অবদমিত করা হর। 
ভিয়েনা বৈঠকে জার্মানীকে ৩৯টি রাজ্যে বিভক্ত রাখা হয়। এই 
চা তি রাজ্যগুলির রাজাগণকে লইয়া একটি বৃণ্ড (88) বা শিথিল 
রাষ্্প্ডল গড়া হয় । অষচ্ট্িয়া ইহার সর্বেসর্বা থাকে । 
জার্মান জাতীয়তাবাদ ভিয়েনা চুক্তির পর অন্তঃসাললা ফল্গুর ন্যায় গভীরে প্রবাহিত 
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হইতে থাকে । অধ্যাপক, ছাত্র ও মধ্যবিত্ত সমাজ এই জাতীয়তাবাদকে সযত্নে লালন 
7 করে। জার্মান মধ্যবিত্তগণ জার্মানীর কীন্রিম ভাগ উঠাইয়া অবাধ 
সপ্ত জাতীয়তাবাদ মাল চলাচলের দাবী জানায় । 
এই বান্তব অবস্থার পটভূম্মিকায় জার্মানীতে প্রাশিয়ার নেতৃত্বে ১৮১৮ গ্রীঃ একটি 
1শল্পসংঘ স্হাঁপত হয় । ইহার নাম ছিল জোলভেরাইন ( Zollverein )। জার্মান 
অর্থনীতাঁবুদ মাজেন (7১199960 ) ছিলেন ইহার উদ্ভাবন কর্তা । 
জোলভেরাইন ও. এই ?শল্পসংঘের বৈশিষ্ট্য এই (ছল যে জার্মানীর সকল দেশ ইহার 
অর্থ নৈতিক ক্য ৰ 
সভ্য হইতে পারে। সভ্যদেশগ্ীলর মধ্যে অবাধ বাণিজ্য স্থাপিত 
হয়। ক্রমে ক্রমে আষ্টরয়া ব্যতীত জার্মানীর সকল দেশ জোলভেরাইনে যোগ দেয় 
প্রাাশয়া, এই সংঘকে স্থায়ী করিবার জন্য প্রভূত ত্যাগ স্বীকার করে। জোলভেরাইন 
স্থাপনের ফলে জার্মানীর অর্থনৈতিক এব্য স্থাপিত হয় । আষ্টরয়াকে বাদ দিয়া প্রাশিয়ার 
নেতৃত্বে জার্মান রাষ্ট্রগরীল এক্যবদ্ধ হইতে শিক্ষা পার। অর্থনৈতিক এক্য ব্রমে 
রাজনৈতিক এঁক্যের পথ তৈয়ারী করে । 
জার্মান জাতীয়তাবাদকে মেটারনিক শত চেষ্টা কাঁরয়াও দমাইতে পারেন নাই । যাঁদও 
{তান কালর্সবাড হুকুনামা দ্বারা জার্মানীর ছাত্রসমাজ ও উদারতন্তরীগণকে দমন করেন, 
তবুও জাতীয়তাবাদের মুল গভীরে থাকিয়া যায় । জেনা বিব- 
| ১৮১7, বিদ্যালয়কে কেন্দ্র করিয়া এক জাতীয়তাবাদী সঙ্ঘ স্থাপিত হয়। 
এই ছাত্ররা লুথারের জন্ম শত বার্যক পালন উপলক্ষে ওয়ার্টবার্গ 
উৎস্ব পালন করে। ইহার ফলে জার্মানীতে জাতীয়তাবাদ তীব্র হইয়া উঠে । ১৮৪৮ খ্রীঃ 
জার্মানীতে বিপ্লব দেখা দিলে জার্মানীকে এক্যবদ্ধ কারবার জন্য জাতীয়তাবাদীগ্রণ 
ফ্লাঙ্কফুর্ট ( Frankfurt Parliament ) শহরে এক জাতীয় সংবধানসভা আহ্বান করে 
(বিশদ বিবরণ পৃঃ ১১০ দেখ) | এই পার্লামেন্ট জার্মানীতে একটি নিয়মতান্তিক রাজতন্ত্র 
স্থাপনের সিদ্ধান্ত নেয়। প্রাশিয়ারাজ চতুর্থ ফ্রেডারিক উইলিয়ামকে জার্মান সম্রাটের 
পদ দেওয়া হয়। আষ্টয়া ব্যতীত সমগ্র জার্মানীকে এক এক্যবদ্ধ রাজ্যে পরিণত করার 
সঙ্কল্প নেওয়া হয়। কিন্তু আষ্রয়া এই প্রস্তাবের বিরোধিতা করে ॥ প্রাশিয়ারাজও এই 
প্রস্তাব নাকচ করেন। আষ্টু়া ও প্রাশিয়ার সামারক হস্তক্ষেপে ফ্লাঙ্কফুর্ট পালণামেণ্টের 
পতন ঘটে। ক্লাঙ্কফুর্ট পার্লামেণ্টের পতন ঘাঁটলেও জার্মানীর এঁক্যের আদর্শ 
অক্ষ থাকে । 
জীর্সালীলপ ভ্রক্য সাপনঃ বহ্িসমার্হ্কের লেতুত্জ (The 
Unification of Germany ৪ The Leadership of Bismarck )2 ফ্লাওবকুর্ট 
পার্লামেণ্টের বিফলতার পর জার্মানীর এক্য আন্দোলন বিসমার্কের নেতৃত্বে এক নূতন 
পথে চালিত হয়। প্রাশিয়ার পার্লামেণ্টে লিবারেল বা উদারগন্হী সভ্যগণের সাহত 
প্রাশিয়ারাজ প্রথম উইলিয়ামের বিরোধ দেখা দেয় । উদারনৈতিক সভ্যগণ প্রাশিয়ার সেনা 
সংগঠনের জন্য অর্থ বরাদ্দ করিতে অস্বীকার করে। এই সঙ্কট সময়ে প্রথম উইলিয়াম 
বিসমাকর্কে প্রধানমন্ত্রীর পদে (১৮৬২ প্রীঃ) নিষযস্ত করেন। প্রধানমন্ত্রীর পদে 
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নিযুক্ত হইয়া বিসমার্ক উদারনৈতিক নেতাগণকে উদ্দেশ্য করিয়া তাঁহার বিখ্যাত “রক্ত 
ক ও লৌহ নীতি” ব্যাখ্যা করেন। তিনি বলেন যে, “প্রাশিয়ার 
বিসমার্কের উদারতন্দ্বের দ্বারা জার্মান এঁক্য সাঁধত হইবে না। প্রাশিয়ার 
সামারক ক্ষমতাই জার্মানীকে পথ দেখাইবে ৷ বন্তুতা, বিতকেঁর দ্বারা বা ভোটের দ্বারা 
জার্মানীর সমস্যা সিটাবে না । রক্ত ও লৌহ দ্বারাই এই সমস্যা মিটাইতে হইবে ৷?> 
বিসমার্ক ইহার পর পার্লামেণ্টের অনুমতি ছাড়াই কর আদায় করিয়া সামারক 
সংকারের কাজ করেন । বিসমার্ক পারহকার জানাইয়া দেন যে আষ্টরয়াকে জার্মানী হইতে 
হা বাঁহজ্কার করিয়া জার্মানীর উপর প্রাশিয়ার নেতৃত্ব স্থাপনের দ্বারা 
. উদারপহ্থাগণের সহিত জার্মানীর এক্য সম্পন্ন হইবে। প্রাশিয়ার রাজবংশই একমাত্র 
বিরোধ জার্মানীর জাতীয়তাবাদকে সফল করিবার উপযযন্ত । এই রাজতন্বের 
শক্তি খর্ব করার কোন প্রচেষ্টা বরদাস্ত করা হইবে না। তিনি 
জাতিকে স্মরণ করাইয়া দেন যে, এই রাজবংশের চেষ্টার প্রাশিয়া বৃহৎ রাষ্ট্রে পারণত 
হইয়াছে । জার্মানীকে প্রাশিয়ার ভাবধারায় প্রভাবিত 
করিতে হইবে । জার্মানীর মধ্যে প্রাশিয়া হারাইয়া 
গেলে চাঁলবে না।২ 
বিসমার্ক যুদ্ধের দ্বারা জার্মানীর এঁক্য সাধনের 
কাজে নামিয়া পড়েন। গ্লেজভিগ ও হলম্টিন প্রদেশ 
লইয়া জামানীর সাঁহত ডেনমার্কের বিরোধ দেখা 
দিলে বিসমার্ক এই বিরোধকে কাজে লাগান। এই 
প্রদেশ দুইটিতে জার্মান ও ডেনগণ বাস কারত। 
১৮৫২ এ্রীঃ একটি সন্ধির দ্বারা স্থির হয় যে ডেনরাজ 
এই দুইটি প্রদেশের উপর রাজত্ব করিলেও তিন এই 
দুই প্রদেশকে ডেনমাকের অন্তভূন্ড করিতে পারিবেন 
না ৷ ডেনরাজ নবম ক্রিশ্চিয়ান ( Christian IX ) এই শর্ত ভাঙিয়া ১৮৬৩ খ্রীঃ প্রদেশ 
টু দুইটিকে ডেনমাকে'র অন্তভূন্ত করিলে, জার্মান জাতীয়তাবাদীগণ 
বিনা এই প্রদেশ দুইটির উদ্ধার দাবী করে। বসমার্ক জার্মান 
জাতীয়তাবাদকে প্রাশিয়ার অন:কুলে আবার জন্য ডেনমাকে'র 
বিরূদ্ধে ১৪৬৪ থাঁঃ যুদ্ধ ঘোষণা করেন। এই যুদ্ধের সময় পাছে অষ্টরয়া পশ্চাঁদ্দক 
হইতে প্রাশিয়াকে আক্রমণ করে, এজন্য তান এই যুদ্ধে আন্টয়াকেও নিল পক্ষুন্ত করেন। 
ডেনমার্ক“ যুদ্ধে পরাজিত হইলে তিনি আ্টুয়াকে হলা্টন প্রদেশ দিয়া স্লেজাঁভগ প্রদেশ 
প্রাশ়ার হাতে রাখেন ৷ প্রাশিয়া কীয়েল বন্দর (1৭1) ও তথায় একাট খাল খননের 


১, “Germany does not look to Prussia’s liberalism but to her power, Neither 
by debates, nor by majority votes will the great questions of the day decided but 
by blood and iron,” 

2. “Germany will be Prussianised, Prussia will not be Germanised”, 
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আঁধকার-পার় । গ্যান্টনের সান্ধ (Convention of Gastien) দ্বারা এই সর্ত স্থির হয় । 
এই সাঁন্ধতে আরও বলা হয় যে স্লেজভিগ সমস্যা আষ্টয়া ও প্রাশিয়া ভবিষ্যতে যৌথ- 
ভাবে সমাধান কারবে। এ বিষয়ে বাহিরের অন্য কোন সাহায্য লওয়া হইবে না। 
এতিহ্াঁসিক এ. জে. পি. টেইলারের মতে বিসমার্ক গ্যাচ্টিনের সন্ধির সর্ত এমনভাবে 
দ্থির করেন যে ইহার প্রয়োগ লইয়া আল্টয়ার সাঁহত প্রাশিয়ার বিরোধ বাধে । এই 
বিরোধের সুযোগ লইয়া আন্ট্রয়ার বিরুদ্ধে প্রাশিয়া বুদ্ধ ঘোষণা করার সুযোগ পায় । 
বিসমার্ক নিজেই বলেন যে, “আষ্ট্য়া ও প্রাশিয়ার মধ্যের ফাউলগুুল আমি কাগজ. দিয়া 
সামায়ক বন্ধ কাঁরয়াছি এবং বড় ফাটল তৈয়ারীর ব্যবস্থা করিয়াছি ।” বিসমার্ক এইভাবে 
গ্যান্টনের সান্ধ দ্বারা আন্ট্রয়াকে ফাঁদে ফেলেন । 
গ্যাঞ্টিনের সন্ধির পর বিসমার্ক' অচ্ট্রয়ার সাঁহত যুদ্ধের প্রদ্ভুতি আরম্ভ করেন ।' 
তিনি অ্ট্রয়াকে আগেই মিত্রহীন করিয়া ফেলেন। ফ্রান্সের অধিপতি তৃতীয় নেপোলিয়নের 
সাঁহত তিন বিরারিংসের গোপন চুক্তি (১৮৫৬ প্রাঃ ) ( Secret Pact of Biarritz ) 
সম্পাদন করেন। এই চুপ্তির দ্বারা অস্ট্রো-প্রাশিয় বন্ধের সময় ফ্রান্স নিরপেক্ষতা রক্ষায় 
tnt রাজী হয়। বানিমরে ফরাসী সীমান্ত সংলগ্ন জার্মানীতে কিছ 
স্থান ফ্লান্সকে ছাড়িয়া দিতে বিসমার্ক রাজী হন (বিস্তারিত বিবরণ 
পরে ১৪১ পৃঃ দেখ )। বিসমার্ক* অষ্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে ইতালীর সাঁহত মিন্রতা চুক্তি করেন । 
ইহার ফলে ইতালীকে অন্টিয়া অধিকৃত ভিনিসিয়া প্রদেশ ছাড়িয়া দিতে অঙ্গীকার দেওয়া 
হয়। রাশিয়ার জার দ্বিতীয় আলেকজাণ্ডারকে প্যারিসের সান্ধি সাম;ুদ্রিক শর্ত ভঙ্গে 
সমর্থন দিতে বিসমাক: আশ্বাস দেন। ইহার ফলে তান অষ্টুয়ার সাহত যুদ্ধে রাশিয়ার 
নিরপেক্ষতাও লাভ করেন। এইভাবে বিসমাক আষ্টুর়াকে মিন্রহীন কারয়া ফেলেন। 
আষ্টয়াকে মিত্রহীন করিবার পর গ্যান্টিনের সন্থিভঙ্গের অজহাতে তানি আষ্ট্য়ার 
বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন । বিসমাক জানিতেন যে আটার সাহত প্রাশিয়ার য্ধ 
অষ্টো-প্রাশিয় যুদ্ধ আসলে একটি জার্মান রাষ্ট্রের সহিত অপর জার্মান রাষ্ট্রের যুদ্ধ । 
১৮৬৬ হীঃ জার্মান জাতীয়তাবাদীরা ইহাতে বিভ্রান্ত হইবে । এজন্য তান জোর 
প্রচার কার্ধ দ্বারা জার্মান জনমতকে প্রাশিয়ার পক্ষে আনেন । 
আষ্টীয়া জার্মান জনমত হইতে 'বাচ্ছন্ন হইয়া পড়ে অষ্টো-প্াশিয় যুদ্ধে স্যাডোয়া নামক 
স্থানে ১৮৬৬ খ্রীঃ আল্টুয়া প্রাশিয়ার নিকট শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয় । প্রাশিয়ার 
সেনাদল আষ্টয়ার রাজধানী ভয়েনার নিকটে আসিয়া পড়ে । কিন্তু বিসমাক“ জানতেন 
যে ভবিষ্যতে প্রাশরার পক্ষে আঁ্ট্রয়ার মিত্রতার দরকার হইবে এবং জার্মান জনমত 
প্রাশিয়ার বাড়াবাড়ি পছন্দ করবে না। তিনি অসাধারণ সংযম দেখাইয়া ভিয়েনা আক্রমণ 
হইতে প্রাশিয় সেনাদলকে নিরভ্ত করেন। তিনি অক্টিয়ার সাহত প্রাগের সান্ধি ১৮৬৬ প্র 
স্বাক্ষর করেন। এই সন্ধির ফলে অন্িয়া জামান? হইতে সায়া যায়। দক্ষিণে মেইন 
নদী পর্যন্ত জার্মান ভূভাগ প্রাশিয়ার নেতৃত্বে সংযুন্ত হয়। মেইন নদীর দাক্ষিণের জার্মান 
রাজ্যগুলি আলাদা থাকে৷ ইতালী ভিনিসিয়া প্রদেশ পায়। অন্টরো-প্রাশিয় যুদ্ধের ফলে 
জার্মানীর বৃহদংশ প্রাশিয়ার সহিত এক্যবদ্ধ হয়। 


পূর্বাঞ্চল সমস্যা ঃ ইতালী ও জার্মান এঁক্য আন্দোলন ১৩৯ 
অস্ট্োপ্রাশিয় যুদ্ধের পর ফ্রান্সের সাঁহত প্রাশিয়ার সম্পর্কের দ্রুত অবনাঁত ঘটে 
ফরাসী জনমত বুঁবিতে পারে যে জাতীয়তাবাদী ও এঁক্যবন্ধ জার্মানী ফ্রান্সের জাতীয় 


নিরপন্তার পক্ষে ঘোর বিপদ সৃষ্টি কাঁরবে। ১৬৪৮ খীঃ জার্মানীকে ৩০০ রাজ্যে বিভন্ত 
কাঁরয়া ফ্রান্স নিজেকে নিরাপদ কারয়াছল। অস্ট্রো-প্রাশিয় যুদ্ধের 
জো প্রা মু ফলে জার্মানীর সেই বিভাজন নষ্ট হয়। ফরাসী নেতা 'থয়ার্স 


বলেন যে প্রাশয়ার নিকট আষ্টয়া পরাজিত হইলেও কার্য'তঃ ইহাকে 
ফ্লান্সের পরাজয় মনে করা যাইতে পারে (It was France that was defeated at 
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Sadowa, not Austria) | তৃতীয় নেপোলিয়ন এই যুদ্ধে নিরপেক্ষতা নীতি লইবার 
জন্য ফরাসী জাতির বিরাগভাজন হন ৷ তৃতীয় নেপোলিয়ন বিক্ষুব্ধ ফরাসী জনমতকে 
শান্ত কারবার জন্য জার্মানীকে রাইনল্যাণ্ড অথবা বেলজিয়াম অথবা লাক্সেমবার্গ হইতে 
ফ্লান্সকে ক্ষাতপূরণ দেওয়ার জন্য চাপ দেন । বিয়ারিংসের গোপন চুক্তির দ্বারা বিসমার্ক 
অবশ্য কিছ; স্থান ছাড়িয়া দিতে স্বীকৃত ছিলেন । জার্মান জনমত জার্মানীর ব্যাপারে 
ফ্রান্সের হস্তক্ষেপে বিরন্ত হয়। জার্মান নেতারা বলিতে থাকেন যে ফ্রান্স চিরকাল 
জার্মানীকে বিভন্ত ও দুর্বল রাখিতে চাহে। ইহা আর সহ্য করা হইবে না। জার্মান জনমত 
আপাততঃ ক্ষাতপূরণ দানের বিপক্ষে দেখিয়া বিসমার্ক ক্ষতিপূরণ দানে অস্বীকার করেন। 
এদিকে তৃতীয় নেপোলিয়ন নিজে যুদ্ধ বিরোধী হইলেও ফ্রান্সের যাদ্ধং দেহি মনোভাব 
দেখিয়া ইহার সামিল হইয়া পড়েন। ফলে ফ্রান্সের সত প্রাশিয়ার সম্পর্কের দ্রুত 
অবনাত ঘটে । যুদ্ধ অনিবার্য দেখিরা বিসমাক“ কুটনশতির সাহায্যে দ্রান্সকে মিন্রহণন 
করিয়া ফেলেন। ইহার পর [বসমা্ ফ্রান্সকে জব্দ কারবার জন্য স্পেনের সিংহাসনে 
প্রাশিয়ার রাজবংশকে স্থাপনের আয়োজন করেন। এজন্য তান স্পেনের সিংহাসনে 
প্রাশিয়ার রাজবংশের লিওপোল্ডকে বসাইবার ব্যবস্থা করেন। ইহাতে ফ্রান্সে দারুণ 
উত্তেজনা দেখা দেয় । প্রাশিয়ার রাজা প্রথম উইলিয়াম যাহাতে স্পেনের সিংহাসনের উপর 
দাবা ত্যাগ করেন, এজন্য তাঁহার নিকট হইতে এক প্রতিজ্ঞা পত্র আদায় কারবার জন্য 
ফরাসী রাষ্ট্রদূত বেনোদতিকে ফরাসী মন্দ গ্রামণ্ট আদেশ দেন । এই আদেশ পাইয়া 
বেনোঁদতি এমস্‌ (7695) নামক দ্থানে প্রথম উইলিয়ামের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া ফ্রান্সের 
দাবী পেশ করেন। প্রথম উইলিয়াম নমতা ও দূঢ়তার সাহত এই দাবী প্রত্যাখ্যান করেন। 
তবে তিনি আশ্বাস দেন যে প্রাশিয়া স্পেনের [সিংহাসনে আপাততঃ বাসবে না। প্রথম 
উইলিয়াম এই সাক্ষাৎকারের বিবরণ এমস হইতে টেলিগ্রাম যোগে বিসমাককে জানান ৷ 
বিসমার্ক' ফ্রান্সের সাহত বন্ধের উপলক্ষ খশঁজতেছিলেন। তিনি এমস্‌ টেলিগ্রামের 
কয়েকটি শব্দ বাদ দিয়া সংবাদপত্রে প্রকাশ করেন। ফলে ফ্রান্সের লোকের ধারণা হয় যে, 
প্রথম উইলিয়াম ফরাসী দূত বেনেদিতিকে অপদস্থ করিয়াছেন । অপরাদকে জার্মানগণের 
ধারণা হয় বোনোঁদাতি প্রাশিয়ারাজ প্রথম উইলিয়ামকে অপমান কারয়াছেন। ইহার ফলে 
রাইন নদীর দুই দিকে যুদ্ধের দামামা বাঁজিয়া উঠে। বিসমাক* বলেন যে, “তান 
গলদেশের ( ফ্রান্সের ) যাঁড়কে লাল কাপড় দেখাইয়া ক্ষেপাইয়া দিয়াছেন” ( Bismarck 
showed the red rag to the Gallic bull) | এমতাবস্থায় তৃতীয় নেপোলিয়ন জনমতের 
চাপে প্রাশিয়ার উপর যুদ্ধ ঘোষণা "করেন । এদিকে রাশিয়া, ইতালী ও আল্টয়া নিরপেক্ষ 
থাকায় ফ্লান্সকে একাকী প্রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে হর । সেডানের যুদ্ধে (১৮৭০ 
ীঃ) তৃতীয় নেপোলিয়ন পরাজিত ও বন্দী হন। ইহার পর জার্মান বাহিনী ফরাসী 
রাজধানী প্যারিস অবরোধ করিয়া দখল করে । প্যারিসের পতনের 
পর ফ্রান্সের তৃতীয় প্রজাতন্দের উপর বিসমাক ফ্লাঙ্কফু্টের সন্ধি 
১৮৭১ বাঃ ( Treaty of Frankfurt ) চাপাইয়া দেন। ফ্রান্স, জার্মানীকে আলসাস 
ও লোরেন ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হয়। ফ্রান্স পাঁচ বিলিয়ন ডলার ক্ষতিপূরণ জার্মানগকে 
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দিতে বাধ্য হয়। ফ্রান্সের রাজতন্তী শহর ভার্সাইয়ের কাঁচের প্রাসাদে (7811 of 
Mirror ) প্রাশিরার রাজা প্রথম উইলিয়ামের জার্মান সম্রাটরূপে অভিষেক সম্পন্ন হর। 
তন সম প্রথম কাইজার উইলিয়াম খেতাব গ্রহণ করেন। জার্সানীর এক্য সম্পন্ন হয়। 
জ্রাক্ষো-প্রাশীক্ সম্পর্ক ও ক্রাক্ষো-প্রাশীক্র সুদ ( Eranc০- 
Prussian Relations and the Franco-Pussian War): ফরাসা সম্রাট 
তৃতীয় নেপোলিয়ন ইতালী ও জার্মান জাতীয়তাবাদের সমর্থক 
এর ছিলেন । জার্মানীর এক্য দ্থাপিত হইলে ভিয়েনার সন্ধি ভাঙিয়া 
পড়িবে এবং অস্ট্িয়ার প্রতিপত্তি বিনষ্ট হইবে বলিয়া তিনি মনে 
কারতেন। সুতরাং তৃতীয় নেপোলিয়ন গোড়ার দিকে জার্মান এক্যের প্রতি সহান[ভূতি- 
শীল ছিলেন। অষ্ট্রো-প্রাশিয় যুদ্ধে ফ্রান্সকে নিরপেক্ষ রাখবার জন্য বিসমার্ক, তৃতীয় 
নেপোলিয়নের প্রাতশ্রুত চাহিলে বিরারংসের গোপন চুক্তি দ্বারা নেপোলিয়ন সেই 
প্রাতশ্রযত দেন। 
তৃতীয় নেপোলিয়ন সম্ভবতঃ ভাবিয়াছিলে ন যে অক্টরো-প্রাশিয় যুদ্ধ দীর্ঘাদন চলিবে । 
তিনি সুবিধামত এই যুদ্ধে হস্তক্ষেপ কারয়া ফ্রান্সের অন:কুলে ঘটনা নিয়ন্ত্রিত করিবেন । 
কিন্তু প্রাশিয়ার বিদদ্যুৎগাঁত আক্রমণ ও স্যাডোয়ার যুদ্ধে অস্ট্রিয়ার 
চি শোচনীয় পরাজয় তাঁহার সকল হিসাব বানচাল করিয়া দেয়। তৃতীয় 
সে * নেপোলিয়ন উপায় না দৌখয়া আষ্টরয়ার সহিত প্রাশয়ার সন্ধি 
আলোচনায় হস্তক্ষেপ করেন। তাঁহারই চাপে বিসমার্ক মেইন নদী 
পর্যন্ত জার্মানীর অংশ প্রাশিয়ার সহিত যুক্ত করেন । মেইন নদীর দক্ষিণে অবস্থিত জার্মান 
রাজ্যগুলৈ স্বাধীন রাজ্য হিসাবে স্বীকৃত হয়। ফ্রান্স জার্মানীর এই দক্ষিণ অংশের 
পৃজ্ঠপোষক হইয়া দাঁড়ায় । 
অস্ট্রো-প্রাশিয় সন্ধিতে তৃতীয় নেপোলিয়নের হস্তক্ষেপ বিসমার্ক মোটেই সন্ভুষ্টচিত্তে 
নিতে পারেন নাই। ইহার ফলে ফ্রাণ্কো-প্রাশিয় সম্পর্কে চিড় ধরে। কোন কোন 
এীতিহাসিক মনে করেন যে ফ্রাণ্কো-প্রাশয় যুদ্ধের বীজ এই সময়েই 
lS রোপিত হয়। কিন্তু এঁতিহাসিক আইখ (Ey6k) এই মতকে 
নস্যাৎ কাঁরয়াছেন । যাহা হউক অস্ট্রো-প্রাশিয় যুদ্ধের পর ফ্রান্সের 
সাহত প্রাশিয়ার সম্পর্কের দ্রুত অবনাতি ঘটে । এই দ্ধের পর ফ্রান্সের জাতীয়তাবাদাগণ 
প্রচার করে যে প্রাশিয়ার নেতৃত্বে উত্তর জার্মানীর এব্য ফ্রান্সের নিরাপত্তার ক্ষতি কারবে। 
তাহারা বলে যে, “স্যাডোয়ার যুদ্ধে প্রকৃতপ ক্ষে ফ্রান্সই পরাজিত হইয়াছে” । স্যাডোয়ার 
প্রাতহিংসার জন্য ফরাসী 'জাতীয়তাবাদীগণ সরকারের উপর চাপ সৃষ্টি করে। 
তৃতীয় নেপোলিয়ন এই সঙ্কটে পড়িয়া প্রাশয়ার নিকট হইতে ক্ষতিপূরণ দাবী 
করেন তাঁহার আশা ছিল যে ইহার দ্বারা তান ফ্রান্সের জনমতকে শান্ত কাঁরতে 
পারিবেন ৷ বিয়ারিংসের চুক্তিতে বিসমার্ক ফ্রান্সের ক্ষতিপূরণ দানের 
নাতি স্বীকার করিয়াছিলেন নেপোলিয়ন মেইনজ প্রস্তাব দ্বারা 
রাইনল্যান্ডের কিছ; স্থান ক্ষাতপুরণ চান । এদিকে জার্মান জাতীয়তাবাদীগণ ফ্রান্সকে: 
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ক্ষতিপূরণ দানের ঘোর বিরোধী ছিল! বসমার্ক স্মাবধা বাঝরা জার্মান জনমতকে 
কাজে লাগান এবং মেইনজ প্রস্তাব নাকচ করেন! নেপোিরন অতঃপর বেলজিয়াম দাবী 
কাঁরলে, দিসমার্ক দাবী করেন যে, মেইন নদীর দাঁক্ষিণে অবাস্থত জার্মানীকে প্রাশয়ার 
সাঁহত সংযুক্ত হইবার অধিকার দিলে, বেলজিয়ামের উপর ফরাসী দাবী বিবোচত হইবে। 
ইহাতে নেপোলিরন অসন্মত হন! তৃতীয় নেপোলিয়ন তখন আত্মসন্মান রক্ষার জন্য 
লাক্সেমবাৰ্গ দাবী করেন! কিন্তু দাঁক্ষিণ জার্মানীতে ইহার বিরুদ্ধে প্রাতীক্রিয়া লক্ষ্য 
কারয়া দবসমার্ক এই প্রস্তাব নাকচ করেন । 
লাক্সেমবার্গ প্রস্তাব অগ্রাহ্য হইলে তৃতীয় নেপোলিয়ন বাধ্য হইয়া প্রাশিয়ার সহিত 
ক্রাঙ্কো-প্রাশিয় যুদ্ধের কথা ভ ভান বিসমার্কও ফ্রান্সের মাতগাঁত বিয়া 
যুদ্ধের দায়ি যুদ্ধের জন্য গ্রন্তয্তি আরম্ভ করেন। এইভাবে ১৮৬৭ খ্রীঃ 
ফ্রাণ্কো-প্রাশয় যুদ্ধের সাত্রপাত হয়! কোন কোন এীতহাসিক মনে করেন যে 
১৮৬৭ খ্রীঃ আগে হইতে বিসমার্ক ফ্রান্সের সাঁহত যুদ্ধের জন্য পারকল্পনা করেন। 
দন্ত এঁতিহাসিক এ. জে. পি. টেইলার এই মত খণ্ডন কারয়াছেন। তাঁহার মতে 
“ফ্লাঙ্কো-প্রাশর যুদ্ধ, অস্ট্রো-প্রাশির বুদ্ধের ন্যায় সংপারকীজ্পত ছিল না।”২ . 
১৮৬৭ খ্রীঃ পর যুদ্ধ অনিবার্য দেখিয়া বিসমার্ক তৃতীয় নেপোলিয়নকে মিত্রহীন 
কারবার কাজে হাত দেন। তৃতীয় নেপোলিয়নের বৈদেশিক নীতি ইওরোপের প্রধান 
শান্তগণুলির বিরক্তি সৃষ্টি কাররাছল ৷ বিসমার্ক ইহার পূর্ণ সুযোগ 
নেন। ইওরোপের অধিকাংশ শান্ত এই যুদ্ধে নেপোলিয়নকে সাহায্য 
না করিয়া নিরপেক্ষ থাকে । বিসমার্ক রাশিয়াকে প্যারসের সন্ধির সামুদ্রিক শর্ত 
ভাঙতে সম্মতি দিয়া রাশিয়ার নিরপেক্ষতাও*লাভ করেন । 
নবসমার্ক ফ্রান্সকে জব্দ করিবার জন্য স্পেনের সিংহাসনে গ্রাশিয়ার রাজবংশের 
[ালওপোল্ডকে বসাইতে মনগ্ছ করেন। স্পেনে প্রাশিয়ার অধিকার বিস্তৃত হইলে 
ফ্লাম্সের নিরাপত্তার বিষম ক্ষাত হইত। পর্বে জার্মানী ও দক্ষিণ-পশ্চিমে স্পেনে 
জার্মান বংশ বাঁসলে ফ্রান্স দুই দিক দিয়া বৌল্টুত হইয়া পাঁড়ত। স্পেনের সিংহাসনে 
িওপোণ্ডকে বসাইবার চেস্টা করা হইলে ফ্রান্স মহা প্রতিবাদ করে ও যুদ্ধের আয়োজন 
চালায়) ফরাসী মন্ত্রী গ্রামণ্টের নির্দেশে রাষ্ট্রদূত বেনেদিতিকে অশোভন ব্যস্ততার 
সহিত প্রাশিয়ার রাজা প্রথম উইিয়ামের নিকট হইতে প্পেনের সিংহাসনে পাকাপাকি 
নাদাবী আদায় করার জন্য পাঠান হয়। প্রথম উইলিয়াম মৌখিক প্রাতশ্র্নত দিলেও 
ফ্লান্স তাহাতে সন্তুষ্ট হয় নাই। প্রথম উইলিয়াম এই সময় এমস্‌ শহরে ছিলেন । তান 
বেনোৌদাতকে এইরূপ প্রাতশ্রতি দিতে অন্মত জানান। প্রথম 
স্পেনের দমন্ত ও . উইলিয়াম এমস্‌ হইতে এক টোৌলগ্রাম যোগে বেনোঁদতির সাঁহত 
“মন্‌ টেলিগ্রাম. তাঁহার আলোচনা বিসমার্ককে জানান । বিসমার্ক এই টোলগ্রামটকে 
সম্পাদনা করিয়া সংবাদপত্রে প্রকাশ করিলে ফ্রান্স ও জার্মানীতে ইহার পরস্পর বিরোধী 


জ্রান্সের মিত্রহীনতা 


Vide New Cambridge History. Vol. X. P, 580. 


«The war lacked the deliberation of the war with Austria“. A.J. P, Taylor. 


পূর্বাঞ্চল সমস্যা ৪ ইতালী ও জার্মান এঁক্য আন্দোলন ১৪৩ 


ব্যাখ্যা দেখা দেয় । ফরাসীগণ মনে করে যে তাহাদের রাষ্ট্রদূতকে জামান অধিপতি 
উইলিয়াম অপদস্থ কারয়াছেন। ইহাতে ফরাসী জনমত ব্যদ্ধের জন্য উগ্র হয়। 
অপরাদকে জার্মানগণ মনে করে যে ফরাসী রাষ্ট্রদূত জার্মান সম্রাটকে অপদস্থ করিয়াছেন । 
অবশেষে ফরাসী জনমতের চাপে তৃতীয় নেপোলিয়ন জার্মানীর উপর বাদ্ধ ঘোষণা 
করেন৷ ফ্রাণ্কো-প্রাশিয় যুদ্ধ ১৮৭০ খ্রীঃ আরম্ভ হয়। 
ক্রাক্কে-প্রাশিত্স সু্ধেল ফলাফল £ ১৮৭১ খ্রীঃ সৎগলনেনর 
গুব্ুভ্ব (Results of Franco-Prussian War 8 Singnificance of 
the Settlement 0f 1871) ৪ “ফ্রাত্কো-প্রাশিয় যুদ্ধের ফলে জাম“নণ ইওরোপের 
করা ও বিসমার্ক জার্মানীর কর্তা হন।”৯ - 
ভিয়েনা সান্ধর দ্বারা ইওরোপে যে শত্তিসাম্য স্থাপিত হইয়াছিল, ১৮৭১ ধীঃ তাহা 
সম্পূর্ণ ভাঙিরা পড়ে । এক্যবন্ধ জার্মানী ইওরোপের অন্যতম প্রধান শত্তির ভূমিকা 
গ্রহণ করে। জার্মানীর অপ্রতিহত সামারক শান্ত ও জার্মান রাষ্ট্রনায়ক বিসমাকে'র 
কুটনোতিক দক্ষতা জার্মানীকে এক বিরল মর্যাদার আঁধকারী করে। :১৮৭১ প্রাঃ 
[িসমাকের “রন্ত ও লৌহ-নীতি” ( Blood and iron policy ) চূড়ান্ত সফলতা লাভ 
করে। মেটারানক যেমন ১৮১৫--৪৮ খ্রীঃ পর্যন্ত ইওরোপকে নেতৃত্ব দেন, বিসমার্ক 
সেইরূপ ১৮৭১ গীঃ পর ইওরোপে সর্বেসর্বা হইয়া দাঁড়ান ।২ তাছাড়া ১৮৭০--১৮৯০ 
এই কুড়ি বংসর তিনি জার্মানীর উপর একচ্ছত্র কর্তৃত্ব লাভ করেন । 
তি ধা; বিসমার্কের নেতৃত্বে জার্মানী দ্রুত ক্ষমতা বৃদ্ধি করে। একটি 
ও ফ্রান্সের অবস্থাঃ সংবিধান দ্বারা বিলমার্ক জার্মানীর পরস্পর বিরোধী শান্তকে সংহত 
ইওরোদীয় শজিসাম্য করেন। তিনি মদ্রা সংস্কার, শুজ্ক নীতির সংকার করিয়া 
জার্মানী আর্থক ও বাণিজ্যিক শান্তি বাড়ান । মোট কথা ফ্রাণ্কো- 
প্রাশিয় যুদ্ধের পর হইতে জার্মানী নিরবিচ্ছিন্রভাবে শান্ত বৃদ্ধি করে। দ্বিতীয়তঃ 
ফাত্কো-প্রাশির যুদ্ধের ফলে ইতালীর এঁক্য সম্পূর্ণ হয় । ১৮৭০ খ্রীঃ রোম নগরী 
হইতে ফরাসী সেনা অপসারিত হইলে রোম নগরীতে ইতালীর রাজধানী স্থাপিত হয় । 
তৃতীয়ত জার দ্বিতীয় আলেকজাৎডার প্যারিসের শান্তি চুক্তির সাম;দ্রিক শত" ভায়া 
ফেলেন | ফ্রান্স ছিল এই চুক্তির অন্যতম রক্ষক ৷ ফ্রান্সের পরাজয়ের ফলে এই শত“ রক্ষা 
কয়া একা ইংলণ্ডের পক্ষে অসম্ভব হইয়া পড়ে । ইহার ফলে প;্ৰণঞুল সমস্যা পূনরায় 
দেখা দেয়! চতুর্থতঃ ফ্রান্সের ইতিহাসে ১৮৭১ খ্রীঃ স:দুরপ্রসারী পরিবর্তনের সূচনা 
করে। সেডানের যুদ্ধে পরাজয়ের ফলে তৃতীয় নেপোিয়নের পতন ঘটে। ফ্রান্সে 
চিরতরে রাজতান্বিক শাসন লোপ পায়। তৃতীয় প্রজাতন্র স্থাপিত হয়। এছাড়া ফ্রান্সে 
সর্বসাধারণের ভোটাধিকার দৃঢ়ভাবে প্রাতীষ্ঠত হয় । বোনাপার্টবাদ ও রাজতন্রবাদের 
চিরতরে অবসান ঘটে । ফ্রান্দে প্রজাতন্ত্র স্থাপিত হইলে ইওরোপের রাজতন্রগ:লির মনে 
2. “The Franco-Prussian war made Germany the mistress of Europe and 


Bismarek the master of Germany.”—Ketelby. 
২, D. Tomson 7, 299, 


১৪৪ ইওরোপ ও বিশ্ব ইতিহাস পারক্রমা 


গভীর আশঙ্কা দেখা দেয় । রাশিয়ার জার প্রভৃতি আশঙকা করেন যে তাঁহাদের দেশে 
এই বৈপ্লাবক ভাবধারা ছড়াইয়া পাঁড়বে। ১৮৭১ খ্রীঃ ফ্রাণ্কো-প্রাশিয় যুদ্ধের সময় 
ফ্রান্সের সমাজতান্তিক দল ফ্রান্সে সমাজতন্র প্রীতজ্ঠার জন্য প্যারিস কামিউন স্থাপন করে। 
কিন্তু প্যারিস কাঁমউনের চরমপন্হী নীতি বুর্জোয়া শ্রেণীর পছন্দ না হওয়ায়, বুর্জোয়াগণ 
বল প্রয়োগের দ্বারা এই কমিউন’ আন্দোলনকে দমাইয়া দেয় । ফ্রান্সে রাজনৈতিক 
গ্রণতন্ন বহাল থাকে । পণ্চমতঃ, ফ্রাণ্কো-প্রাশিয় যুদ্ধে জার্মানীর নিকট ফ্রান্সের পরাজয় 
ও আলসাস, লোরেন প্রদেশ জাম্ীনীর হস্তগত হইলে ফরাসী জাতি গভীর বেদনা বোধ 
করে। আলসাস ও লোরেন পুনরুদ্ধার এবং ১৮৭০ থাীঃ পরাজয়ের প্রাতিশোধ লইবার 
-জন্য ফরাসী প্রজাতন্ চেষ্টায় থাকে । অবশেষে প্রথম মহাযুদ্ধে জার্মানীর পরাজয়ের 
ফলে ফ্রান্সের প্রতিহিংসা চরিতার্থ হয় । ষষ্ঠতঃ, এই প্রাতীহংসা-ননীতির সম্মৃখীন হইয়া 
িসমাক ফ্রান্সকে মিন্রহীন করার পাঁরকল্পনা নেন। এই উদ্দেশ্যে তান তিন-কাইজারের 
চুক্তি ও ন্রিশান্তি মিত্ৰতা গঠন করেন। ইহার ফলে ফ্রান্স ইওরোপে মিন্রহীন হইয়া পড়ে । 
ফ্রান্সের সাঁহত জার্মানীর বিরোধ অব্যাহত থাকে। সপ্তমতঃ ফ্রাণ্কো-প্রাশিয় যুদ্ধের 
ফলে ইওরোপের শীন্তসাম্যের চেহারা পাল্টাইয়া যায় । প্রাশিয়ার নিকট অ্ট্রয়া ও ফ্রান্সের 
পরাজয় এবং জার্মানীর উত্থান ইওরোপায় রাজনীতিতে নূতন ছক সৃষ্টি করে। ১৮৭০ 
থীঃ পর জার্মানী ও রাশিয়া ইওরোপ মহাদেশে প্রাধান্য পায়। ফ্রান্স কোনঠাসা হইয়া 
গড়ে। ইংল'ড ক্রমশঃ ইওরোপের বাহিরে ওপাঁনবোশিক ব্যাপারে মন দেয়। সর্বশেষে 
বলা যায় যে বিসমার্কের “রন্ত-লৌহ নীতি” ইওরোপীয় রাজনীতিতে নুতন আদর্শ সৃষ্টি 
করে। ন্যায় নীতির দ্থলে বাহুবল ও কুটনীতিই প্রাধান্য পায় ।৯ ১৮৭১ থাঁঃ ইওরোপের 


মানচিত্ৰ জটিলতা মুনত হইয়া সরলীকৃত হয় । 5 রাজ্যের দ্থলে একটি ও 
ইতালীতে একটি রাজ্য দ্থাপত হয় । 


নবম অন্যাস 


ইওরোগীয় রাষ্ট্রগুলির আভ্যন্তরীন ও বৈদেশিক 
নীতি ১৮৭০-১৮৯০ 
(Internal and External Policies of the European Nations) 


|| বিসমাৰ্ক্কেব্ আভ্যন্তরীন সংগলন নীতি, ১৮৭১-১৮৯০ 
( Internal reconstruction of Germany by Bismarck): ১৮৭১ শ্রঃ 
ফ্রাণ্কো-প্রাশিয় যুদ্ধের পর প্রাশিয়ার রাজা প্রথম উইলিয়াম, সমগ্র জামণনীর সম্রাট 
হিসাবে কাইজার প্রথম উইলিয়াম উপাধি নেন। নবগঠিত জার্মান রাষ্ট্রকে সংগঠিত 


লু 


১, D. Thomson. P, 299. 


ইওরোপীর রাষ্্রগালির আভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক নতি " ১৪৫ 


করিবার জন্য বিসমার্ক একটি শাসনতন্ত্র স্থাপন করেন । জার্মানীর ২৫টি রাজ্য লইয়া 
যান্তরাষ্ট্র গণিত হয় । এই হুক্তরান্ট্ের নাম হয় জার্মান সাম্রাজ্য বা 61715 । কাইজার 
প্রথম উইলিয়াম ইহার সম্রাট হন৷ তান কেন্দ্রীয় সরকারের সকল 
ক্ষমতার আঁধকারী হন ৷ প্রধানমন্ত্রী বা চ্যান্সেলরকে নিয়োগের 
আঁধকারও তান পান ৷ সম্রাটের নামে চ্যান্সেলরই শাসনকার্ষ' চালাইবার আসল ক্ষমতা 
পান। চ্যান্দেলরকে আইনসভার কট দায়বদ্ধ না করিয়া সম্রাটের নিকট দায়বদ্ধ করা 
হয়। বিসমার্ক ইম্পিরিয়েল চ্যান্সেলর বা সাম্রাজ্যের প্রধানমন্ত্রী হিসাবে নিযুক্ত হন । 
কেন্দ্রীয় আইন সভায় বহণ্ডসর্যাট ( Bundesrat ) ও রাইখষ্ট্যাগ ( Reichastag ) 
নামে দুইটি কক্ষ স্থাপন করা হয় । জার্মানীর ২৫টি রাজ্যের মনোনাত প্র্তানধ 
বুণ্ডসর্যাটের সভ্য হন। এই সভায় প্রাশিয়াকে সংখ্যাগুর; ভোটের আঁধকার 
দেওয়া হয়। নিয়কক্ষ বা রাইখণ্ট্যাগের সভ্যগণকে সর্বসাধারণের ভোটে নির্বাচিত 
করার নিয়ম করা হয়। সংবিধানে বুণ্ডসর্যাট বা উচ্চ কক্ষের হাতেই বেশ ক্ষমতা 
দেওয়া হয় । অর্থ বাজেট দুইাট কক্ষের সম্মাতক্রমে পাশ হইবার ব্যবস্থা হয়। 
জার্মীনীকে শাসন কারবার জন্য কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক দুইভাগে ক্ষমতা ভাগ করা হর । 
কতকগাল বিষয় যথা দেশরক্ষা, পররাষ্ট্র নীতি প্রভৃতি কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে থাকে । 
অঙ্গ রাজ্যগ্ডালকে কেন্দ্রার বিষয় ছাড়া অন্যান্য বিষয়ে স্বায়ত্ব শাসনের আঁধকার 
দেওয়া হয়। এইভাবে বিসমার্ক* কেন্দ্রীয়তার সাহত প্রাদেশিক স্বকীরতার সমন্বয় 
সাধন করেন। 

জার্মানীর সকল স্থানে যাহাতে একই প্রকার আইন চলে এজন্য বিসমার্ক একটি আইন 
কামণন বসান। এই কামণন যে সকল সুপারিশ করে বিসমার্ক তাহা রূপা়িত করেন। 
তান ১৮৭৩ খীঃ সমগ্র জার্মানীর জন্য কেন্দ্রীয় রেলবো্ড গঠন করেন। কেন্দ্রীয় ডাক 
ও তার বিভাগও স্থাপিত হর । ইহার ফলে জার্মানীর এঁক্য দূঢ় হয় । তান ব্যাঙ্ক 
ব্যবস্থার সংগঠন করেন ॥ ১৮৭৬ প্রাঃ রাইখ্‌ ব্যাক বা রাষ্ট্রীয় ব্যাঙ্ক স্থাপন করিয়া তিনি 
ৰ জার্মানীর মরা ব্যবস্থাকে কেন্দ্রের নিয়ন্্ণে আনেন । বিসমার্ক 

জামানীতে বাধ্যতামূলক সামারক শিক্ষা চালু করেন এবং জামান 

জাতীয় সেনাদল সংগঠন করেন ।-১৮৭৯ প্রাঃ বিসমার্ক তাঁহার নূতন অর্থনীতি ও বাণিজ্য- 
নীতি প্রবর্তন করেন । বিসমার্ক শিল্প সংরক্ষণ নদীত লইয়া আমদানীর উপর উচ্চ শুক 
ধার্য কারলে জামণনীতে শিল্পের দ্রুত প্রসার ঘটে । 

িসমার্কের শাসনকালে জার্মানীর অন্যতম প্রধান ঘটনা ছল ক্যা্থীলক চার্চের 
সাহত জামান রাষ্ট্রের সংঘর্ষ বা কুলটুরক্যাম্প (70160715279) প্রাশিয়া হইল 
প্রটেস্টান্ট রাষ্ট্র । জামানীতে প্রটেস্টাণ্ট প্রাশিয়ার জাধপত্য জামান ক্যার্থালকগণ পছন্দ 

কাঁরত না। ১৮৭০ খীঁঃ পোপ নবম পায়াস পোপের অন্রান্ততা 
বটকযাম্প (Papal Infallibility ) নামে এক ঘোষণার ছারা জামণন 
ক্যার্থালকগ্রণকে নির্দেশ দেন যে যাঁদ কোন রাজ্্রীর আইন পোপের ধার আইনের 
বিরোধী হয় তবে তাহারা রাষ্ট্রীয় আইনকে না মানিয়া পোপের আইনই মান্য কাঁরবে। 
ইওরোপ (১১দশ )--১০ 


জামান শাসনতন্ত্র 


১৪৬ ইওরোপ ও বিশ্ব হীতিহাস পরিক্রমা 


ক্যার্থালকগণ রাষ্ট্রীয় আইন ক্যার্থালকগণের ধর্মীবরোধী হইলে তাহারা মানবে না। 
কারণ ক্যার্থীলক ধর্ম অনুসারে ধর্মের ব্যাপারে রাষ্ট্রের কোন আঁধকার স্বীকার করা হয় 
না। ডাঃ ডাঁলঞ্জার নামে 'মউনিক িশবাবদ্যালয়ের জনৈক অধ্যাপক পোপের এই হুকুমের 
{বিরোধিতা করেন । পোপের হন্কুমে ডাঃ ডালঞ্জার ও তাঁহার মতবাদীগণকে ক্যাথলিক 
চার্চ হইতে বাঁহস্কার করা হয় । বসমার্ক ইহা উপলব্ধ করেন যে পোপের ‘অল্রান্ত 
আদেশনামা” কার্যকরী হইলে জার্মান ক্যাথালকগণ রাষ্ট্রের আইনের বাঁহরে চলিয়া যাইবে 
এবং জার্মানীতে পোপের ক্ষমতা বাঁড়বে। ইহার ফলে জার্মান জাতীরতাবাদ ক্ষতিগ্রস্ত 
হইবে ৷ সনুতরাং তান মে আইন (712 Laws ) দ্বারা উগ্র-ক্যাথথালক ও জেসুইটগণকে 
জার্মানী হইতে বাঁহস্কার করেন। ক্যাথালক কর্মচারীগণকে জার্মান নাগাঁরকত্ব ও 
রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য লইতে আদেশ দেন । রেজেম্ট্রী বিবাহ বাধ্যতামূলক করেন । 
ক্যাথালক িদ্যালয়গর্নীলতে তদারকী কারবার জন্য সরকারী পাঁরদর্শক বসান। পোপ 
“মে আইন'কে বেআইনী ঘোষণা করেন। তিনি জার্মান ক্যার্থালকগণকে তাহা অমান্য 
কাঁরতে বলেন! ক্যার্থালকগণ নিস্বিয় প্রাতরোধ নীতি লইয়া জেল, জাঁরমানা ও গ্রেপ্তার 
বরণ করে। িসমার্ক অবশ্য সদর্পেবলেন যে, “জার্মানী কানোসার নামে অপমান 
পুনরায় ঘাঁটিতে দিবে না” ( Germany will not go back to Canossa in 
body and spirit )| পোপের সাহত জার্মান জাতীয়তাবাদের সংঘর্ষকে “সংস্কাতির 
যুদ্ধ” বা কুলটুর ক্যাম্প নাম দেওয়া হয়। কিন্তু শেষ পর্যন্ত বিসমার্ক পোপের সাঁহত 
মিটমাট কারতে বাধ্য হন। জার্মানীতে সমাজতন্দ্রবাদের ক্ষমতা বাড়লে বিসমার্ক 
ক্যাথালকগণের সহিত ঝগড়া মিটাইয়া ফেলেন । কারণ সমাজতন্তবাদকে বিসমার্ক 
আঁধকতর বিপজ্জনক মনে কারতেন। সমাজতল্লীগণের বিরুদ্ধে ক্যাথালক দলের 
সহায়তা পাইবার জন্য {তনি ক্যাথালক বিরোধী নীতি ত্যাগ করেন। 
বিসমাকের শাসনকালের অন্যতম প্রধান ঘটনা ছিল সমাজতন্তরীগণের সাঁহত তাঁহার 
বিরোধ। [বসমার্কও কাইজার প্রথম উইলিয়াম উভয়েই সমাজতল্লের আদর্শকে ঘৃণ্য 
.. কারতেন। তাঁহারা মনে কাঁরতেন যে সমাজতন্তের আদর্শ জয়লাভ 
সাত করিলে জার্মান রাষ্ট্র ভাঙিয়া যাইবে ৷ বিসমার্ক সমাজতন্রবাদী- 
গণের বিরুদ্ধে কঠোর দমন নীতি চালান । জার্মানীর সোস্যাল 
ডেমোক্যাট দলকে তান নানাভাবে নাজেহাল করেন। নির্বিচারে গ্রেপ্তার, কারাদণ্ড ও 
নির্বাসন দিয়া তিনি জার্মানীতে সমাজতন্ত্রের কণ্ঠরোধ করেন । এত চেষ্টা কাঁরয়াও 
তিনি সোস্যাল ডেমোক্র্যাটদের জনপ্রিয়তা নষ্ট কাঁরতে বিফল হন ৷ নির্বাচনে তাঁহারা 
অধিকসংখ্যক ভোট পাইতে থাকে ৷ বসমার্ক অবশ্য শ্রামক সমাজের অসন্তোষ সম্পর্কে 
িসমাক“ উদাসীন ছিলেন না। তিনি “রাষ্ট্রীয় সমাজতন্ত্র” বা State Socialism-এর 
আদর্শ লইয়া শ্রামক কল্যাণমূলক আইন পাশ করেন। রাষ্ট্রীয় সমাজতন্ত্র বালিতে 
রাষ্ট্র কর্তৃক শ্রামক কল্যাণমূলক কাজ বোবায়। বার্ধক্য বীমা, দুর্ঘটনা বীমা, অসুস্থ 
বাঁমা প্রভৃতি আইন দ্বারা শিল্প মালকগণকে শ্রমিকের জন্য অর্থ ব্যয় করতে বাধ্য 
করেন। তবে বিসমাকের রাষ্ট্রীয় সমাজতন্ত্র ছিল একটি দুর্বল নীতি। ইহার দ্বারা 


Eee এ 


ইওরোপাঁয় রাষ্ট্রগুলির আভ্যন্তরীন ও বৈদেশিক নীতি ১৪৭ 


শ্রমিক সমাজের মুল সমস্যার কোন সমাধান হয় নাই। কারণ মালিকগণ যাহাতে শ্রমিককে 
শোষণ না কারতে পারে এই ব্যবস্থা ইহাতে ছিল না। 
তাছাড়া 'বিসমাকের আভ্যন্তরীণ নাতি সাধারণ জার্মানদের স্বার্থরক্ষা অপেক্ষা 
বুর্জোয়া বা ধনী শিল্পপাতিশ্রেণী ও জাত্কার বা বড় বড় জাঁমদার শ্রেণীর স্বার্থেই 
পরিচালিত হয়। তিনি শিল্প সংরক্ষণ আইন (১৮৭৯) পাশ করিলে জার্মান শিল্প- 
পতিদের বড় বড় শিল্প স্থাপনের সুবিধা হয়। বৈদেশিক সস্তা 
শিল্প ও অর্থনীতি সালের উপর বেশী হারে আমদানী শতক চাপাইলে বৈদেশিক 
মালের আমদানী কমিয়া যায়। দেশী শিল্পপতিদের মাল বিক্রয়ের সুবিধা হয়। 
বিদেশী সম্তা মাল সাধারণ লোকে কিনিয়। ব্যবহার করিত। দেশী মালের 
একচেটরা মালিকেরা ইচ্ছামত দাম লোকের কাছে আদায় করে। বিসমাকে'র শিল্প 
সংরক্ষণ নীতর বিরদ্ধে সোস্যাল ডেমোক্যাট দল তীব্র প্রতিবাদ জানায় ।১ তাছাড়া 
রাশিয়ার বড় বড় জমিদারাঁর মালিকেরা শিল্প ও সেনাবিভাগে কর্তৃত্ব স্থাপন করে । 
এতিহাসিক ব্যারাকল (21778011085 ) এজন্য বিসমাকের ধনীঘেবা নীতির ঘোর 
সমালোচনা করিয়াছেন । 
বিসমার্ক প্রথমদিকে জাননানীকে “পরিতৃপ্ত দেশ” বলিয়া ঘোষণা করিয়া উপানবেশ 
বিস্তারের নীতি বর্জন করেন। কিছুকাল পরে জার্মানীর কলকারখানা ও লোকসংখ্যা 
নিতে বাড়লে উপানবেশের প্রয়োজন দেখা দের । তান টোগ্োল্যান্ড, 
ক্যামেরন, নিউগিনি, পূর্ব আফ্রিকায় উপনিবেশ স্থাপন করেন । 
বিসমার্ক আফ্রিকা ব্যবচ্ছেদেও, অংশ নেন। তিনি জার্মানীর অন্তর্গত ডেন ও পোল 
প্রভীত জাতিগ:লিকে জার্মান সংস্কৃতির অঙ্গীভূত হইতে বাধ্য করেন । এইভাবে বিসমার্ক- 
নব-প্রাতীজ্ঠত জার্মান রাষ্ট্রকে সংগঠিত ও শন্তিশালী করেন । কাইজার প্রথম উইলিয়ামের 
মৃত্যুর পর কাইজার দ্বিতীয় উইলিয়াম জার্মান সিংহাসনে বসেন । ক্ষমতানীপ্রর যুবক 
কাইজার দ্বিতীয় উইলিয়ামের সহিত বৃদ্ধ বিসমাকের গুরুতর মতভেদ দেখা দিলে, তানি 
১৮৯০ থীঃ বিসমাককে পদচ্যুত করেন। ইহার ফলে বিসমাকের 


ব্িসমাক্কেব্র পলল্লান্ট্রনীতি £ ত্ৰিশক্তি মৈত্রী, 
( Bismarck’s Foreign Policy 5 Formation of the Triple Alliance ) ৪ 
ভচ্কো-প্রাশিয় যুদ্ধে ১৮৭০ ধাঁ; প্রাশিরা জয়লাভ কারলে প্রাশিয়ার নেতৃত্বে জার্মানী, 
এক্যবন্ধ হয়। কিন্তু বিজয়ী জার্মানী বৈদেশিক ক্ষেত্রে মতন সমস্যার সম্মৃখীন হয় । 
জা্ানীর প্রাশিরার নবোদিত সামরিক শান্তির ভয়ে সমগ্র ইওরোপে আক 


১৮৭০-৯০ খ্ৰীঃ 


১৪৮ ইওরোপ ও বিশ্ব ইতিহাস পাঁরক্রমা 


হইয়া উঠে! জার্মানীর নিকট হইতে আলসাস ও লোরেন পুনরুদ্ধারের জন্য ফ্রান্স 
চেষ্টা চালায় । এজন্য ফ্রান্স পুনরার বুদ্ধের কথা ভাবতে আরম্ভ করে। বিসমার্ক 
ইহা উপলব্ধ করেন যে জার্মানী আর কোন বুদ্ধের কুক লইতে পারে না। 
জার্মানীকে সংগঠিত করিবার জন্য শান্তর প্রয়োজনীরতা তিনি অনুভব করেন । 
1বসমার্ক প্রথমেই জার্মানীকে “পরিতৃপ্ত দেশ” ( Satiated country ) বালিয়া 
ঘোষণা করেন । শ্তান বলেন যে জ্যর্মানীর আর কোন যুদ্ধ বা বিস্তারের ইচ্ছা নাই । 
[িসমার্ক এই নীতি ঘোষণা করায় ইওরোপে জার্মান আক্রমণের 
ক্রান্সের মিত্রহীনত। ভীতি দূর হয়। রাশিয়া প্রভৃতি রাজ্যগুলি স্বান্তর নিঃশ্বাস 
হা ফেলে॥ জার্মানীর বিরুদ্ধে বিসমার্কের মুল উদ্দেশ্য ছিল 
ইওরোপের বৃহৎ শান্তগনালকে লইয়া জার্মানীর সহিত মিত্র জোট গঠন করা । এই মিত্র- 
জোট গঠন কাঁরলে ফ্রান্স মিত্রহীন হইয়া পাঁড়ত। প্রাতাহংসাপরায়ণ ফ্রান্স একাকী 
জার্মানীর কোন ক্ষত কারতে না পারিয়া নিষ্ফল ক্রোধে ফু'সিতে থাকত ৷ 
{বসমার্ক এই নীতিকে কার্যকরী কারবার জন্য জার্মানী, আষ্টয়া ও রাশিয়ার মধ্যে 
{তন কাইজারের সংঘ ( League of Three Kaisers ) ১৮৭২ থীঃ স্থাপন করেন । 
ইওরোপে সাম্যবাদী ও নৈরাজ্যবাদী (74115) বিপ্রব দেখা দিলে, রাশিয়া, আস্টীয়া 
প্রভাত দেশের রাজতন্র বিপন্ন হইতে পারে । সুতরাং বিসমার্ক এই তিন সম্রাটকে 
বুঝানযে তাঁহাদের আত্মরক্ষার জন্য সঙ্ঘবদ্ধ হওয়া উচিত। বিপ্লবের ভয় দেখাইয়া 
বিসমার্ক তিন সম্রাটের সংঘ স্থাপন করেন। কিন্তু আসলে ইহার 
ট্রি দ্বারা তিন ক্লান্সকে মিত্রহীন করেন । কিন্তু তিন সম্রাটের সংঘ 
টু স্থায়ী হয় নাই । বিসমার্ক ১৮৭৫ প্রাঃ পুনরার ফ্রান্স আক্রমণ 
কাঁরতে উদ্যত হইলে রাশিয়ার জার, বিসমার্ককে ইহার বিরুদ্ধে সতর্ক কাঁরয়া দেন । 
ইহাতে রাশিয়ার সাহত জার্মানীর সম্পর্ক খারাপ হয় ॥ রাশিয়ার মন্তীগণ জার্মানীর 
সাহত 'মন্রতার বিরুদ্ধতা করেন । অবশেষে বার্লন চুক্তির (১৮৭৮ খ্রীঃ ) পর জার্মানীর 
সাঁহত রাশিয়ার সম্পর্কের অবনতি ঘটে । রাশিয়া মনে করে যে জার্মানী রাশিয়া 
অপেক্ষা অস্ট্রিয়ার স্বার্থকে বেশী সমর্থন.করে। বাঁল'ন কংগ্রেসে বিসমার্ক নিজেকে 
“সৎ দালাল” ( Honest broker ) রুপে ঘোষণা কারলেও আষ্টয়ার স্বার্থকেই সমর্থন 
করিয়াছেন ৷ ইহার ফলে রাশিয়া তিন সম্রাটের সংঘ ত্যাগ করে ॥ 2 
বিসমার্কইহাতে হতোদ্যম না হইয়া আঁ্টুয়া ও জার্মানীর মধ্যে ছিশান্ত মিত্রতা চুক্তি 
(70881 Alliance ), a৯ থাঁও জবাক্ষর করেন । এই চুক্তির সর্তগুনল অত্যন্ত গোপনে 
কি রাখা হয়। এই চান্তর দ্বারা স্থির হয় যে (১) আষ্টুয়াকে যাঁদ 
রাশিয়া আক্রমণ করে তবে জার্মানী আষ্টরিয়ার পক্ষে যুদ্ধে যোগ 
দিবে। (২) জার্মানীকে যাঁদ ফ্রান্স আক্রমণ করে তবে আস্ত ফ্রান্সের পক্ষে না গিয়া 
নিরপেক্ষ থাকিবে । দ্বিশান্তির মিত্রতা চুক্তি বিসমাকের বৈদেশিক নাতির প্রধান স্তম্ভ 


নার মিন্রতা লাভে বণ্চিত হয়। দ্বিণন্তি চুত্তির পর বিগমার্ক কুটনীতির দ্বারা 


ইওরোপায় রাল্ট্রগুলির আভ্যন্তরীন ও বৈদেশিক নীতি ১৪৯ 


ইতালীকে এই চুন্তির অন্তর্ভুক্ত করেন। ইহার ফলে এই চুক্তির ত্রিশ্তি মিন্রতা চুক্তিতে 
পরিণত হয় । ইতালীর সাঁহত ফ্রান্সের টিউনিস লইয়া বিরোধ ছিল । ফ্রান্স টিউানস 
অধিকার করায় ইতালী বুদ্ধ হইয়া জার্মানীর সহিত যোগ দেয় ॥ ইতালন, আষ্টয়া, 
জার্মানী মিন্রতাবন্ধ হইলে ফ্রান্সা মন্রহীন হঃয়া পড়ে । 

বিসমার্ক রাশিয়াকে নিজ পক্ষে রাখিতে ভুঁটি করেন নাই। তিনি আশঙুকা 
করেন ষে যদি রাশিয়া ফ্রান্সের পক্ষে চলিয়া যায় তবে জার্মানীর বিপদ হইবে । এজন্য 

তান জারের উপর প্রভাব বিস্তার করেন। ১৮৮৪ খ্রীঃ তান 

৪৯97 রাশিয়ার সহিত রইনসংর্যান্স চুক্তি ( Re-insurance Treaty ) 
সম্পাদন করেন। ইহাতে স্থির হয় যে বাদ কোন তৃতীয় শান্ত, রাশিয়া বা জার্মানীর 
কাহাকেও আক্রমণ করে তবে অপর পক্ষ নিরপেক্ষ থাকিবে । এই তৃতীয় শান্ত বলতে 
বিসমার্ক ফ্রা্সকে মনে করেন। বিসমার্ক সগর্বে বলেন যে, “যদিও রাশিয়ার সাহত 
সরকারী স্তরে যোগাযোগ ছন্ন হইয়াছে আমি বেসরকারী সংযোগের লাইন খোলা 
রাখিয়াছি।৮”৯ এছাড়া বিসমার্ক রুমাঁনয়া, সার্ব'য়া প্রভৃতি রাজ্যকে জামণানীর মৈত্রী- 
ভুন্ত করেন । তান কেবলমাত্র ইংলণ্ডের সাহত কোন মিন্রতা চুক্তি করেন মাই । িসমাক 
মনে করিতেন যে ইওরোপ মহাদেশের বিষয়ে ইংলণ্ডের আপাততঃ কোন আগ্রহ নাই। 
জার্মানী নৌশান্ত গঠন ও উপনিবেশ বিস্তারের চেষ্টা করলে ইংলণ্ডের সাঁহত জার্মানীর 
বিরোধ দেখা দিতে পারে বলিয়া বিপমার্ক মনে করিতেন। তান এই চেষ্টা না করায় 
ইংলগ্ডের সহিত আপাততঃ 'িন্রতা বজায় থাকে । “জার্মানী হইল দ্থলভাগের ইপ্দুর ও 
ইংল'ড হইল জলের ই'দুর ৷ ইহাদের ঝগড়ার কোন কারণ নাই ৷” 

এইভাবে বিসমার্ক তাঁহার বৈদেশিক নীতির দুইটি থাম গড়েন, যথা, দ্রিণত্তি চুক্তি ও 
রাশিয়ার সহিত নিরপেক্ষতা চুক্তি । এই দুই চুন্তির দ্বারা তিনি ফ্রান্সকে পুরা মিত্রহীন 
করেন। জার্মানী ইওরোগে প্রধান শক্তি হইয়া দাঁড়ায় । বিসমার্ক পর্ব ইওরোপে বা 
বলকানে আ্টরয়া ও রাশিয়ার প্রতিদ্বন্দ্বিতা এবং ইংলণ্ডের হস্তক্ষেপকে নিয়ন্ত্রণে রাখেন ৷ 
তিনি আষ্টরয়া ও রাশিয়া এই দুই প্রতিদ্বন্দী শক্তিকে ভালভাবে বুঝাইয়া দেন যে জার্মানীর 
সম্মাত ছাড়া কোন শান্তকে এককভাবে বলকানে ক্ষমতা বিস্তার কারতে দেওয়া হইবে না। 
দ্বিতীয়তঃ, আষ্ট়্াকে দর্বল করিয়া জার্মানী রাশিয়াকে বলকানে আগাইতে দিবে না। 
তৃতীয়তঃ, বলকানে স্িতাবন্থা বজায় রাখতে জার্মানী সর্বদা চেষ্টা করিবে । বিসমাকে'র 
এই দডঢ়নীতির ফলে বলকানে আপাততঃ কিছুদিন শান্ত বজায় থাকে । ইংলন্ডও হস্তক্ষেপ 
করিতে ব্যর্থ হয়। বিসমার্ক বালতেন যে, “আম সর্বদা পাঁচাট বল লইয়া খেলা করি ও 
তিনটি বল সর্বদা শূন্যে রাখি” । এই পাঁচাট বল হইল আষ্টর়া, ইতালী, রাশিয়া, ইংলণ্ড 
ও জ্রান্স। 'ব্রশত্তি ছান্ত বিসমাকের পতনের পর, জামান সম্রাট কাইজার দ্বিতীয় 
উহীলয়ামের প্রধান অবলম্বন হয় । 


বিশন্তি চুক্তি আপাততঃ ইওরোপে শান্তি রক্ষায় সমর্থ হয় ; জা্মণনা ফ্রান্সের প্রাতশোধ 


>. “Although the public telegraph line between Be 


lin and Bt, 5 
broken, I have kept open a private wire.” Petersburg is 


১6০ ইওরোপ ও বিশ্ব ইতিহাস পারক্রমা 


মুলক যুদ্ধের ভয় হইতে মুক্ত থাকে। কিন্তু এই চুন্তর ফল ভবিষ্যতে ভাল হয় নাই ৷ 
শান্ত চুন্তির প্রধান ব্রুুট ছিল এই যে এই ছীন্ত দ্বারা আম্টয়ার ভাগ্যের সাহত জার্মানী 
নিজ ভাগ্য জড়াইয়া ফেলে । আম্টরয়া ছিল সমস্যাসঙ্কুল ও দুরল 
বৈদেশিক নীতির. রাজ্য । ইহার সাঁহত নবগঠিত শত্তিশালা জার্মানীর যোগ দেওয়াকে 
সমালোচনা রর ৫ 
অনেকে ভুল মনে করেন। এ্রীতহাঁসক টেইলারের মতে “পোকা 
খাওয়া আষ্টরয়ার জাহাজের সাঁহত প্রাশিয়ার বাষ্প চালিত রণতরী জবঁড়য়া দিয়া” বিসমাক 
মহা ভুল করেন । ইহার ফলে জার্মানীর স্বাধীনভাবে চলা মুস্কিল হর । অস্ট্রিয়ার 
সমস্যাকে জার্মানীর নিজ সমস্যা বলিয়া গণ্য করিতে বাধ্য হয় । তাছাড়া এই সাঁন্ধি দ্বারা 
অষ্টিযারই সুবিধা বেশী হয় ৷ যাঁদ আল্টরার সাঁহত রাশিয়ার যুদ্ধ হইত তবে জার্মানীকে 
যুদ্ধে যোগ দিতে হইত অপরাঁদকে বাঁদ ফ্রান্সের সাহত জার্মানীর বুদ্ধ হইত তবে 
আষ্টরয়া নিরপেক্ষ থাকত এই চুন্তিতে আন্ট্রয়ারই অধিক সয়াবধা হয় ৷ দ্বিতীয়তঃ, যাঁদ 
বিসমাক ফ্রান্সের সহিত জামণনীর গোলমাল িট্রাইতে পারতেন তবে এই চান্তর দরকার 
হইত না । ফ্রান্স আহত সাপের ন্যায় জার্মানীকে সর্বদা ছোবল দেওয়ার চেষ্টা কারত 
না। তাছাড়া আল্টুয়া ও রাশিয়ার স্বার্থ ছিল পরস্পর বিরোধী । জার্মানীর পক্ষে 
উভয়ের সহিত একসঙ্গে মিত্রতা রাখা সম্ভব ছিল না । 
হিজনজ্মার্রেজ ক্কুতিত্হ ( Estimate of Bismarck) 8 “ৰত ও লোহ” 
নীতি ( Blood and iron Policy) অনুসরণ করিয়া ছয় বৎসরের মধ্যে তিনটি বুদ্ধের 
দ্বারা জার্মানীকে এক্যবদ্ধ কারয়া বিসমাক অসাধারণ খ্যাতির অধিকারী হইয়াছেন 
উনবিংশ শতকের ইওরোপায় ইতিহাসে বিসমার্ক এক বিস্ময়কর ব্যন্তিত্ব। তাঁহার 
১ কুটনোতিক জ্ঞান, অণ্কের ন্যায় নিভু'ল কুটনৈতিক বিচারশান্ত, শত: 
বি কৃতি পক্ষকে মিরহীন করিবার ক্ষমতা, তাঁহাকে বিরল মর্যাদা দিয়াছে। 
সমকালীন কাভ্যুর, তৃতীয় নেপোলিয়ন এমন কি ডিসরেইলী অপেক্ষা িসমাক* অনেক 
বেশাঁ খ্যাতির অধিকার! হইয়াছেন ৷ 
বিসমার্কের জ্ঞানস্পহাও কম ছিল না। তিনি পাঠাগারেই তাঁহার অবসর 
জীবন কাটাইতেন । তাঁহার স্মাতকথা ( Recollections ) নামক 
পাত ওবাগ্থীতা রচনা ইতিহাসের এক উপাদানরূপে গাঁণত হয়। বিমার 
বাগ্মীতা ছিল অসাধারণ । জার্মান জাতিকে তান তাঁহার বাগ্মীতার মাঁদরায় আচ্ছন্ন 
করেন। উপযদ্ত বাক্য ব্যবহার করিয়া ভাব প্রকাশে তাঁহার জাঁড় খুপজয়া পাওয়া 
যায় না। 
প্রাশিয়ার জনগণ যখন জার্মানীর এঁক্যের কথা ভাবে নাই, বিসমার্ক তখন এই কথা 
ভাবেন। প্রাশিয়া ও অষ্ট্রিয়া এই দুই জার্মান রাজ্যের মধ্যে যুদ্ধের কথা যখন কোন 
জার্মান ভাবিতে পারে নাই, বিসমার্ক* তখনই এই যুদ্ধের জন্য জাতিকে ডাক দেন । তিনি 
প্রাশিরার উদ্দারপন্হীগণকে তিরস্কার করিয়া বলেন যে, “জার্মানী প্রাশিয়ার উদারপন্হার 
দিকে তাকায় নাই, প্রাশিয়ার শান্তর দিকে তাকাইয়া আছে । বিতর্ক অথবা ভোটের দ্বারা 
জামণন এঁক্যের সমাধান হইবে না। একমাত্র রন্ত ও লৌহের ( Blood and Iron ) 


ইওরোপীয় রাষ্ট্গ্রীলর আভ্যন্তরীন ও বৈদেশিক নীতি ১৫১ 


দ্বারাই সমাধান হইবে” ৷ প্রাশিয়ারাজ প্রথম উইলিয়াম, ভাত রাজ্য অস্ট্রয়ার )বিরুদ্ধে 

যুদ্ধ ঘোষণায় কুণ্ঠাবোধ করিলে বিসমাক্ক তাঁহাকে তিরস্কার 
নতি করেন। তিনি বলেন যে, “জার্মানী এমনই ছোট জায়গা যে উহাতে 

আষ্ট্িয়া ও প্রাশয়ার উভয়ের স্থান সঙ্কুলান হইবে না। এজন্য 
প্রাশিয়ার স্বার্থে, আম্টরয়াকে বহিষ্কৃত করিতে হইবে ।” অন্য়ার সাত যুদ্ধের ফলাফল 
সম্পর্কে বিসমাকে'র মনে কোন সংশয় ছিল না ৷ যদিও প্রাশিয়া অপেক্ষা অস্টিয়া 
বৃহদাকার ছিল বিসমার্ক তাহাতে ভুক্ষেপ করেন নাই । বিসমাকে'র সংযম ও সামাজ্ঞান 
খুবই প্রখর ছিল । জার্মান-ভাষী রাজ্য আল্যার ওপর চুড়ান্ত পরাজয় চাপাইয়া দিলে 
বা কঠোর সান্ধ স্থাপন কাঁরলে জার্মান জনমত অখ[ুসী হইবে বিসমাক বুঝতেন ৷ 
তাছাড়া ভবিষ্যতে ফ্রান্সের সাহত যুদ্ধের সময় আষ্টুয়ার নিরপেক্ষতার দরকারও তানি 
বুঝতেন । তাই অসাধারণ দুরদাঁশতা ও সংযম সহ তানি আল্যার সাহত উদার সর্তে 
সান্ধ করেন । 

অষ্ট্রো-্রাশিয় যুদ্ধের পর, ফ্রান্স জার্মানীর শব্রুতাচরণ কালে বিসমার্ক কুটননীতির 
দ্বারা ফ্রান্সকে মিত্রহীন করিয়া ফেলেন । স্পেনের সিংহাসনের দাবীকে কাজে লাগাইয়া 
তিনি ফ্রান্সকেই যুদ্ধ ঘোষণায় বাধ্য করেন ফলে জার্মান জাতির নিকট ফ্রান্সই 
আকুমণকারার্‌পে চিহ্নত হয় ১৮৭০ প্রাঃ ফ্লাঙ্কো-প্রাশির যুদ্ধে ফান্সের পরাজয় ঘটে । 
জার্মান এক্য সম্পূর্ণ হয় । 

বিসমার্ক কেবলমাত্র জার্মানীকে এঁক্যবদ্ধ করেন নাই । তান নানাবিধ সংস্কার দ্বারা 
জার্মানীকে শক্তিশালী করেন । বিসমার্ক সংগঠন নীতিতেও কম কৃতিত্ব দেখান নাই ৷ 
জার্মানীর শাসনতন্রে তান বেন্দ্রীয়তার সহিত প্রাদেশিক স্বায়ত্ব শাসনের সমন্বয় করেন । 

জার্মান রাজন্যমণ্ডলীর স্বার্থের সাঁহত জার্মান জনসাধারণের 
জার্মানীর সংগঠন  বার্থকে যুক্ত করেন৷ তানি জার্মান চার্চকে জাতীয়করণের চেষ্টা 
করেন! এজন্য তান ক্যাথালক চার্চের সাহত দীর্ঘ সংগ্রাম ( Kulturkampf ) 
করেন! সমাজতল্লবাদের প্রভাব এড়াইবার জন্য রাঁ্ট্রক সমাজতন্ত্বাদ ( State S0cia- 
lism ) প্রবর্তন করেন । রাম্টুই শ্রামক কল্যাণের আইন পাশ করে। 

১৮৭০ ধ্রীঃ পর, প্রাতীহংসা-পরায়ণ ফ্লাণ্সকে শান্তিহীন ও খর্ব কারবার জন্য বিসমাকৎ 
তিন সম্রাটের চুন্ত ও ত্রিশন্তি চুক্তি করেন! ইহার ফলে ফ্রান্স মি্রহীন হইয়া নিস্ফল 
ক্রোধে জৰালতে থাকে ৷ এক কথায় বলা যার যে বিসমার্ক যেমন জার্মান রাষ্ট্রের স্থাপন 
করেন, তেমন ইহার উন্নতি ও ক্ষমতা বৃদ্ধির পথও রচনা করেন। তাঁহার দুরদ্শতা, 
শ্ছির-সংকল্প ও সংগঠন শান্তি ছিল সমসামায়ক যুগের বিস্ময় । তান জার্মননীকে 
ইওরোপীয় রাজনীতির ক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠ শাঁন্ততে পারণত করেন । 

বিসমাকেঁর জীবনীকারগণ তাঁহাকে প্রাপ্যের আতারন্ত প্রশংসা কাঁরয়াছেন। বীর 
পুজার মোহে অনেক সময় বিসমার্কের- যোগ্যতার আতরঞ্জন করা হইয়াছে । বসমাকই 
এবমান্র জার্মানীর এক্যের কথা প্রথম ভাবেন ইহা বলা যায় না। জার্মানীর এক্য 
আন্দোলন বিসমার্কের আগে হইতেই ধীরে ধীরে আগাইতোছল। জলভেরাইন, ফ্লাঙ্কফু্ট 


১৫২ ইওরোপ ও বি*ব ইতিহাস পরিক্রমা 


পালণমেণ্টের মাধ্যমে জার্মান জাতীয়তাবাদ জাগতোঁছল। এবিসমার্ক এই ভাবধারাকে 
পাঁরণাত দান করেন! দ্বিতীয়তঃ; কোন কোন এঁতিহাঁসকের মতে বিসমাক জার্মানীর 
এক্যের বদলে জার্মানীর উপর প্রাশিয়ার কর্তৃত্ব চাপাইরা দেন ।৯ জার্মানীতে অন্ততপক্ষে 
৩৯টি আলাদা রাজ্য ছিল৷ তাহাদের সত্বাকে দাম না দিয়া বিসমার্ক তাহাদের উপর 
প্রাশয়ার আদধপত্য স্থাপন করেন ৷ বিসমার্ক বলেন যে “জার্মানীকে প্রাশয়ার ভাবধারা 
দীক্ষিত করা হইবে, কিন্ত; প্রাশিয়ার জার্মীনীকরণ করা হইবে না।”২ তৃতীয়ত, 
জার্মানীতে প্রকৃত গণতন্ত্র প্রাতষ্ঠা না করিয়া বিসমার্ক প্রাশিয়ার রাজবংশের অধীনে এক 
স্বৈরতন্তী শাসন প্রতিষ্ঠা করেন! চতুর্থতঃ, তিন ফ্রান্সের সহিত 
বিসমা্কের ক্র. বিরোধ না মিটাইয়া এই বিরোধ উত্তরাধিকার সুত্রে জাতিকে দিয়া 
যান। এই বিরোধ বিসমার্ক যাঁদ মটাইতে পারিতেন তবে হয়ত ইওরোপের ইতিহাস অন্য 
রকম হইত ৷ পণ্চমতঃ তাঁহার প্রাতীষ্ঠত চুন্ডিগুলে মোটেই দীর্ঘস্থায়ী ও মজবুত ছিল না । 
আষ্টরয়া ও রাশিয়ার পরস্পর বিরোধী দ্বার্থের সমন্বয় করিয়া তাহাদের এই সান্ধর মধ্যে 
একত্র করার চেষ্টা শেষ পযন্ত সফল হয় নাই। জার্মানী বাধ্য হইয়া অপর জার্মান 
রাষ্ট্র আষ্টুরার পক্ষে সমর্থন জানাইতে বাধ্য হর। ফলে রাশিয়া ত্রিশানত চুত্তির মায়া: 
কাটাইয়া ক্রমে ফ্রান্সের দিকে বাকা পড়ে । ইওরোপে দুইটি শিবির গড়িয়া উঠে। 
কোন কোন এীতহাসিক মনে করেন যে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের জন্য বিসমাকোর পরোক্ষ 
দায়িত্ব ছিল । তাছাড়া আভ্যন্তরীণ সংগঠনের ক্ষেত্রে তান পুরাতন জঙ্গীবাদী জামদার 
শ্রেণী বা জাঙ্কারদের এবং বড় বড় শিল্পপতিদের স্বার্থ রক্ষা করেন। এ্রীতহাসিক 
ব্যারাকলর (৪7780101091) মতে, বিসমার্ক জার্মান জনসাধারণের স্বার্থ অপেক্ষা 
শাসক শ্রেণী ও বুজেণয়াদের স্বার্থ বেশী করিরা দেখেন। তবুও একথা নিঃসন্দেহে সত্য 
যে বিসমার্ক ছিলেন সমসাময়িক যুগের শ্রেষ্ঠ নেতা । [তান যে যুগ সৃষ্টি করেন তাহাকে 
বিসমার্কের যুগ ( Age ০£ Bismarck ) বলা হয় । 
ক্াইজান্র দ্িতীন্ম ভইলিয্রাম্, ১৮৯০-১৯১৪ খ্রীঃ ( Kaiser 
William If of Germany) ৪ জামণন সম্রাট কাইজার প্রথম উইলিয়াম ১৮৮৮ le ৯১ 
বংসর বয়সে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তাহার তিন মাস পরে তাঁহার পুত্র ফ্রেডারক 
প্রাণত্যাগ করেন। ফলে প্রথম উইলিয়ামের পো কাইজার দ্বিতীয় উইলিয়াম জার্মান 
সিংহাসনে বসেন। প্রথম উইলিয়াম তাঁহার জাঁবিতকালে দ্বিতীয় উইলিয়ামকে হাতে 
কলমে রাজকার্য শিখিবার সুযোগ দেন৷ দ্বিতীয় উইলিয়াম লোহ মানব বিসমাকের 
নিকট শাসনকার্য ও কুটনীতি শিক্ষা করেন । দ্বিতীয় উইলিয়াম ছিলেন অত্যন্ত অহঙ্কারী 
ও নিজ ব্াদ্ধির উপর আস্থাশীল । তিনি কঠোর পরিশ্রমী, উদ্যমশীল ও তীক্ষ7 বুদ্ধির 
অধিকার ছিলেন । কিন্তু অহশকার ও অপরের বুদ্ধির প্রতি অনাস্থা 
চরিত্র তাঁহার ভাল গডণগড়লিকে নষ্ট করিয়া দেয় । তিনি তাঁহার মন্লীদের 
কেরাণীর মত তাঁহার আদেশ পালনে বাধ্য করেন৷ মন্ত্রীদের পরামর্শকে তিনি তেমন 


১, Beaman. 
২. “Prussia will not be Germanised but Germany will be Frussianiscd.” 


ইওরোপাঁর় রাষ্ট্রগর্নলর আভ্যন্তরীন ও বৈদেশিক নীতি কি 


মূল্য দিতেন না। দ্বিতীয় উইলিয়াম অত্যন্ত বাক্যবাগীশ লোক ছিলেন । যে ক্ষেত্রে 
তাঁহার কথা না বললে ভাল হইত সেক্ষেত্রে তিনি চুপ থাকিতে পারিতেন না। পরস্পর- 
িরোধা উল্টোপাল্টা মন্তব্য করায় তিনি ওস্তাদ ছিলেন ।* বিসমার্ক বাস্তববাদী ছিলেন। 
কাইজার দ্বিতীয় উইলিয়াম ছিলেন নীতিবাগীশ । বাস্তব অবস্থা না বুঝিয়া তিনি 
অধিকাংশ সময় কাজ কাঁরতেন ৷ 
কাইজার তাঁহার প্রধানমন্ত্রী বিসমাকের ক্ষমতার প্রতি ঈর্ষান্বিত ছিলেন৷ এতিহাসিক 
গ্‌চের (0০০০) মতে [িসমাকের সাঁহত কাইজার দ্বিতীয় 
পা উইলিয়ামের বিরোধ ছিল ব্যান্তগত, নীতিগত নহে । ১৮৯০ প্রাঃ 
কাইজার হঠাৎ বিসমার্ককে পদচ্যুত করিয়া ক্যাপ্রাভকে (Caprivi) 
প্রধানমন্ত্রী "যুক্ত করেন। বিসমার্ক তাঁহার পদচ্যাতর সময় কাইজারকে পরামর্শ দেন 
যে তিনি যেন রাশিয়ার সাহত কোন বিবাদ না করেন। তাহা হইলে রাশিয়া ফ্রান্সের 
পক্ষে চলিয়া যাইবে । কিন্তু কাইজার বিসম্র্কের উপদেশে কান দেন নাই। তিনি 
তাঁহার দক্ষতা দেখাইবার জন্য বৈদেশিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে কয়েকটি নীতি গ্রহণ করেন ৷ এই 
নীতিগযাল ছিল খঢুবই কাঁচা ও দরর্বল॥ তিনি প্রথমেই রাশিয়ার সহিত র-ইনসংর্যান্স 
চুক্তি বা নিরপেক্ষতা চুক্তি বাতিল করিয়া দেন। এই চুক্তি বিসমার্ক বহ কষ্টে ফ্রান্সকে 
মিন্রহীন কারবার জন্য গাঁড়য়াছিলেম ৷ কাইজার এই চান্ত বাতিল করায় রাশিয়া ক্রমে 
ফ্রান্সের দিকে ঢলিয়া পড়ে ৷ শেষ পর্যন্ত ফ্লাণ্কো-র্‌শ সামারক চুত্ত ১৮৯৪ প্রাঃ দ্বাক্ষারত 
হয়। ইহার ফলে ফ্রান্সের মিত্হীনতা কাটিয়া যায়। রাশিয়া ফ্রান্সের 'মত্রে পরিণতি 
হয়। কাইজার, বিসমাকের নীতি ত্যাগ করিয়া মহাভুল করেন। বিসমাকের ত্রিশক্তি 
চুক্তি ও রূশ নিরপেক্ষতা চুক্তির দ্বারা জার্মানী ইওরোপে যে প্রাধান্য পাইয়াছিল কাইজারের 
দোষে তাহা বিনষ্ট হয় । 
কাইজার দ্বিতীয় উইলিয়াম ইহার পর ইংলগ্ডের িত্রতা লাভের জন্য প্রাণপণ চেষ্টা 
চালান ৷. তাঁহার ধারণা ছিল যে ফ্রান্সের বিরুদ্ধে ইংলণ্ডের 'মন্তরতা জার্মানীর সহায়ক 
হইবে । ইংলণ্ডের উপানবোশক মন্ত্রী চেন্বারলেন জার্মান মি্রতার স্বপক্ষে ছিলেন । 
কাইজার ইংল্ডের রাজপরিবারের সহিত তাঁহার আত্মীয়তার সম্পর্ক জোরদার করেন । 
তান ইংলদ্ডের মিত্রতা লাভের আশায় জাঞ্জিবার দ্বীপ ও নীল নদের উপত্যকার উপর 
জার্মানীর দাবী ছাড়িয়া দেন ৷ ইহার বিনিময়ে তান হোলগোল্যাণ্ড 
< ইলণের দিত. ছাপ লাভ করেন। কিন্তু অলপকালের মধ্যে ইংলণ্ডের সাহত 
জার্মানীর সম্পর্ক তিন্ত হইয়া উঠে । দক্ষিণ আফ্রিকার টান্সভ্যাল 
ও অন্যান্য স্থানে জার্মানীর সহিত ইংলণ্ডের দন্দ্ব দেখা দেয়। বুয়ার যুদ্ধের সময় 
কাইজার ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে ক্রুগার টেলিগ্রাম ( Kruger Telegram ) করায়, ব্রাটশ 
সরকার ক্ষুব্ধ হন | জার্সানী তুরস্ককে হাত কারয়া বািন-বাগদাদ রেলপথ নির্মাণের 
পরিকল্পনা করিলে ব্রিটেনের ভারতাঁয় সাম্রাজ্য বিপন্ন হইবার উপক্রম হয়। কাইজার 
১৯০০ থীঃ জার্মান নৌ আইন পাশ কাঁরলে ইংল'ড অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হয়। এই আইনের, 
১, Ibid, j 
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বলে নোশান্ত হিসাবে জার্মানীর পত্তন আরম্ভ হয়। ইংলণ্ডের সাঁহত জার্মানীর নো 
প্রাতদ্বান্বতা দেখা দেয় । ইংলগ্ড ক্রমে জার্মানীর বিরুদ্ধে ফ্রান্স ও রাশিয়ার সাঁহত 
ত্রিশান্ত আতাতে যোগ দেয় । ইংলণ্ড জার্মানীর পক্ষ ত্যাগ করিয়া ফ্রান্স ও রাশিয়ার 
সাঁহত যত হয় । | 
কাইজার ইহার পর ইঙ্গ-ফরাসী উপানবেশগ্দীলর দিকে লোভাতুর দৃষ্টি দিলে এই দুই 
শান্তর সাহত জার্মানীর বিরোধিতা তীব্র আকার ধারণ করে। ফ্রান্স মরক্কো দখলে উদ্যত 
হইলে কাইজার মরক্কোর সুলতানের পক্ষ নেন। ইহার ফলে ফ্রান্সের 
টির সত জার্মানীর বিরোধ দেখা দেয় । কাইজার প্যান্থার (Panther) 
নামক য্ধ জাহাজ মরক্কোর আগাদির বন্দরে ১৯১১ শ্রীঃ পাঠাইলে 
ইঙ্গ-ফরাসী যুদ্ধ জাহাজ জার্মান যুদ্ধ জাহাজের পথ আটকাইয়া দাঁড়ায় । কাইজার 
আপাততঃ প্যান্থারকে ফিরাইরা নেন। কিন্তু কাইজারের ওঁপনিবোশক নাত প্রথম 
মহাযুদ্ধের সূচনা করে । কাইজার বলেন যে “জার্মানী আর পাঁরতৃপ্ত দেশ নহে। ইহা 
বিস্তার নীতিতে আগ্রহী । সকল উপনিবেশ কেবলমাত্র ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের একচেটিয়া 
থাকিতে পারে না৷ জার্মানীরও ইহাতে অংশ থাকা উচিত 1৮১ [তান আরও বলেন যে, 
“জার্মানী হইল ইওরোপের শ্রেষ্ঠ শক্তি । জার্মানাীকে বাদ দিয়া কোন আন্তর্জাতিক 
সমস্যার সমাধান করা যাইবে না।”২ কাইজার জার্মানীর নোশন্তি গঠনের নীতি লইলে 
ইংলণ্ডের আশঙ্কা বাড়ে । ইংলণ্ড মনে করে যে এই নো শান্তর সাহায্যে জার্মানী 
ইংলণ্ডের ওপনিবেশগল দখল করিয়া লইবে। ইংলণ্ড জামননীকে জানায় যে, “নো 
শান্ত হইল ইংলন্ডের পক্ষে জীবন-মরণ সমস্যা, আর জার্মানীর পক্ষে বিলাসিতা” । 
কাইজার ইংলণ্ডের প্রতিবাদে কান না দিলে ইংলণ্ড জামণনণর বিরুদ্ধে শ্রিশান্ত আতাঁতে 
( Triple Entente ) যোগ দেয় । 
কাইজারের ওপানবেশিক নীতির ফলে জার্মানীর সাহত ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের ঘোর 
বিরোধ দেখা দেয় । কাইজার প্রিশ্তি চুক্তিকে জোরদার কাঁরয়া আ্য়াকে বলকান অণ্চলে 
প্রথম মহাযুদ্ধের আগ্রাসী নীতিতে উৎসাহ দেন। ইহার ফলে রাশিয়ার সহিত 
জন্য দ্বিতীয় আক্ুয়ার শত্রুতা বাড়ে । অবশেষে সেরাজেভো নামক স্থানে আয়া 
উইলিয়ামের দায়িত্ব. যুবরাজ জনৈক আততায়ীর হন্তে নিহত হইলে অণ্টিয়া এই হত্যার 
জন্য সাবিয়াকে দায় করিয়া চরমপত্র দেয় । আ্্টুয়া সাঁবয়া আক্রমণ করে। আষ্টরয়ার 
সমর্থনে জার্মানী, রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে । জার্মানী ও আ্টয়া রাশিয়ার 
বিরুদ্ধে যুদ্ধে নামিলে ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের নিরপেক্ষ থাকা সম্ভব হয় নাই ৷ ত্ৰিশন্তি 
আতাঁত অনুযায়ী ফ্রান্স ও ইংলণ্ড রাশিয়ার পক্ষ নেয়। ফলে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ আরম্ভ 
হয়। লোয়েস ডিকিনসনের (Lowes Dickinson) মতে এই বিশ্বযুদ্ধের জন্য কাইজারই 
প্রধানত দারী ছিলেন৷ কিন্তু এতিহাসিক ফে ( Fy ) এই মত খণ্ডন করিয়াছেন । 
তাঁহার মতে কাইজার নিজের ভুল ব;ঝিতে পারিয়া আল্ট়াকে সামলাইবার চেষ্টা করেন। 


১, Quoted by Ketleby—History of Modern Times, 
2. Oxford—Genisis of the War P. 49-50, 


ইওরোপায় রাষ্ট্রগুলির আভ্যন্তরীন ও বৈদেশিক নীতি ১৫ 


৫ 
কিন্তু আ্ট্য়াকে নিয়ন্তণ করা তাঁহার সাধ্য ছিল না। ফলে আচ্টুয়ার মিত্র হিসাবে 
জার্মানী যুদ্ধে জড়াইয়া পড়তে বাধ্য হর ।৯ যাহা হউক একথা স্বীকার্য যে কাইজার 
উইলিয়াম বিসমাকে'র নীতি ত্যাগ করিয়া ক্ষমতা বিস্তার নীতি গ্রহণ করায় প্রথম মহাযুদ্ধ 
আসন্ন হইয়া পড়ে। পরিণামে জার্মানীর শোচনীয় পরাজয় ঘটে । 

জাৱ ভ্বিতীক্্র আলেকজান্ডার ও াশ্শিক্সা, ১৮৫৫-৮১ খ্রীঃ 
( Czar Alexander ঢা and Russia )8 জার প্রথম নিকোলাসের মৃত্যুর পর জার 
দ্বিতীয় আলেকজাণ্ডার রাশিয়ার সিংহাসনে বসেন ৷ দ্বিতীয় আলেকজান্ডার ছিলেন 
মানাবক ও উদারভাবাপন্ন লোক । ক্রিমিয়ার বুদ্ধে রাশিয়ার পরাজয় তাঁহার মনে 
গভীরভাবে দাগ কাটে । তিনি বুঝিতে পারেন যে সমগ্র ইওরোপে যখন পরিবর্তনের 
জোয়ার আসিয়াছে তখন রাশিয়াতে তাহা আটকান যাইরে না। মধ্যফগীয় 
সমাজ ও শাসন ব্যবস্থা লইয়া রাশিয়া আধুনিক যুগে পিছাইয়া পাঁড়বে। এজন্য 
তিনি সিংহাসনে বাঁসবার পর রাশিয়ার আধীনকীকরণ ও সমাজ সংস্কারের কাজে 
হাত দেন। ক 

‘তান প্রথমে ডেকাব্রিষ্ট বিদ্রোহীগণকে মুক্তি দেন । সেন্সার প্রথা বা নিয়ন্ত্রণ, ব্যবস্থা, 
থার্ড সেক্সন ( Third section) নামে গুপ্ত পুলিশ ব্যবস্থা (তান উঠাইয়া দেন । 
তান বিশ্বাবিদ্যালয় ও সংবাদপত্রের উপর নিয়ন্্রণ রদ করেন। (তান রাশিয়ায় রেলপথ 
নির্মাণ ও শিল্প-বাণিজ্য বৃদ্ধির দিকে জোর দেন । জারা দ্বিতীয় আলেকজা'ডার তাঁহার 
শাসন ব্যবস্থায় যে উদার নীতির হাওয়া ঢুকাইয়া দেন তাহার ফলে সাধারণ লোকের মনে 
গভীর উৎসাহ দেখা দেয় । তিনি স্থানীয় স্বায়ত্ব শাসন ব্যবস্থার সংস্কার করেন । স্থানীয় 
ভোটের ভিত্তিতে কাউন্সিল নির্বাচিত হয় ॥ কাভীন্দলগালর ভোটে জেলা পাঁরিষদ 
নির্বাচিত হয়। জেলা পরিষদের ভোটে জেমেন্টভো (2০:7০১৮০ ) বা প্রাদেশিক সভা 
নির্বাচিত হয় । প্রাদেশিক সভাগঢ়লির হাতে রাস্তাঘাট নির্মাণ প্রাথামক শিক্ষা, স্বাস্থ্য, 

দক্ষ, ত্রাণ প্রভৃতি কাজের দায়িত্ব দেওয়া হয়। জার আলেক- 

উদারনৈতিক সংস্কার জাণ্ডার বিচার ব্যবস্থারও সংস্কার করেন বিচার বিভাগের উপর 
শাসন বিভাগের এন্তিয়ার সরাইয়া তিনি বিচার বিভাগের স্বাধীনতা দেন। জরুরী প্রথা, 
আইনে পারদশাঁ বিচারক নিয়োগ, আপালের ব্যবস্থা করা হয়। বিচারকদের চাকুরীর 
নিরাপত্তা ও সম্মানজনক বেতন দেওরার ফলে সং ও যোগ্য লোকেরা বিচার বিভাগে 
যোগ দেয়। জান্টস অফ পিস্‌ নামে অবৈতানক বিচারক দ্বারা: ছোটখাট মামলার 
বিচারের ব্যবস্থা করা হয়। জার আলেকজাণ্ডার প্রার্থামক শিক্ষার উন্নতীবধান করেন । 
বাধ্যতামূলক সামরিক শিক্ষার প্রথাও চাল? করা হয় । 

জার দ্বিতাঁয়' আলেজাণ্ডারের সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য সংস্কার ছিল ভূঁমিদাস 
প্রথার উচ্ছেদ । এই সংস্কারের জন্য তিনি “মনদাতা জার” ( Gzar Liberator ) 
আখ্যা পান। রাশিয়ার জনসংখ্যার অর্ধাংশ ছিল ভূঁমিদাস । ইহাদের সংখ্যা ছিল প্রায় 
৯১772718292 বাঁক অর্ধাংশ 


3১. Fay—Origin of World War I. 


১৫৬ ইওরোপ ও বিশ্ব ইতিহাস পরিক্রমা 


রগণের অধীনে ছিল । প্রায় দেড়লক্ষ জমিদার দেশের অধিকাংশ জমির ও 
নী রর মালিক ছিল। রাশিয়ার আইন অন্যায় ভূমিদাসগণ 
ভুমিদাস উচ্ছেদ. দছল মালিকের ব্যান্তিগত সম্পত্তি । মালিকেরা তাহাদের নীলামে 
A বিক্রয় অথবা শারাীরক পীড়ন কারলে রাষ্ট্র তাহাতে বাধা দিত না। 
ভূঁমিদাসগণের আরর্থক অবস্থা {ছল খুবই খারাপ । নিরতিশয় দারিদ্রের মধ্যে, সামাজিক 
ও রাজনৈতিক আঁধকারহাঁন অবস্থায় তাহারা জীবন কাটাইত। এই দুঃসহ জীবন হইতে 
মনুন্তিলাভের জন্য ভাঁমদাসগণ জার প্রথম নিকোলাসের আমলে করেকবার বিদ্রোহ করে। 
ইতিমধ্যে রাশিয়ায় শিল্প-বিপ্লব ও বৈজ্ঞানিক প্রথায় চাষ প্রচালত হইলে ভূমিদাস প্রথার 
উপযোগিতা কমিয়া যায়৷: কলকারখানায় অদক্ষ ভূঁমদাস মজ5রকে খাটাইয়া লাভবান 
হওয়া সম্ভব ছিল না। ভূমিদাসরা বংশান;ক্রমে জামচাষ ও অদ্ধমৃত জীবন কাটাইয়া 
এমনই অকমণ্য হইয়া পড়ে যে তাহাদের দিয়া কলকারখানায় ভালভাবে কাজ করান সম্ভব 
ছিল না। সেনাদলে সাফসেনা বা ভূমিদাস সেনা তেমন যোগ্যতার পরিচয় দিতে পারে 
নাই ৷ ভূমিদাস সৈন্য লইয়া দার্ঘ যুদ্ধ করাও সম্ভব ছিল না । জার সরকার বুঝিতে 
পারে যে রাশিয়ার পিছাইয়া পড়ার জন্য ভূমিদাস প্রথা দারী ছিল। দেশের স্বার্থের 
ব্যাপারে ইহারা নিস্পৃহ ছিল । ক্রিমিয়ার যুদ্ধে রাশিয়ার পরাজয়ের অন্যতম প্রধান কারণ 
ছিল রুশ সেনাদল ভুঁমদাসগণের দ্বারা গঠিত ছিল। এইসব কথা বিবেচনা করিয়া জার 
f z দ্বিতীয় আলেকজাণ্ডার ভীমদাস প্রথা লোপের 
জন্য ১৮৬১ খীঃ আইন পাশ করেন । এই 
আইনের বলে ভূ'মদাসগণ মত্ত ও স্বাধীন 
নাগারকে পারণত হয়। মুত ভূমিদাসগণ নিজ 
ইচ্ছামত জীবিকা গ্রহণ করিবার অধিকার পায়। 
জার বুঝিতে পারেন যে শুধ ভামদাসদের মযন্ত 
দিলে কোন কাজ হইবে না। মুড ভূমিদাসেরা 
জাঁবিকার অভাবে বেকার দরিদ্র লোকে পরিণত 
হইবে ৷ এজন্য তিনি ভূমিদাসগণকে জমিদারদের 
জমির অর্ধাংশ দেওয়ার ব্যবস্থা করেন। জামদার- 
২৮:৯৯ গণ এজন্য সরকার হইতে ক্ষতিপূরণ পায় । 
টু ভূঁমিদাসগণ ক্ষতিপূরণের টাকা ৪৯ বৎসরের 
0877 কিস্তিতে সরকারকে পাঁরশোধ করিতে আদিষ্ট 
হয়। ভূমিদাসগণকে যে জাম দেওয়া হয় তাহাতে কেবলমাত্র তাহারা চাষ আবাদ ও উপস্বত্ব 
ভোগ করিবার অধিকার পায়। এই জমির মালিকানা তাহাদের হাতে না দিয়া গ্রাম্য 
মীর বা প্চায়েং সভার হাতে দেওয়া হয়। জার দ্দিতীয় আলেকজাণ্ডার এইভাবে 
রাশিয়ায় উদারনৈতিক সংস্কার প্রবর্তন করেন। জার ব্যাঝয়াছলেন যে, সময় যেরুপ 
দত পাল্টাইয়া যাইতেছে তাহার সহিত তাল রাখিয়া সংস্কার না করিলে সিংহাসন 


১. Lionel Kochan—History of Russia, 


ইওরোপীর রাষ্ট্গুলর আভ্যন্তরীন ও বৈদেশিক নীতি ১৫৭ 


অটুট রাখা যাইবে না । “সংস্কার দিতে বাধ্য হওয়া অপেক্ষা স্ব ইচ্ছায়: সংস্কার করা 
তিনি সম্মানজনক মনে কারতেন।”৯ 
জার দ্বিতীয় আলেকজান্ডারের উদারনৈতিক সংস্কারগুলি শেষ পযন্ত বিফলতায় 

পর্যবাঁসত হয় ৷ তাঁহার সংস্কার নীতিতে কোন মৌলকতা ও গভীরতা ছিল না । এগুলি 
নিতান্তই কাজ চলা ধরণের ছিল । জারের সংস্কার চিন্তার পশ্চাতে রাশিয়ায় সদুরপ্রসারী 
না পারবর্তন আনিবার কোন চেষ্টা ছিল না। যাহা নিতান্ত না করিলে 
বিষলতার কারণ নয়, সেইটুকু কাজ তান করিবার চেষ্টা করেন। ইহাতে লোকে 
সন্তুষ্ট হইতে পারে নাই । জারের সরকারের কর্মচারীরাও এই নৃতন ব্যবস্থাকে কার্যকরী ' 
করার জন্য চেষ্টা করে নাই। তাঁহার স্বায়ত্ব শাসন আইন কার্যকরী হয় নাই। এই 
আইনে তিনি প্রাদেশিক সভাগুলিকে দায়িত্ব দিলেও ক্ষমতা দেন নাই। প্রাদেশিক সভা 
তাহাদের জনাহিতকর কাজের ব্যয় নির্বাহের জন্য কর আদার কারতে পারিত না । সরকার 
যে অর্থ সাহায্য দিত একমাত্র তাহার উপর নির্ভর করিয়া তাহাদের চালতে হইত। এই 
সামান্য অর্থের দ্বারা উন্নয়নমূলক কাজ করা সম্ভব ছিল না। সরকারী কর্ম চারীগণ 
প্রাদেশিক সভার উপর্‌ কর্তৃত্ব চালাইবার ফলে এই সভাগুলির স্বাধীনতা খর্ব হয় । জারের 
বিচার বিভাঙ্গীর সংস্কার আইনজ্ঞ বিচারকের অভাবে বিফল হয়৷ জারের ভূঁমিদাস মহন্ত 
আইন ছিল বিশেষ ত্রুটিপূর্ণ । ইহা কাগজ্র-কলমে খুব চমকপ্রদ মনে হইলেও বাস্তবে. 
তেমন কার্যকরী ছিল না। এই আইনের দ্বারা জামদারগণের প্রাতিপত্তি ও অত্যাচার খর্ব 
করা যায় নাই । জমির অর্ধাংশ জামদারগণের হাতে থাকায় তাহাদের প্রভাব-প্রাতিপত্তি 
অব্যাহত থাকে । জামদারগণ সমাজের সকল সুবিধাগীল নিরঙ্কুশ ভোগ করিতে থাকে৷ 
মনত ভমিদাসগণ '্ষতিপডুরণের অর্থ দিতে খুবই দুর্ভোগ পায় । জামর মালিকানা ভূমিদাস- 
গণকে না দিয়া গ্রাম্য মীর বা সভার হাতে দিলে, মীর বা সভাগযল এই ক্ষমতার অপ- 
ব্যবহার করে । তাহারা জামদারগণের ন্যায় ভীমদাসগণের উপর জুলুম চালায় । মুক্ত 
ভামদাসেরা মনে করে যে পুরাতন জমিদারের স্থলে মীর বা গ্রাম সভাগুনলি তাহাদের উপর 
নৃতন জমিদার হইয়া বাঁসয়াছে । তাছাড়া নিষ্ফলা পতিত জাঁমগ্যাল মুক্ত ভূমিদাসগণকে 
দেওয়া হয় । ভাল জমিগলে জমিদারগণের দখলে থাকে । ইহার ফলে ভূমিদাসগণের 
অবস্থার প্রকৃত উন্নীত হয় নাই । মুক্তি আইন পাশ হইবার পরেও রাশিয়ায় অন্ততঃ ৪৬৯ 
বার কৃষক বিদ্রোহ ঘটে ।২ জারের সংস্কার নীতি ছিল অপ্রচুর ও ্রগাতিহীন। প্রকৃত 
শাসনতানুক সংস্কার করিতে জার ইচ্ছুক ছিলেন না। জার তাঁহার স্বৈর ক্ষমতা বহাল 
রাখেন ।  গণতান্তিক বা উদারতান্ল্রিক সংস্কার জার সযক্ে এড়াইয়া যান । ফলে উদার- 
পন্হীগণ হতাশাগ্রস্ত হইয়া তাঁহার সমালোচনা চালায় । পোল্যান্ডে ১৮৬৩ শ্ীঃ বিদ্রোহ 
দেখা দিলে এবং গণতান্রিক শাসনের দাবী উঠলে জার ক্রমে উদারনীতি ছাড়িয়া 
প্রাতিক্রিয়াশীলভার পথ ধরেন । তাঁহার দমন নীতির ফলে অসন্তুষ্ট হইয়া নিহালন্ট নামক 

১, “Weliveinan age, when reforms, if they do not come from above will come. 
from below,” Lipson, । 

1 Kochan—History of Russia, 
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নৈরাজ্যবাদী দল তাঁহার প্রাণনাশের চেষ্টা করে। অবশেষে ১৮৮১ খ্রীঃ সেন্ট পিটার্স- 
বাগে'র রাস্তায় একট বোমার আঘাতে তাঁহার মৃত্যু হয় । 
জার দ্বিতীয় আলেকজা‘ডারের শাসনকালে পোল বিদ্রোহ ( ১৮৬৩ খ্রীঃ ) ছিল এক 
উল্লেখযোগ্য ঘটনা । জার সরকার পোলগণের উপর রুশীকরণ নীতি চালায় । কিন্তু 
পোল জাতীরতাবাদীগণ তাহাতে না দাঁময়া পোল্যান্ডে স্বায়ত্ব শাসন দাবী করে। জার: 
নর __ কিছ: পাঁরমাণ স্বায়ত্ব শাসন দান কারলেও পোলগণ তাহাতে সন্তুষ্ট 
নিন, হয় নাই। স্বাধীন ও সার্বভৌম পোল্যান্ড গঠনের জন্য তাহারা 
বিদ্রোহ করে৷ জার দৃঢ় হাতে এই 1বদ্রোহ দমন করেন। পোলগণ 
ফরাসী সম্রাট তৃতীয় নেপোঁলয়নের সহায়তা পাইবার চেষ্টা কাঁরলে, তৃতীয় নেপোলিয়ন 
হাত গুটাইয়া নেন ৷ জারের শাসনকালে 'নাহালস্ট নামক নৈরাজ্যবাদীগণ সমাজ ও রাষ্ট্র 
ব্যবস্থার পারবর্তনের জন্য সংঘবদ্ধ হর । জারের মৃত্যুর পর 'নিহিলিষ্ট আন্দোলন দমাইয়া 
দেওয়া হয়৷ 
জার দ্বিতীয় আলেকজাণ্ডারের আমলে বৈদৌশক নীতির ক্ষেত্রে অনেক উল্লেখযোগ্য 
ঘটনা ঘটে ৷ জার দ্বিতীয় আলেকজান্ডার ইওরোপ হইতে দৃষ্টি সরাইয়া দুরপ্রাচ্য ও 
মধ্য এশিয়ায় রাজ্য বিস্তারের দিকে নজর দেন দ:রপ্রাচ্যে রাশিয়া মঙ্গোলিয়া অধিকার 
কাঁরয়া ভযাডিভোম্টক বন্দর স্থাপন করে । জার সরকার চীনের উপর কয়েকটি সাম্রাজ্যবাদী. 
ও বৈষম্যমূলক সন্ধি চাপাইয়া দেন। মধ্য এশিয়ায় সমরখন্দ, 
বৈদেশিক নীতি বোখারা, খিভা ও তাসখন্দ রুশ অধিকারে আসে । কাস্পরান 
2 ১ হদের 
তাঁরেও রুশ সাম্রাজ্য বিস্তৃত হয়। ইওরোপে ফ্রাণ্কো-প্রাশিয় যুদ্ধের সুযোগে ১৮৭০ 
খ্রীঃ জার প্যারিসের সন্ধির সাম্রুক শর্ত নাকচ করেন । জার্মানীর সাঁহত রুশ মৈত্রীর 
ফলে জার মনে করেন যে ইওরোপে রাশিয়ার সাম্রাজ্য বিস্তারের সুযোগ আসিয়াছে । 
সুতরাং তান ১৮৭৭ প্রাঃ তুরস্ককে আক্রমণ করিয়া স্যানান্টফেনোর সান্ধ স্থাপন করেন। 
কিন্তু পরে ইংলণ্ড ও আষ্টরয়ার চাপে তান বার্ন কংগ্রেসে এই সান্ধ পারবর্তন করেন 
(৭2 ৯১৬ মেখ ) জারের মনত যো কেক পরভুত দক্ষতার সাঁহত জারের বৈদৌশক নত 
পরিচালনা করেন ৷ 
নিহিলিষ্ট মতবাদ ও নিহিলিষ্ট বিদোহ (10019 and 
Nihilist Movement ) 2 উনাবংশ শতকের শেষ দিকে রাশিয়ায় জার সরকারের স্বৈর 
শাসনের ফলে চিন্তাশীল লোকেদের মনে বিরাট হতাশা দেখা দেয় । তাহারা মনে করে 
যে শান্তিপূর্ণ উপায়ে রাশিয়ায় গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত প্রবর্তন করা সম্ভব হইবে না। 
রাশিয়ায় পুরাতন প্রথা ও স্বৈর শাসন ব্যবস্থা এমনই পোল্ত যে উহাকে সম্পূর্ণ ধ্বংস না 
করিলে নূতন কিছ? করা সম্ভব হইবে না। এই হতাশাময় মনোভাব হইতে নাহালিঘ্ট 
বা নৈরাজ্যবাদ আন্দোলন জন্ম নের। k 
বিখ্যাত দার্শীনক ও নৈরাজ্যবাদী বাকুনিনের ( Bakunin ) মতবাদও নাহালম্টদের 
প্রভাবিত করে। বিখ্যাত ওপন্যাসক টুর্গোনভ সর্বপ্রথম শনাহিষ্ট কথাটি ব্যবহার 
করেন,। রাশিয়ার শিক্ষক, ছান, ডান্তার, শিল্পা, শ্রমিক প্রভাত এই মতবাদে অন:রন্ 


ইওরোপাঁয় রাষ্ট্রগুলির আভ্যন্তরীন ও বৈদেশিক নীতি ১৫৯ 


হইয়া পড়ে। নিহিলিষ্ট মতবাদের দুইটি দিক ছিল যথা, ধৰংসমূলক বা নোতিবাচক, 
গঠনমূলক বা ইতিবাচক ৷ প্রথমটির দ্বারা নিহিলিষ্ট বা নৈরাজ্যবাদীরা, পুরাতন রীতি 
নীতি, বিশ্বাস, প্রথা, রাষ্ট্র ও সমাজ ব্যবস্থাকে ধৰংস কারবার কথা ভাবে । দ্বিতীয়টির 
দ্বারা পুরাতন ব্যবস্থা ধৰংস কাঁরলে ইহার উপর নুতন ব্যবস্থা স্থাপনের কথা বলা হয়। 
নাহিলিষ্টরা ধর্মের স্থলে বিজ্ঞান, স্বাধীন প্রেমের ভিত্তিতে পাঁরবারিক জীবন, সম্পত্তিতে 
ব্যক্তিগত মালিকানার স্থলে জাতীয় মালিকানা প্রভাত মতবাদ বিশ্বাস কারিত। যাহা 
হউক নাহিলিষ্টদের প্রভাবে স্থানে স্থানে গণবিদ্রোহ দেখা দিলে এবং নিহিলিষ্টরা জারের 
প্রাণনাশের চেষ্টা করিলে, এই আন্দোলন জার সরকার দমাইয়া ফেলে । ১৮৮১ খ্রীঃ 
স্বয়ং জার দ্বিতীয় আলেকজান্ডার নিহিলিম্ট আততায়ীর হাতে নিহত হন। ননিহিলিষ্ট 
আন্দোলনের পশ্চাতে গণ সমর্থন না থাকায় ইহা ব্যর্থ হয় । : 

জ্াল্প তৃতীক্র আলেন্জাীন্াল্র* ১৮৮১--১৮৯৪ খ্রীঃ (Czar 
Alexander Ill) ৪ জার দ্বিতীয় আলেকজাণডারের মৃত্যুর পর তাঁহার পূত্র তৃতীয় 
আলেকজাণ্ডার জারের সিংহাসনে বসেন। 
তৃতীয় আলেকজাণ্ডার ছিলেন খুবই সংকীর্ণ 
মনের লোক। তিনি গণতন্ ও পার্লামেপ্টকে 
সভ্যতা-বিরোধী বলিয়া মনে কারতেন। 
তাঁহার আদর্শ ছিল “এক জার, এক গীর্জা ও 
এক রাশিয়া” ( ‘one Czar, one Church 
and one Russias) | জার দ্বিতীয় আলেক- 
জা‘ডার যে উদারতন্ব প্রবর্তন করেন, জার 
তৃতীয় আলেকজাণ্ডার তাহা নস্যাৎ করেন। 
তান কঠোর হন্তে নাহালম্ট ও উদার- রি 
নৈৌতিকদের দমন করেন। সংবাদপত্রের কণ্ঠ Fe 
রোধ করা হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র ভার্ত নু J 
নিয়াল্িত করা হয়। স্থানীয় স্বায়ত্বশাসন সঙ্কুচিত করা হয়। স্থানীয় ও প্রাদেশিক 
সভায় নির্বাচনের ষ্থলে মনোনয়ন চাল করা হয়। তিনি ভামদাস প্রথাকে পুনরায় 
ফিরাইয়া আনিবার চেষ্টা করেন । এজন্য তিনি যে আইন চালু করেন আহাকে বান্টার্ড 
িউডালিজম ( Bastard Feudalism ) বা কৃত্রিম সামন্ততন্ব বলা হয় । জারের দমন 
নীতির ফলে সর্বত্র আপাতঃ শান্তি স্থাপত হয় । জার তৃতীয় আলেকজাণ্ডারের আমলে 
রাশিয়ার শিল্প-বিপ্লবের দ্রুত প্রসার ঘটে ৷ ফ্রান্সের সাহত মিত্রতার ফলে ফরাসী মূলধনের 
সাহায্যে রাশিয়ায় রেলপথের বিস্তার হয়। লোহা ও কয়লার উৎপাদন বাড়ে । ব্যাঙ্ক 
ব্যবস্থার . উন্নতি ঘটে। ঝড়ের আগে যেমন প্রকৃত শান্ত স্তব্ধ হইয়া যায় জার তৃতীয় 
আলেকজাণ্ডারের শাসনকাল সেইরূপ রুশ বিপ্লবের পূর্বে ভ্তব্খতা ধারণ করে। 
জার তৃতীয় আলেকজাণ্ভার ফ্রান্সের সহিত ফ্রাণ্কো-রনশ সামরিক চু্ত ১৮১৪ প্রঃ 
সম্পাদন করেন । 


১৬০ ইওরোপ ও বিশ্ব ইতিহাস পাঁরক্রমা 


জার ছ্বিতীক্্র লিতকালান ও কুশ হিল, ১৮৯৪-১৯১৭ খ্ৰীঃ 
( Czar Nicholas If and the Russian Revolution ) 2 জার তৃতীয় আলেক- 
জাণ্ডারের মৃত্যুর পর তাঁহার পূত্র দ্বিতীয় নিকোলাস ১৮৯৪ থরাঁঃ রাশিয়ার সিংহাসনে 
বসেন ৷ 'দ্বতীয় নিকোলাস তাঁহার পিতার মতই স্বৈরতন্বের অনুরাগী ছিলেন । তাঁন 
দমন নশীতকে আরও শাণিত ও কঠোর করেন । তাঁহার আমলে রাশিয়ার বিশ্বাবদ্যালয়- 
গলর প্রায় এক পণ্ডমাংশ ছাত্র এক বছরের মধ্যে, সাইবোরয়ায় 
দমন নীতি নির্বাসিত হয়। উদার মতবাদের অধ্যাপকগণ তাঁহার নির্দেশে 
কারাদণ্ড ভোগ করেন। সংবাদপত্র ও রাজনৈতিক দলগড়ুলর কণ্ঠরোধ করা হয়। সবন্ত 
গুপ্ত পুলেশ বাহন নার্বচারে গ্রেপ্তার ও নির্যাতন চালায় । পোল, ফন, জার্মান 
SERRE 38155 রুশীকরণ নীতির কঠোর আওতার আনা হয় ৷ অর্থাৎ 
তাহাদের নিজস্ব ভাষা ও সংস্কৃতি ভুলিয়া রুশ ভাষা 
ও সংস্কৃতি গ্রহণে বাধ্য করা হয় ৷ জার নিকোলাসের 
দমন নীতির কঠোরতায় রাশিয়া শিহারত হয় । 
দ্বিতীয় নিকোলাসের আমলে রাশিয়ায় শিল্প- 
বিপ্লব দ্রুত বিস্তার লাভ করে। পেট্রোগ্রাড প্রভীত 
শহরে বহু কলকারখানা ও শ্রমিক বস্তা গাঁঠত হয় । 
কিন্তু সরকারী দ্বৈরনীতির সুযোগে প্ীজপতিগণ 
শ্রমিক শ্রেণীকে নার্বচারে শোষণ করে। রূশ 
কৃষকগণও তীব্রভাবে শোষিত হয়॥ এদিকে মাক'স- 
বাদী কমিউনিষ্টগণ শ্রমিক শ্রেণীর মধ্যে সমাজ 
বিপ্রবের ভাবধারা প্রচার করে । তাহারা শ্রামকগণকে 
দ্বিতীয় নিকোলাস এই কথা বুঝাইতে সক্ষম হয় যে যতাঁদন রাষ্ট্র বুর্জোয়া 
পটীজবাদীগণের হাতে থাকবে ততাঁদন শ্রামকের কল্যাণ হইবার কোন সম্ভাবনা নাই ৷ 
সমাজতান্ত্রিক শ্রামক রাষ্ট্র প্রাতিষ্ঠার জন্য মার্ক সবাদীগণ জোর প্রচার চালায় । 
জার দ্বিতীয় নিকোলাস নিজে তেমন কর্মদক্ষ ও দৃঢ় চরিত্রের লোক ছিলেন না। 
তাঁহার নাম লইয়া পুলিশ, সরকারা কর্মচারী ও আভজাতগণই শাসন চালাইত ॥ ইহার 
ফলে শাসন ব্যবস্হার বহু দুনটীত দেখা দেয়। জার দ্বিতীয় 1ানকোলাসের রাণী 
আলেকজান্দ্রা, রাসপাটন নামক এক ভণ্ড সন্ন্যাসীর প্রভাবে পড়েন । নিজ ব্যক্তিত্ব না 
থাকায় জার দ্বিতীয় নিকোলাস রাণী ও রাসপহুটনের কথায় চালিত হইতেন । ইহার 
ফলে তিনি কর্মচারী ও প্রজাগণের শ্রদ্ধা হারাইয়া ফেলেন । 
জার দ্বিতীয় নিকোলাসের দমননীতি ও শাসন ব্যবস্থায় দুনাঁতির জন্য দেশে তীর 
অসন্তোষ ধূমায়িত হয়! রুশ দেশের কৃষকেরা জামর মালিক বা কুলাক ( Kulaks ) 
গণের শোষণে জর্জারত হয়৷ ভূমিহীন কৃষকগণ ভূমি পাইবার জন্য ব্যগ্র হইয়া পড়ে। 
জর্জ প্রেখানভ্‌ নামে এক বিপ্লবী “ভূমি ও স্বাধীনতা” ( Land and Liberty ) 
পাইবার জন্য রুশ জনসাধারণকে বিপ্লবের ডাক দেন। ভেরা (৬০৪) নামধারী জনৈক, 


ইওরোপাঁর রাষ্ট্রগহীলর আভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক নীতি 


নারী বিপ্লবী সেনাপতি ট্রোপভ (০০০৬) কে হত্যা করে। শ্রমিক শ্রেণীর মধ্যেও 
বেশী খাট্ুনী ও কম মজুরীর জন্য বিক্ষোভ দেখা দেয়৷ ইতিমধ্যে রূশ-জাপান 
যদদ্ধে দ্র জাপানের নিকট রাশিয়া পরাজিত হইলে জার সরকারের প্রতি জনগণের শ্রদ্ধা 
নষ্ট হয় এবং বিপ্রব দেখা দেয় । ১৯০৫ খ্রীঃ ২২শে ফেব্রুয়ারী রবিবার ফাদার গ্যাপন 
নামক এক ধ্মযাজকের নেতৃত্বে পেক্রোগ্রাড শহরের জনতা শোভাযাত্রাসহ শাসনতান্তিক 
সংস্কারের দাবী জানায় । এই শোভাযাত্রার উপর জারের সেনাদল 
গাল চালাইলে বহু লোক নিহত হর । ফলে দেশের সর্বত্র দাঙ্গা- 
হাঙ্গামা আরম্ভ হয় । জারের সেনা ও নৌবাহিনীর একাংশে বিদ্রোহ 
ছড়াইয়া পড়ে। রশ যুদ্ধ জাহাজ পোটিয়োমাকনের ( Potyomkin ) নাবিকেরাও 
ইহাতে যোগ দেয়। জার দ্বিতীয় নিকোলাস উপায়ান্তর না দেখিয়া ডুমা ( Duma ) 
বা প্রাতানাধ সভা আহ্বান করেন। জার তাঁহার মন্ত্রী ণ্টোলাপন ( Stolypin ) এর 
পরামর্শে সম্পন্ন কৃষকগণকে হাত কারবার জন্য এক সংস্কার ব্যবস্থা চালু করেন ॥ 
ইহাকে ম্টোলাপন সংস্কার বলা হয় । ইহাতে কৃষকগণকে জমির মালিকানা দেওয়া হয় । 
ফলে এক শ্রেণীর লোক টাকার জোরে গরীব চাষীর নিকট হইতে ইচ্ছামত জাম কিনিয়া 
জোতদার বা ছোট ভূম্যাধিকারী বা কুলাক ( Kulak ) হইয়া বসে । ইহারা সরকারের 
পক্ষে যোগ দেয় । ইতিমধ্যে জারের পুিশদল কঠোর হন্তে বিদ্রোহ দমন করে । জার 
ডুমার অধিকাংশ সভ্যগণকে হাত করিয়া তাঁহার স্বৈর ক্ষমতা অব্যাহত রাখেন ৷ ১৯০৫__ 
১৯১২ খ্রীঃ পর্যন্ত জার চারটি ডুমা বা প্রতিনিধি সভা আহবান করেন। কিন্তু ইহাতে 
শাসন সংস্কারের কাজ কিছুই হয় নাই। ফলে দেশে অসন্তোষের আগুন ধূমায়িত 
হইতে থাকে । 
এদিকে ১৯১৪ ধীঃ প্রথম মহাযুদ্ধ আরম্ভ হয়। সার্বিয়া ছিল রাশিয়ার মিত্র ॥' 
অষ্টয়ার হ্যাপসবার্গ সরকার জার্মানীর সহায়তায় সাবিরা আক্রমণ 
যন করিলে জার্মানী ও আষ্টয়ার বিরুদ্ধে রাশিয়া যুদ্ধ ঘোষণা করে। 
এছাড়া রাশিয়া ছিল ত্রিশন্ত আঁতাত বা ইংলন্ড ও ফ্রান্সের মিত্র । 
সুতরাং ইংলণ্ড ও ফ্লান্সের সহযোগিতায় রাশিয়া যুদ্ধ চালাইতে থাকে। কিন্তু প্রথম 
মহাষুদ্ধে রাশিয়ার শোচনীয় পরাজয় ঘটতে থাকে। জার্মানগণ রাশিয়ার ভূমি অধিকার 
করে। প্রথম মহাষদদ্ধে যোগদানে রুশ জনগণ ইচ্ছক ছিল না। দেশের ভিতর এতই 
সমস্যা ছিল যে আগ; বাড়াইয়া যুদ্ধে যোগ দিতে লোকের উৎসাহ ছিল না। জার 
সরকার জনগণের ইচ্ছার বিরুদ্ধে রাশিয়াকে যুদ্ধে জড়ান । রুশ জনগণ ক্লান্ত হইয়া 
শান্তর জন্য দাবী জানায়। কিন্ত; জার তাহাতে কর্ণপাত না করিয়া যুদ্ধ চালাইতে 
থাকেন। 
ইতিমধ্যে রাশিয়ায় ক্যাডেট, বলশোভিক, মেনসেভিক প্রভৃতি রাজনৈতিক দলগ্যাঁল 
নিজ নিজ শন্তি বৃদ্ধি করে। বলশোঁভক দল লেনিন, টাস্ক, স্ট্যালন 
1১৩ প্রভূত নেতার পরিচালনায় শ্রমিক ও সেনাদলে বহু অনুরাগী 
সভ্য গঠন করে। বলশোঁভক দল মাকসিবাদ অন্পারী শ্রামকরাজ ও সমাজতন্ত্র 
ইতিহাস (১১দশ )--১১ 


১৯০৫ খ্ৰীষ্টাব্দের 
বিপ্লব 


১৬২ ইওরোপ ও বিশব ইতিহাস পরিক্রমা 


প্রাতজ্ঠায় আগ্রহী ছিল । লোননের নেতৃত্বে বলশোভিকগণ “শান্তি, জাম ও রুট” দিতে 
জনসাধারণকে প্রতিশ্রননাত দেয় ৷ 
১৯১৭ থ্রীঃ ৮ই মার্চ পেট্রোগ্রাড শহরে বলশেভিক দলের ডাকে এক ব্যাপক ধর্মঘট 
হয়। ধর্মঘট উপলক্ষে জনসাধারণ রাস্তায় শোভাযাত্রা কারলে সেনাদলও জনসাধারণের 
ঃসাহত যোগ দেয় ৷ পেট্রোগ্রাড শহরে বিপ্লবের ফলে এই শহরে জারের শাসনের পতন 
ঘটে। পেট্রোগ্রাড শহরে শ্রামক ও জনসাধারণের সোভিয়েত বা প্রীতাঁনীধ সভার শাসন 
স্থাপিত হয় ৷ পেষ্টোগ্রাড শহরের অনুকরণে অন্যান্য হ্থানেও অনুরূপ সোভিয়েত স্থাপিত 
হয়৷ আঁভজাত ও প্রাতীক্রিয়াশীলগণ আক্রান্ত ও বিতাড়িত হয়। ইহার ফলে জারতন্ 
[অচল হইয়া পড়ে। জার দ্বিতীয় নিকোলাস উপায় না দেখিয়া ডুমা বা জাতীয় প্রাতানাধ 
,সভার হাতে ক্ষমতা ছাড়িয়া দেন। ডুমার নির্দেশে জার পদত্যাগ করেন। রাশিয়ায় 
প্রজাতন্ন ঘোষিত হয় । ইতিমধ্যে জার দ্বিতীয় নিকোলাস ও তাঁহার 
বলশেভিক বিগ্ব. পাঁরবারবর্গ বন্দী হইয়া নিহত হন। তিনশত বৎসর শাসন 
কারবার পর (১৬১৩--১৯১৭ খ্রীঃ) রাশিয়ার রোমানভ বংশের পতন ঘটে । জার 
দ্বিতীয় নিকোলাস ছিলেন শেষ রোমানভ রাজা । জার দ্বিতীয় নিকোলাস যে ডুমা বা 
প্রাতীনাধ সভার হাতে ক্ষমতা ছাড়িয়া দেন, তাহাতে বুর্জোয়া শ্রেণীর প্রাধান্য ছিল । 
সুতরাং ডুমার ঘোষিত প্রজাতন্লী সরকারের নেতৃত্ব মানিতে বলশেভিবগণ অস্বীকার 
করে। শেষ পর্যন্ত বলশেভিকগণই রাশিয়ার শাসন ক্ষমতা দখল করে। ইহারা লেনিনের 
নেতৃত্বে রাশিয়ার সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র স্থাপন করে। ( বলশেভিক বিপ্লবের কারণ ত্রয়োদশ 
অধ্যায় ২০৮ পৃঃ দেখ )। 
ত্ৰিশক্তি আভাতঃ ইগুল্লোপের পল্রস্পক্প-লিল্পোহী 
শঁক্তিজ্োডউ গঠন (The 10770911071 of the Triple Entente 8 System 
of rival Allinces in Europe) 2 {বলমাকের পতনের পর জার্মান সম্রাট দ্বিতীয় 
কাইজার উইলিয়াম যে বৈদোশক নাতি গ্রহণ করেন তাহা পূর্বেই 
আলোচনা করা হইয়াছে (১৪৮ প্‌ঃ দেখ )। বিসমাকে'র প্রধান 
নীতি ছিল ইওরোপের প্রধান শান্তগ: লেকে জার্মানীর মিন্রতাভুন্ত 
করিয়া ফ্রান্সকে মিন্রহীন রাখা । এই উদ্দেশ্যে বিসমার্ক ত্রিশাল চুক্তি গঠন করেন (পূর্বে 
পৃঃ ১৪৮ বিসমার্কের বৈদেশিক নীত দেখ) । বিসমাকের সম্পাদিত রুশ নিরপেক্ষতা 
" চুক্তি বা রিইনাসিওর্যান্স সন্ধি কাইজার নাকচ করিলে স্বভাবতঃই রাশিয়ার জার ও নেতাগণ 
অসন্তুষ্ট হন। ফলে রাশিয়া ফ্রান্সের সহিত মিত্রতা স্থাপনের নীতি গ্রহণ করে। ফরাসী 
নোবহর রুশ বন্দর ক্রণন্ট্যাডে ( €r০nstadt ) শুভেচ্ছা সফরে আসিলে দ্বৈরতন্তী জার 
প্রজাতন্লী ফ্রান্সের পতাকার নীচে দাঁড়াইয়া প্রজাতন্লী ফ্রান্সের জাতীয় সঙ্গীত শুনিয়া 
ফরাসী নাবিকগণের অভিবাদন গ্রহণ করেন। ফরাসী মূলধন দূরপ্রাচ্যে রূশ রেলপথ 
নির্মাণের জন্য নিযুক্ত হয়! ইহার পর ফ্রাণ্কো-রুশ মি্রতা চুক্তি ১৮৯১ প্রাঁট স্বাক্ষরিত 
হয়! ১৮৯৩ প্রাঃ ফ্রাঙ্কো-রুশ সামরিক চুক্তি সম্পাদিত হয়। ফ্রাণ্কো-রুশ মিন্রতা চুক্তির 
ফলে ফ্রান্সের মিতহানতা দুর হয়। ফ্রাহ্কো-রূশ মৈত্রী স্থাপিত হইলে ইহার বিরুদ্ধ 


রুশ-ফরাসী চুক্তি, 


১৮৯৩ খ্ৰীঃ 


ইওরোপাঁয রাষ্ট্রগঢুলির আভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক নাতি ১৬৩ 


কাইজার জামা নী, অষ্টিয়া, ইতালীর ত্রিশক্তি চুক্তি (পৃঃ ১৪৮ দেখ) জোরদার করেন । 
ফলে ইওরোপে দুইটি শত্তিজোট গঠিত হয়। 
বৃহৎ শক্রিগুলির মধ্যে একমাত্র ইংলণ্ড মিত্রহীন অবস্থায় পড়িয়া বিপদাপন্ন হয়। 
ইংলণ্ডের মিত্রহীনতা; ইওরোপ দুই পরস্পর বিরোধী শক্তি জোটে বিভন্ত হওয়ার ফলে 
জার্মান মিত্রতার ইংলণ্ডের পক্ষে একাকী থাকা নিরাপদ ছিল না। তাছাড়া ফ্রান্সের 
আগ্রহ সহিত মিশর, সুদান ও উত্তর আফ্রিকার উপনিবেশ লইয়া ইংলশ্ডের 
ঘোর বিরোধ দেখা দিয়াছিল। ' আফগানিস্থান লইয়া রাশিয়ার সাহতও ইংলশ্ডের 
বিরোধ দেখা দেয় । এমতাবস্থায় ইংলণ্ড প্রথমে জার্মানীর সহিত মিতা স্থাপনের আগ্রহ 
দেখায়। ইংলগ্ডের ওপানিবোশক মন্ত্রী চেম্বারলেন ১৮৯০ প্রাঃ জার্মানীর নিকট মিন্রতা 
প্রস্তাব উথ্থাপন করেন । কিন্তু জার্মানীর প্রধানমন্ত্রী বলো ("1০% ) ইহাতে কর্ণপাত 
করেন নাই। এদিকে দক্ষিণ আফ্রিকার ট্রান্সভাল অঞ্চলে জামানীর সহিত ইংলণ্ডের 
ওপানবোশক বিবাদ দেখা দেয় । কাইজার একট টোলিগ্রাম দ্বারা ট্রান্সভালের প্রেসিডেণ্ট 
ব্রুগারকে (Kruger Telegram) সমর্থন জানাইলে ইংলণ্ড জার্মান মিন্রতা নীতি ত্যাগ 
করে। তাছাড়া জার্মানীর নো বাহনী গঠনের চেষ্টা ও উপনিবোশক নাত ইংলশ্ডের 
মনে ভীতির সঞ্চার করে । 
এদিকে মিশর, সুদান প্রভৃতি অঞ্চলে ফ্রান্সের সাহত ইংলণ্ডের উপনিবেশিক স্বার্থ 
১ লইয়া বিরোধের মীমাংসা সহজ হয়। ফরাসী প্রধানমন্ত্রী ডেলক্যাসী 
না (Delcasse ) বান্ভবতাপূর্ণ নীতি লইয়া ইংলণ্ডের সাহত এই 
সকল বিরোধের নিষ্পত্তি করিতে আগাইয়া আসেন । তিন ফরাসী 
জনসাধারণকে এই কথা বুঝান যে ফ্রান্সের প্রধান শত্রু হইল জার্মানী । জার্মানীর 
বিরদ্ধে ইংলণ্ডের মিত্রা ফ্রান্সের স্বার্থ রক্ষায় সহায়ক হইবে । ইংলণ্ডের রাজা সপ্তম 
এডওয়ার্ড ও অন্যান্য মন্তীগণও জার্মানী অপেক্ষা ফ্রান্সের মিন্রতা অধিকতর কাম্য মনে 
করেন । ইংলপ্ড রাজ সপ্তম এডওয়ার্ড ফ্রান্স পরিদর্শনে আসিলে ফ্রান্সে তাহাকে সাদর 
অভ্যর্থনা জানান হয়। ইহার ফলে ইঙ্গফরাসী আতাঁত কা্ডয়াল বা ঘানষ্ঠ সম্পর্ক 
গড়িয়া উঠে। ইঙ্গ-ফরাসী কনভেনশন ১৯০৪ খ্রীঃ ( Anglo-French Convention ) 
দ্বারা ইংলণ্ডের সাহত ফ্রান্সের মিত্রতা দৃঢ়বদ্ধ হয় । এই সন্ধি দ্বারা মিশরে ইংরাজ 
অধিকার ও মরক্কোয় ফরাসী অধিকার স্বীকৃত হয় । ইঙ্গফরাসী সামারক চুক্তি ১৯০৫ খ্রীঃ 
( Anglo-Freneh Military Convention) স্বাক্ষরিত হইলে ইওরোপে জার্মান 
বিরোধী জোট দঢ় হয় । $ 
ইংলণ্ড ইহার পর রাশিয়ার সহিত মিত্রতা স্থাপনের চেষ্টা চালায় ৷ ফ্রান্স ছিল 
রাশিয়ার মিত্র রাষ্ট্র। সুতরাং ফ্রান্স এই বিষয়ে মধ্যস্থতা করে। ইহার ফলে ইজ-রুশ 
চুক্তি ( Anglo-Russian Convention ) ১১০৭ থ্রীঃ সম্পাদত 
হয়। এই চা দ্বারা পারস্য, আফগানিস্থান ও ভিষ্বত লইয়া ইংলণ্ড 
ও রাশিয়ার বিরোধ মিটাইয়া ফেলা হয়। ইংলস্ড জাপানের সহিত ১৯০২ গ্রাঃ একটি 
+মন্রতা চুক্তি স্থাপন করেন । 


ইঙ্গ-রুশ মৈত্রী 


১৬৪ ইওরোপ ও বিশ্ব হীতহাস পরিক্রমা 


রূশ-ফরাসী, ইঙ্গ-করাসী ও ইন্গ-রুশ মিন্রতা চুক্তির ফলে ফ্রান্স, ইংলণ্ড ও রাশিয়া 

পরস্পরের সাঁহত ঘাঁনষ্ঠভাবে 'িন্্তাবদ্ধ হয় ॥ এই মিত্র জোটকে ট্রিপল আতাঁত বা ন্রিশান্ত 

?মন্রতা বলা হইয়া থাকে । ইহা ছিল কাইজারের ট্রিপল এ্যালায়েন্স 
ত্ৰিশক্তি মৈত্রী বা {্ৰশাক্তি চুন্তির পাল্টা ব্যবস্থা । কাইজারের ট্রিপল এ্যালায়েন্স বা 
ব্ৰিশান্তি চুক্তি, জার্মানী, আষ্রয়া ও ইতালী লইয়া গাঠত ছিল । 

১১০৪ খ্রীঃ পর হইতে ১০ বৎসর ইওরোপ দুইটি সশস্ত্র শিবিরে (Iwo Armed 
05179) দিভন্ত হইয়া যায় । একদিকে জার্মানীর নেতৃত্বে আম্য়া, ইতালীর ত্রিশন্তি 
চনত অবাস্থিত থাকে । ইহার অপর দিকে ফ্রান্স, ইংলণ্ড ও রাশিয়ার ত্রিশান্ত আতাঁত বা 

মিত্রতা অবস্থিত থাকে। দুই িবোধী শান্ত জোট মারণাস্ত্র 
ইওরোপে পরপর নির্মাণের প্রতিযোগিতায় নামে । এই দুই বিরোধী জোটের শত্তির 

আস্ফালন পৃথিবীর শান্তকে বিনষ্ট কারতে উদ্যত হয় । এঁতিহাসিক 
ল্যাংসামের (Langsham ) ভাষায় বলা যায় যে “যে কোন দুর্ঘটনাই ইওরোপের 
শান্তিকে ধংস করিতে পারত” ।৯ মরক্কোর সমস্যা, ইতালীর উপানবোশিক ক্ষুধা, 
বলকান জাতীয়তাবাদ, আল্টীয়ার আগ্রাসী নীতি ও রাশিয়ার বলকান নীতি যুদ্ধকে 
ত্বরান্বিত করে । ১৯০৪--১৯১৪ থ্রান্টাব্দকে এজন্য “সশস্ত্র শান্তর যুগ” বা Age ০f 
Armed Peace বলা হয় | 


দশম অস্থাক্স 
সমাজতঙ্জবাদ ও সাম্রাজ্যবাদ 


( Socialism and Imperialism ) 


সমাজতজ্ঞবাাদ (5০০i৭li5॥ )৪ আধানক যুগে শিল্প বিপ্লবের ফলে 
সমাজতন্বাদের উদ্ভব লক্ষ্য করা যায়।২ শিল্প বিপ্লবের ফলে বড় বড় কলকারখানা 
গড়িয়া উঠে। এই সকল কলকারখানায় মালিকেরা শ্রমিককে খাটাইয়া বহু মুনাফা 
পায়। কিন্তু মুনাফার লোভে মালিকেরা শ্রমিককে কোন সডবিধা না দিয়া বেশী খাটায় 
এবং কম মজুর দেয় । ইহার ফলে শ্রমিকের দরবন্থার একশেষ হয় । ইংলণ্ডে যেহেতু 
শিল্প বিপ্রব প্রথম দেখা দেয় সেহেতু ইংলন্ডে শ্রমিকের অসন্তোষ প্রথম দেখা দেয়। ক্রমে 


জার্মানা, ফ্রান্স প্রভৃতি দেশেও শিল্প বিপ্লবের ফলে শ্রমিক শোষণ চলিতে থাকে। 
শ্রমিকেরা তাহাদের নাধ্য প্রাপ্য আদায়ের জন্য ট্রেড ইউনিয়ন গঠন করে এবং ধর্মঘট 
করিয়া প্রতিবাদ জানায়। কিন্তু এ সকল দেশের সরকার পীজবাদীগণের সমর্থন পুষ্ট 
থাকায়, সরকার শ্রমিকের স্বার্থ রক্ষার জন্য আগাইয়া আসিতে অনিচ্ছা দেখায় । 


১, “The peace of Europe rested on acoident"—Langsham. 
2, Hasen—Europe Since Napoleon. P. 2517. 


ুজিতার তা DS HCA ১৬৫ 


ইতিমধ্যে (উনাবংশ শতকে ) কিছু সংখ্যক চিন্তাশীল ব্যক্তি ও বুদ্ধিজশীব লক্ষ্য 
করেন যে শিল্প বিপ্লবের ফলে সমাজে শিল্পপতি, ব্যাঙ্ক মালিক ও বড় ব্যবসায়গণ 
দেশের বেশী সম্পদ দখল কাঁরতেছেন। অপরদিকে শ্রমিক, কৃষক প্রভৃতি মেহনত 
মানুষেরা দারিদ্রোর পাঁকে ডুবিতেছে। ধনতন্ববাদ বা পুজবাদের প্রভাবে ধনী আরও 
ধনী ও গরীব আরও গরীব হইতেছে । সমাজের এই বৈষম্যমূলক ব্যবস্থা দুর করিবার 
জন্য তাহারা চিন্তা করেন ৷ তাঁহাদের চিন্তার ফলেই সমাজতন্্রবাদ বা স্যোসালিজমের 
( Socialism ) উদ্ভব হয় । 

সমাজতন্রবাদের ব্যাখ্যা বান চিন্তাবিদ বিভিন্নভাবে দিয়াছেন । (বাহা হউক, রাষ্ট্র 
যাঁদ সম্পদের ব্যান্তগত মালিকানা লোপ করিয়া সমাজের সকল শ্রেণীর স্বার্থে উৎপাদন ও 
বণ্টন ব্যবস্থার দায়িত্ব নেয় তবে তাহাকে সমাজতন্ব বলা হয় । )উৎপাদন ব্যবস্থা বালতে 
কলকারখানায় পণ্য উৎপাদন, ক্ষেতে খামারে শস্য উ বুঝায় । বণ্টন বালতে 
উৎপাদিত মালকে বিক্রয় ও বিতরণ করা বুঝার। যদি উৎপাদন ও বণ্টন ব্যাক্তিগত 
মালিকানায় থাকে তবে মালিক ইচ্ছামত মুনাফা লুটে এবং শ্রমিককে তাহার নায্য প্রাপ্য 
হইতে বণ্চিত করে। দ্বিতীয়তঃ, মালের সরবরাহ ও দাম ইচ্ছামত বাড়াইয়া সাধারণ 
লোককে বেশী দামে কিনিতে বাধ্য করে এবং বেশী মুনাফা পায় । যাঁদ রাষ্ট্র উৎপাদন 
ও বণ্টনের দায়িত্ব নেয় তবে কোন বিশেষ শ্রেণী লাভবান হইতে পারে না। এইজন্য 
শ্রমিক, কৃষক ও মেহনতা মানুষের ভোটে রাষ্ট্র গঠিত হইলে এই রাষ্ট্র তাহাদের স্বার্থ 
দেখিবে । ইহাই হইল সমাজতন্ত্রের মূল কথা । ইংলন্ডের চিন্তাবিদ রবার্ট আওয়েন 
( Robert Owen ) সর্বপ্রথম সমাজতন্ত কথাটির ব্যবহার করেন বলিয়া জানা যায় ।৯ 

ইংলগ্ডের সমাজতন্রবাদীগণ মনে করেন যে সমাজতন্ত্র ক্রমে রুমে 'বর্তনের পথে 
ইতিহাসের নিয়মে আসবে। পার্লামেন্টের সাহায্যে আইন করিয়া শ্রমিকের স্বার্থরক্ষা এবং 
মালিকের শোষণ বন্ধ করা সম্ভব । প্রয়োজন হইলে আইন দ্বারা শিল্পকে জাতীয়করণ 
বা সরকারের হাতে নেওয়া যাইবে । এজন্য বিপ্লব বা হিংসাত্মক আন্দোলনের প্রয়োজন 
নাই। ফ্রান্সের সমাজতন্্বাদীগণ মনে করিতেন যে রাষ্ট্রের হাতে উৎপাদন বা বণ্টনের 
ক্ষমতা না দয়া শ্রমিকের নিজস্ব সংগঠন বা সিণ্ডিকের ($5701০) হাতে ক্ষমতা ছাড়িয়া 
দেওয়া উঁচত । সিণ্ডিক্যালিষ্ট বা সিণ্ডিকবাদীরা মনে কাঁরত যে_যে শিল্পে যে 
শ্রমিকেরা কাজ করে সেই শিল্পের মালিকানা সেই বিশেষ শ্রমিক সংগঠনের হাতে দেওয়া 
উচিত । ফ্রান্সে সেণ্ট সাইমন ও ফুযারিয়ের সমাজতান্ত্রিক মতবাদ প্রচার করেন । জামান 
সমাজতন্ত্র কার্ল মাকসের মতবাদে রূপ পাইয়াছে। মার্কসের মতবাদ পরে বিস্তারিত 
আলোচিত হইরাছে। যাহা হউক মাকসের মতবাদের মুল কথা হইল যে শ্রামকের শ্রমে 
যা মুনাফা হয় তাহা একমাত্র শ্রামকেরই প্রাপ্য । দ্বিতীয়তঃ, সমাজে শোষক ও শোষিত 
থাকিবে না। সকল সম্পদ, উৎপাদন ও বণ্টন রাষ্ট্রের হাতে যাইবে। শ্রামক শ্রেণী 
রাষ্ট্র গঠন করিলে রাষ্ট্রের সাহায্যে সম্পদ শ্রামক শ্রেণীই ভোগ কারতে পারিবে ৷ ফলে 
মালিক শ্রেণী লোপ পাইবে এবং শ্রমিকের শোষণ বন্ধ হইবে। শ্রেণীহীন সমাজ গাঁঠিত 


১. Glimpses of World History—J. Nehru. 


১৬৬ ইওরোপ ও বিশব ইতিহাস পরিক্রমা 


হইবে ৷ এই সমাজে সকলে সাধ্যমত কাজ কাঁরবে, দরকার মত অর্থ, খাদ্য ও অন্যান্য 
দ্রব্য পাইবে ৷ তৃতীয়ত, ব্যান্তগত সম্পা্ত বলিতে কিছুই থাকবে না । 
যাহা হউক কার্ল মাকসের পর্র্বব্তী সমাজতন্রবাদীগণ অপেক্ষা মাকসের মতবাদ 
পৃথক ৷ এজন্য পুরবিতাঁ চিন্তাবদগণকে ইওটোপিয়ন (utopian ) বা ভাববাদী 
সমাজতান্ত্রিক বলা হয় । মাকর্সীর মতবাদ ইতিহাসের বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণের উপর 
স্থাপিত । বর্তমান যুগে সমাজতন্ত্র বলতে প্রধানত মাক্াসবাদ বুঝায় । 
হাল র্কন ও সমাজতজ্রবাদ (Karl Marx and 
Socialism ) 2 বিজ্ঞানের অগ্রগতি যাঁদ মানুষের জীবনযান্রাকে 
শন তর - আরামপ্রদ করিয়া থাকে তবে দার্শীনকগণের মতবাদ রাষ্ট্র ও সমাজ 
প্রভাব ব্যবস্থাকে আগ্াইয়া দেওয়ার কাজ করে৷ কাল মাক'সের দাশশীনক 
মতবাদ" বিংশ শতকের সকল রাষ্টুকে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে 
প্রভাবিত করিয়াছে । 
কার্ল মাকসি ছিলেন জাতিতে জার্মান ইহুদী । তাঁহার পিতার নাম ছিল হারম্বেল 
মাকসি ৷ মাক্সের মাতা ছিলেন গোঁড়া প্রটেস্টাণ্ট খীষ্টান । জামণনার রাইনল্যাণ্ড 
- অঞ্চলে ১৮১৮ খ্রীঃ মাকসের জন্ম হয়। তিনি জার্মানীর বিশ্ব- 
বিদ্যালয়ে আইন ও দর্শন শাস্ত্র লইয়া পড়াশোনা করেন। তিনি 
জেনা (1619) বি*বাবদ্যালয়ে গবেষণামূলক 'থাঁসস দাঁখল করেন । 
অধ্যাপনার দিকে তাঁহার ঝোঁক থাকিলেও মেটারনিক্তন্তের প্রতাপে তিনি সেই ইচ্ছা ত্যাগ 
করিয়া সাংবাদিকের জীবিকা নেন । রাইনিস্কে জেইতসহং (7২110715019 Zeitung ) 
নামক পন্তিকায় তিনি সংবাদদাতার চাকুরী নেন । 
মার্কসের মতবাদ প্রাশিরা সরকার খুবই বিপজ্জনক মনে করিয়া তাঁহাকে বহিস্কার 
করেন। মাকসি কিছুকাল প্যারিসে বাস করেন। এই স্থানে তিনি প্রুধোঁ ( Prudhon ) 
রী প্রভৃতি সমাজতান্িকগণের সংস্পর্শে আসেন। শেষ পযন্ত তান 
বা £  ইংলণ্ডে আশ্রয় নেন। প্রায় ৩৫ বংসকাল তান ইংলণ্ডে বাস 
ফ্রেডারিক এন্রেলস. করেন। এই সময় সমাজতন্তবাদী ফ্রেডারিক এঙ্গেলস তাঁহার একান্ত 
অন;রাগী বন্ধুতে পরিণত হন ৷ মাক'সের সাংসারিক অভাব অনেক 
পরিমাণে এঙ্গেলসের দাক্ষিণ্যে দূর হয়। মাকসি ও এঙ্গেলস যুন্তভাবে ১৮৪৮ খ্রীঃ 
কমিউনিণ্ট ম্যানিফেণ্টো ( Communist Manifesto ) নামক সাম্যবাদী মতবাদের 
গ্রন্থ রচনা করেন৷ এই গ্রদ্থকে সাম্যবাদের বাইবেল বলা হয় । কমিউনিজ্ট ম্যানিফেস্টো 
প্রকাশিত হইলে ইওরোপের চিন্তাশীল ব্যান্তগণ ইহা আগ্রহ সহকারে পড়েন। মার্কস পরে 
ডাস ক্যাপিটাল (995 ০8101) ও আরও কয়েকটি গ্রন্থ এবং বহু; প্রবন্ধ রচনা করেন । 
১৮৮৩ খ্রীঃ মাকসের মৃত্যু হয়। তাঁহার ভাবধারা আধুনিক সমাজ ও রাষ্ট্র ব্যবস্থাকে 
বহু পরিমাণে প্রভাবিত করিয়াছে । 
দার্শনিক হেগেল সবপ্রথম দবন্দ্ববাদ বা ডায়ালেকাটকস প্রচার করেন । মাকস হেগেলীয় 
দৃন্দ্ববাদকে ইতিহাসের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করেন । হেগেলের সহিত মাক'সের মতবাদের মৌলিক 


কার্ল মার্কস £ প্রথম 
জীবন 


সমাজতন্রবাদ ও সাম্রাজ্যবাদ ১৬৪ 


প্রভেদ দেখা যায় । ।৯ মাক্স ইতিহাসের অর্থনৈতিক ব্যাখ্যা করিয়া এই সিদ্ধান্তে 
উপনীত হন যে বিভিন্ন যুগে অর্থনীতির ভিত্তিতেই সমাজ ব্যবস্থা গাঁড়য়া উঠিয়াছে। 
সমাজে একশ্রেণীর লোক সকল সম্পদ দখল করিয়া ধন ও ক্ষমতা পায় । বাকী সকলে 
তাহাদের অধীনে থাকে । যাহারা ধন ও সম্পদ পায় তাহারা বাকী সকলকে শোষণ করে । 
শোষিত লোকেরা শেষ পর্যন্ত শোষকের হাত হইতে ক্ষমতা ছিনাইয়া নেয় । শোষক ও 
শোধিতের ( Haves and Have nots ) দবন্দই হইল ইতিহাসের মুখ্য বস্তু। প্রাচীন 
যুগে যথা গ্রীস ও রোমে স্বাধীন নাগারক ও ক্রীতদাসে শ্রেণীসংগ্রাম, প্রাচীন রোমে 
অভিজাত ও সাধারণ নাগরিকে শ্রেণীসংগ্রাম, মধ্যযুগে জমিদার ও ভূমিদাসে, আধুনিক 
যুগে মালিক ও শ্রামকে খ্রেণীসংগ্রামই হইল ইতিহাসের মুখ্য বস্তু। এই পরস্পর- 
বিরোধী শান্তর সংঘাতে ইতিহাস আগাইয়া চলে । আদি যুগে ভূমি ছিল মানৃষের একমাত্র 
সম্পদের উৎস । ক্রমে এক শ্রেণীর লোক রাষ্ট্রকে নিজের আয়ন্বে 
টানা আনিয়া ইহার সাহায্যে ভূমি ও সম্পদ অধিকার করে । ইহার ফলে 
আঁভজাততন্র বা সামন্ততন্ত বা ফিউডালিজমের উদ্ভব হয় । ক্রমে 
ব্যবসায়-বাণিজ্যের প্রসার হইলে এবং শিল্প-বিপ্পব দেখা দিলে নূতন এক শ্রেণীর উদয় 
হয়। ইহাদের বুর্জোয়া বা ধনতন্রবাদী বলা হয়। ইহারা ব্যবসার, ব্যাঙ্ক, কলকারখানা 
চালাইয়া প্রভূত অর্থ সয় করে। অভিজাত ও ব্র্জোয়ার পার্থক্য হইল এই যে, 
আভজাতগণ বংশ কৌলীন্যে সমৃদ্ধ এবং তাহাদের সম্পদ ভুমি হইতে প্রাপ্ত ; বূজেশয়া 
বা ধনতন্বাদাগণের বংশকোলিন্য না থাকিলেও £ 
কাণ্চনকৌলিন্য ছিল। ইহাদের সম্পদ কল- 
কারখানা ও ব্যবসায় হইতে উৎপন্ন । আভজাত 
ও বুর্জোয়াগণ উভয়েই শোষণের দ্বারা সমৃদ্ধি- 
শালী হইয়াছে । ফরাসী বিপ্লবের ফলে 
আভজাতগণ ক্ষমতাচ্যুত হয় এবং বুর্জোয়াগণ 
ক্ষমতা পায় । সরকারী শাসনযন্ত হাতে রাখিয়া 
বুর্জোয়াগণ শ্রীমকগণকে শোষণ করে । 
মার্কসের মতে শ্রীমকের শ্রমেই সম্পদ 
উৎপন্ন হয়। সুতরাং উৎপাদনের ফলে যা 
মুনাফা হয় তাহা একমাত্র শ্রামকের প্রাপ্য ৷ / 
এই মুনাফা শ্রীমককে না দিয়া বুর্জোয়াগণ কাল’ মার্ক 
অধিকার করিয়া থাকে । মাক্সের মতে ইতিহাসের নিয়মে শ্রামকগণের হাতে বুজেণয়া- 
গণের পতন ঘাঁটবে। তিনি শ্রামকগণকে সংঘবদ্ধ হইয়া বুজেণয়াগণের বিরুদ্ধে বিপ্লবের 
ডাক দেন। তান বলেন, “সকল দেশের মজদুর এক হও। ইহাতে তোমাদের মিল 
ছাড়া আর কিছ হারাইবে না” ।২ 


১, Fisher—History of Europe. 
2, “Proletariates of all country unite, You will lose nothing but your chains” 


৯৬৮ ইওরোপ ও বিশ্ব ইতিহাস পরিক্রমা 


মার্কসবাদ অনবযায়ী শ্রেণী সংগ্রামের দ্বারাই ইতিহাসের অগ্রগাত ঘটে । বুর্জোয়াগণ 
যেমন অভিজাতগণের হাত হইতে ক্ষমতা ছিনাইয়া লইয়াছে তেমনি শ্রমিককে সংগ্রাম বা 
বিপ্লবের দ্বারা ক্ষমতা ছিনাইরা লইতে হইবে। শ্রামক রাষ্ট্রযন্ন 
সালের মতে শ্রেণী আঁধকার কারয়া উৎপাদন ও বণ্টন নিয়ন্ত্রণ করিলে শ্রেণাহান সমাজ 
সংগ্রাম ও বিপ্লবের F 
আদ বা classless society প্রাতন্ঠিত হইবে । এই সমাজে প্রত্যেকে 
প্রয়োজন অনন্যায়ী পাইবে এবং সাধ্য অনুযায়ী কাজ কারবে ৷ কেহ 
কাহাকেও শোষণ কাঁরবে না। শ্রেণীহীন সমাজে ব্যস্তিগত সম্পত্তি ও মালিকানা অবলুপ্ত 
হইবে ৷ রাষ্টুই সকল সম্পত্তর মালিক হইবে । আয় অনহুযায়ী চড়া হারে আয়কর 
আদায় করা হইবে । “মূদ্রা ব্যবস্থা, রেল, ব্যাংক সবই রাষ্ট্রের নিয়ন্লরণে আসিবে ৷ শ্রমিককে 
তাহার শ্রমের নায্য মূল্য দেওয়া হইবে । ' মাকসের মতে মানুষ দুই শ্রেণীতে বিভন্ত, 
যথা, শোষক ও শোষিত ৷ পাঁথবীর শোধিত শ্রেণীর মধ্যে সাদা ও কালো চামড়ার কোন 
তফাৎ নাই । মাকসিবাদ আন্তর্জাতিক শ্রামক আন্দোলন গঠনের কথা বাঁলয়াছে । এই 
উদ্দেশ্যে প্রথম ইনটারন্যাশন্যাল ১৮৬৪ প্রাঃ স্থাপিত হয় । 
মাকসের মতবাদকে সাম্যবাদ (90707770190. ) বলা হয় । ইহাকে সমাজতন্রবাদ 
না বাঁলয়া সাম্যবাদ কেন বলা হয় তাহা উল্লেখযোগ্য । ফরাসী চিন্তাবিদ সেণ্ট 
সমাজতন্ত্র ও সাম্য-. সাইমন, লুই বলাঙ্ক, ফুযুরিয়ের প্রভৃতি সমাজতন্তবাদের কথা বলেন । 
বাদের পার্থক্য ইহাদের মতবাদ মাকসের মতবাদ হইতে পৃথক। এজন্য মার্কসের 
মতবাদকে সাম্যবাদ বলা হয় । 
কোন কোন দার্শনিক মাক সের মতবাদের সমালোচনা কারয়াছেন । প্রথমতঃ, তাঁহাদের 
মতে মাক্স ইতিহাসের অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ ব্যাখ্যা কারয়াছেন। ইতিহাস কেবলমাত্র 
অর্থনৈতিক ব্যবস্থার দ্বারা নিয়ন্লিত হয় না। দ্বিতীয়তঃ, হিংসাত্মক বিপ্লব না কারয়া 
ভোটের দ্বারা সরকার আঁকার করিয়া সমাজতন্লবাদী সংস্কার করা 
1057 সম্ভব একথা অনেকে মনে করেন । রাষ্ট্রে আইন ছারা সমাজ বাবস্থা 
সমালোচনা ব্‌ 
পাল্টাইয়া মলধনী শ্রেণীকে দমাইয়া ফেলা সম্ভব একথা অনেকে 
মনে করেন। কিন্তু মার্কস কেবলমাত্র শ্রেণীসংগ্রামের দ্বারাই ইহা সম্ভব বলিয়াছেন! 
তৃতীয়তঃ কোন কোন ধনতন্তবাদা দেশের পাললামেপ্ট আইনের সাহায্যে সংস্কার করিয়া 
দেশে শ্রামকগণের মঙ্গল সাধন করিয়াছেন। সেই সকল ধনতন্রবাদশ দেশের শ্রামকদিগকে 
নানাবিধ স:খ-স:বিধা দেওয়া হয়। চতুর্থ তঃ, মাকস জাতীয়তাবাদকে অগ্রাহ্য করিয়াছেন। 
তিনি পৃথিবীর শোষিত শ্রামকের কোন জাতিভেদ নাই বলিয়াছেন । কিন্তু বাস্তবক্ষেত্ে 
এক দেশের শ্রমিক অন্য দেশের শ্রমিক হইতে নিজেদের পৃথক মনে করে। এই কারণে 
একটি সাম্যবাদী দেশের সত অন্য সাম্যবাদী দেশের বিবাদ দেখা যায়। বর্তমানে চীন 
ও রাশিয়ার বিবাদ এই কথা সত্য প্রতিপন্ন করে । পণ্মতঃমাকস শ্রেণীহীন সমাজের কথা 
বলিলেও সাম্যবাদী দেশগঠলিতে প্রকৃত শ্রেণীহীন সমাজ গ্থাপিত হয় নাই বলয়া 
অভিযোগ করা হয়। রাশিয়া প্রভৃতি দেশে শ্রমিকের অধিকার বিশেষভাবে স্বাঁকৃত হইয়াছে 
সত্য ৷ কিন্তু শ্রমিক ছাড়া অপর শ্রেণীর অধিকার যথা যাহারা কায়িক পরিশ্রমের কাজ করে 


| 


সমাজতন্ববাদ ও সাম্রাজ্যবাদ ১৬৯ 


না তাহাদের আঁধকার আইন দ্বারা প্রকৃত স্বীকৃত হয় নাই । ডক্টেটর অফ প্রলিটারিয়েট” 
অথবা শ্রামক শ্রেণীর একনায়কতন্র স্থাপিত হওয়ার অর্থ হইল কেবল শ্রামকের স্বার্থই 
দেখা হইবে অপর শ্রেণী বণ্চিত হইবে ৷ সুতরাং শ্রেণীহীন সমাজ কথার কথা মাত্র । অধুনা 
রুশ সংবিধানে এই কথাটি পাল্টাইয়া “ডক্টেটরাশপ অফ পিপল” বা জনগণের একনায়ক- 
তন্ন বলা হয়৷ যাহাই হউক মার্কসবাদ বা সাম্যবাদকে বহু লোক বৈজ্ঞানিক সত্য বলিয়া 
মনে করেন৷ ইহার প্রভাবে আধুনক সকল সভ্য দেশের রাষ্ট্র, প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে 
উৎপাদন ও বণ্টন নিয়ন্রণ, মূলধন নিয়ন্ত্রণ ও শ্রমিক কল্যাণের জন্য আইন কীরয়া থাকে। 
মাকসবাদের ব্যাখ্যা লইয়া রাশিয়া, চীন, যুগোশ্লাভিয়া প্রভাত সাম্যবাদী দেশে মতভেদ 
থাকলেও মাক'সের মূল নীতি এই সকল দেশের শাসননীতিকে প্রভাবিত করিয়াছে। 
মাক'সবাদের এ্ীতহাঁসক প্রভাব অনস্বীকার্য ৷ 
সাজ্সাজ্যবাদেল্র বিস্তান্পেল কাব (The Urge for Imperial 
€xDansion )£ উনাবংশ শতকের ইতিহাসের একাট বৈশিষ্ট্য হইল সাম্রাজ্যবাদের 
বিস্তার । ১৮৭০ গ্রীঃ পর উপনিবেশ স্থাপনের আন্দোলন তীব্রতর হয়। ১৮৭০ খ্রীঃ পর 
হইতে ইওরোপাঁয় জাতিগুলি, এশিয়া, আফ্রিকা ও পাঁথবার অন্যান্য 
উনবিংশ শতকের. দেশে উপনিবেশ স্থাপনের জন্য ব্যাপক চেষ্টা চালায় । উপানবেশের 
অধিকার লইয়া ইওরোপীয় জতিগঠীলর মধ্যে ঘোর প্রাতিদ্বান্্তা ও 
সংঘাত দেখা দেয় । উনবিংশ শতকের এই ওপানবোশক আন্দোলনকে এীতহাসিকেরা 
সাম্রাজ্যবাদ বা [276181150) বলিয়া আভাহত করেন । উপনিবেশ বিস্তারের জন্য 
১৮৭০ খ্রীঃ পর ইওরোপাঁয় জাতিগদুল কেন এত ব্যস্ত হইয়া পড়ে এ সম্পর্কে ইংরাজ 
অর্থনশীতাবদ হবসন (০৮5০০) একটি ব্যাখ্যা দিয়াছেন । তাঁহার মতে শিল্প-বিপ্লবের 
ফলে পশ্চিম ও মধ্য ইওরোপের দেশগুলিতে ধনতন্ত্রা, বা বুর্জোয়াগণের হাতে প্রচুর 
মূলধন জমে ৷ তাহারা এই উদ্ধ্ত মুলধনকে উপানবেশের নূতন কলকারখানায় লগ্মী 
করিয়া মুনাফা বাড়াইবার জন্য উপনিবেশ হ্থাগন করে। এছাড়া উপানবেশগ্ীলর 
কাঁচামাল যথা তুলা, রেশম, রবার, উীদ্ভদতৈল, কয়লা, লোহা তাহারা নামমাত্র দামে 
কিনিবার সুযোগ পায়। নূতন উপনিবেশের বাজারগনুলিতে কলকারখানায় উৎপন্ন সন্ভা 
মাল বিক্রয় করিয়া সাম্রাজ্যবাদী দেশগ্ীল বহু মুনাফা লাভ করে ॥ এই কারণে ১৮৭০ 
গ্রীঃ পর সাম্রাজ্যবাদের দ্রুত প্রসার ঘটে । এীতহাসিক ল্যাটিমোরের ( Lattimore ) 
মতে যে সকল দেশ জাহাজ ভার্ত মাল ক্রয়ের জন্য পাঠাইতে 
াাকযবাদের, পারত এবং এই জাহাজের পিছ; পিছ; বল প্রয়োগের জন্য যুদ্ধ 
হবননের মতবাদ জাহাজ পাঠাইত তাহারাই সাম্লাজ্যবাদকে নীতি হিসাবে রুপায়িত 
করে।৯ অর্থনৈতিক শোষণই ছিল সাম্রাজ্যবাদের প্রধান শকড় 
( The tap root of imperialism J. y 
লেনিনের মতে ধনতন্লী উৎপাদন ব্যবস্থাই সাম্রাজ্যবাদ সৃষ্টি করিয়াছে । ইওরোপে 
১, “The nations who had merchant ships to send and gunboats to accompany 
them turned imperialists.” Owen Lattimore—Modern Chinese History, 


১৭০ ইশরোপ ও বিশ্ব ইতিহাস পরিক্রমা 


শিল্প বিপ্লবের ফলে বড় বড় কলকারখানার মালিকেরা প্রচুর অর্থের মালিক হয় । তাহারা 
উপানবেশে সম্তা কাঁচামাল পাইয়া, শ্রমিককে কম মজুরী দিয়া আঁধক মুনাফা করার 
সুযোগ পায়। এজন্য তাহারা উপনিবেশ স্থাপনের কাজে সরকার ও সর্বসাধারণকে 


লেনিনের মতবাদ. জানায় । সাম্রাজ্যবাদী দেশের শ্রমিকেরা বিপ্লবের কথা ভুলিয়া গিয়া 
উপানিবেশের শোষণের জন্য বুর্জোয়া শিল্পপতিগণের সহিত হাত মেলায় ৷ 

সাম্রাজ্যবাদ অর্থনৈতিক কারণে গড়িয়া উঠে ইহা অনেক এত্হাসিক স্বীকার করেন 
না। সাম্রাজ্যবাদের অর্থনৈতিক ব্যাখ্যার অনেক ত্রুটি দেখা যায় । প্রথমতঃ, ১৮৭০ খীঃ 
বহ: আগে শিল্প-বিপ্লব দেখা দিলেও ইংল'ড প্রভীত দেশ সেই সময় সাম্রাজ্য বিস্তারের 
চেষ্টা করে নাই। এই সময় ইংলণ্ডের জনমত উপনিবেশ বিস্তারের বিরোধী ছিল। 

গল্যাডজ্টোন, কবডেন প্রভৃতি ইংরাজ চিন্তাবদগণ ইংলণ্ডের সকল 

অর্থ নৈতিক ব্যাখ্যার উপাঁনবেশকে স্বাধীনতা দানের পক্ষপাতী ছিলেন । দ্বিতীয়তঃ, 
শিল্পে অগ্রসর অনেক দেশ উপনিবেশ দখল না কারয়াও বাণিজ্য 
চালায়। মাঁক্ন দেশ শিল্পে খুবই উন্নত এবং ধনতন্রী অর্থনীতির ভক্ত । কিন্তু 
মাকিনি দেশ উপনিবেশ অধিকার না করিয়াও শিল্প বাণিজ্যে উন্নতি লাভ কারিয়াছে। 
সুতরাং ১৮৭০ খ্রাঁঃ পর হঠাৎ কি কারণে ইওরোপাঁয় জাতিগড়ুল উপনিবেশ দখলের আগ্রহ 
দেখায় তাহার যুক্তিসঙ্গত ব্যাখ্যা অর্থনৈতিক মতবাদে পাওয়া বায় না। অর্থনোতক কারণ 
নিঃসন্দেহে সাম্রাজ্যবাদকে তীরতর করে । তবে শুধু এই কারণেই সাম্রাজ্যবাদের বিস্তার 
হয় তাহা অনেকে মনে করেন না । 

উপনিবেশ স্থাপন করিয়া ক্ষমতা বৃদ্ধি, নিজ দেশের মর্যাদা বৃদ্ধি উপানবেশ 

বিস্তারের অন্যতম কারণ হিসাবে মনে করা যায়। জার্মানী ও 

রাজনৈতিক কারণ ইতালী প্রধানতঃ এই মনোভাব লইয়া সাম্াজাবাদী নীতি অনুসরণ 
করে। এইভাবে মরক্কোর অধিকার লইয়া জার্মানী-্রান্সের বিরোধ বাধে। ট্রান্সভালের 
অধিকার লইয়া ইংলণ্ড ও জার্মানীর বিরোধ বাধে । | 

এছাড়া ১৮৭০ খীঃ পযন্ত ইওরোপের জার্মানী, ফ্রান্স, বেলজিয়াম প্রভৃতি দেশ 
ইংলণ্ডের উৎপন্ন কাপড়, যন্ত্রপাতি ও লোহার জিনিষের বড় খারদ্দার ছিল । ১৮৭০ 
খ্রীঃ নাগাদ এই দেশগ্যাল নিজ নিজ কলকারখানা বানাইয়া {নিজ 
দেশের প্রয়োজনীয় মাল উৎপাদন করে । ফলে, ইওরোপে ইংলণ্ডের 
মাল বিক্রয় করা হয়। ইংলণ্ডের কলকারখানাগাল বাঁদ বন্ধ হইয়া 
যাইত তবে বহু শ্রমিক বেকার হইয়া পাঁড়ত। সুতরাং ইংলণ্ডকে বাধ্য হইয়া এশিয়া, 
আফ্রিকা প্রভৃতি দেশে নুতন বাজারের আশায় উপনিবেশ স্থাপন কারতে হয়। এই কারণে 
১৮৭০ গ্রীঃ পর সাম্রাজ্যবাদের প্রবলতা দেখা দেয়। এশিয়া, আফ্রিকার বাজারে বিলাতী 
মালের চাহিদাও বিস্তর ছিল । ইহার ফলে উপনিবেশ দখলের প্রতিযোগিতা তীব্রতর হয় ॥ 


শিল্প-বিপ্নব ও বাজার 
দখলের চেষ্টা 


সমাজতন্দ্রবাদ ও সাম্রাজ্যবাদ ১৭১ 


পশ্চিম ইওরোপীয় দেশগুলিতে এক শ্রেণীয় শিল্পপাঁতিগণ সাম্রাজ্য দখলের জন্য 
জনমত গঠন করে । এই সকল শিল্পপতিগণ রাজনৈতিক দলগুলিকে প্রভাবিত করিয়া 
বিনা সাম্রাজ্য বিস্তারের জন্য সরকারের উপর চাপ সৃষ্টি করে! ইংলণ্ডের 
দলে চ৩ সক টোরীদল ইহার ফলে উপনিবেশ বিস্তার নাতি গ্রহণ করে। ফ্রান্সের 
প্রজাতন্রীদলের নেতা গ্যাম্বেটা ও জুলিয়াস ফেরা পর্যন্ত উপনিবেশ 
{বস্তার নীতিকে সমর্থন করেন৷ রাশিয়ার আভজাত ও সামারক নেতাগণ রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা 
ও মর্যাদা বাড়াইবার জন্য রাজ্য বিস্তারনীতি গ্রহণ করেন। 'লাভংক্টোন, ্টানলী, 
কার্ল পিটারস প্রভৃতি ভৌগোলিক আঁভযাত্রীরা আফ্রিকার দুর্গম অঞ্চল পরিভ্রমণ করিয়া 
এই সকল দ্থান সম্পর্কে তথ্য সরবরাহ করেন। গ্রীন্টান মিশনারী বা ধর্মযাজকগণ 
খষ্ট ধর্ম প্রচারের জন্য এই সকল দেশে ঢুকিয়া পড়েন। িশনারীদের পিছন পিছু 
বাঁণকেরা অনুগমন করে। তাহারা সেই 
দেশে নিজ দেশের কলকারখানার মাল (বিক্রয় 
আরম্ভ করে৷ বাঁণকদের স্বার্থ রক্ষার জন্য 
সেই দেশের সরকার আগাইয়া আসে। এই 
ভাবে আফ্রিকা, চীন প্রভাতি দেশে উপনিবেশ 
স্থাপিত হয়। ক্রমে সৌসল রোডস, লর্ড 
ক্লোমার, লর্ড মিলনার, কার্ল পিটারস প্রভৃতি 
নেতা তাঁহাদের সংগঠন শান্তি সাম্রাজ্য বিস্তারের 
কাজে নিয়োজিত করেন । এই সকল মিশ্রিত 
কারণে উনবিংশ শতকের শেষ ভাগে সাশঘাজয- 
বাদ বা নব উপনিবেশবাদ জাগ্রত হয়। 
ইওরোপের এই সাম্রাজ্যবাদ “তরুণ গরদ্ড়ের 
বিরাট ক্ষুধা” লইয়া এশিয়া ও আফ্রিকা মহা- 
দেশকে উদরদ্থ করে । ফলে কয়েক শতাব্দীর জন্য এশিয়া, আফ্রিকাকে শোষণ কাঁরয়া 
ইওরোপ নিজ শন্তি বৃদ্ধি করে। সাম্রাজ্যের অধিকার লইয়া ইওরোপায় জাতিগ্ীল 
পরম্পর যুদ্ধে মত্ত হয়। এই কারণে এই যুগের ইতিহাসকে সাম্রাজ্যবাদের যুগ ( A 
Of Imperialism ) বলা হয় | 


চনে বৈদেশিক জাতিব্র ভপন্িন্রেশী স্থাপন ([nperia- 


list Aggressions on China )8 ভারতের ন্যায় চীনেও একটি বিশাল দেশ । 
ভারতের ন্যায় চীনও এক প্রাচীন সভ্যতার উত্তরাধিকারী ৷ মা রাজবংশের শাসনকালে 
মাণ্চু সরকার চীনে বিদেশী জাতির অন:ুপ্রবেশ নিষিদ্ধ করেন । ইহার ফলে ইংরাজ 
প্রভৃতি বণিক জাতিগডলে চীনে অবাধ বাণিজ্য করিতে বাধা পায়। চীমের ভিতর ঢুকতে 
না পারায় ইংরাজ প্রভাত জাতির বাণিজ্যের ক্ষাত হয় । মা সরকার চীনের বন্দরগযুলির 
মধ্যে কেবলমাত্র ক্যাণ্টন (0৭০০) বন্দরটিতে পশ্চিমী বাঁণকগণকে মাল বিরুয়ের 
অধিকার দেন। ক্যাণ্টনে নানা বাধা নিষেধের মধ্যে ইওরোপীয় বাঁণকদের কাজ কাঁরতে 


পি 


১৭২ ইওরোপ ও বিশ্ব ইতিহাস পরিক্রমা 


হর। চীনের সব ঢুকিয়া মাল বিক্রয় না করিতে পারায় পশ্চিমী বাঁণকেরা খুবই চটিয়া 
যায়। তাহারা চীনের মান সরকারকে শায়েস্তা করিবার ফন্দি খুজতে থাকে । এবিষয়ে 
ইংরাজেরাই অগ্রণী ভূমিকা নেয়। ইতিমধ্যে মাচ সরকার ইংরাজ বাঁণকগণকে চীনে 
আফিম বিক্লী করিতে নিষেধাজ্ঞা দেন । ফলে ইংরাজের আফিম ব্যবসায়ে ভাটা পড়ে । 
ইংরাজ বাঁণকেরা ভারত হইতে আফিম লইয়া চীনে বিক্রয় করিত । ইহার বিনিময়ে চীন 
হইতে মূল্যবান সবুজ চা ( Green Tea ), রেশম প্রভৃতি কানত । এদিকে চীনের 
লোকেরা আফিম খাইবার অভ্যাস কারবার ফলে অকর্মণা হইয়া পড়ে । তাঁহারা মাথায় 
লম্বা বেণী রাখিয়া ও দিনরাত আফিম খাইয়া অধ্চপাতের পথে চালতে থাকে । এইজন্য 
মাঞ্ছ সরকার আফিম ব্য নিষিদ্ধ করেন। কিন্তু ইংরাজ বাঁণকেরা এই নিষেধ মানিতে 
রাজী ছিল না। তাহারা চোরাই পথে ক্যাণ্টন বন্দর হইতে চীনে আফিম চালান দিতে 
থাকে। ইহাতে মাধ; সম্রাট বিরন্ত হইয়া ক্যাণ্টন বন্দরে ইংরাজ বাণিজ্য কেন্দরগযীল 
অবরোধ কারয়া আফিম বাজেয়াপ্ত করেন । আফিম অবরোধ ও ইংরাজের পতাকার প্রাত 
অসম্মানের অজুহাতে ইংলণ্ড চীনের বিরুদ্ধে ১৮৩৯ শ্রী যুদ্ধ ঘোষণা করে । ইহাকে 
প্রথম ই্গচীন বদ্ধ বা আহফেন যুদ্ধ ( First Anglo-Chinese War or First 
Opium War ) বলা হয়। ১৮৪২ খ্রীঃ নানাকংএর সন্ধি দ্বারা এই যুদ্ধের পারসমাপ্ত 
ঘটে। চীন তাহার উপকুলের ভোট বন্দর ইংরাজ ও অন্য ইওরোপাঁয় জাতির বাণিজ্যের 
জন্য খুলিয়া দিতে বাধ্য হয়। এছাড়া আরও নানা প্রকার বাণিজ্যিক সুবিধা ও আমদানী 
মালের উপর ৫% শুক ধার্য করিতে চান বাধ্য হয়। 

দাঁক্ষণ দিক হইতে ইংরাজ প্রভৃতি জাতি চীনে ঢুকিয়া পাঁড়লে উত্তর দিক হইতে 
রাশিয়ার জার সরকার চীনের ভূখণ্ড গ্রাস কারবার চেষ্টা করে। ১৮৫৩ প্রাঃ আইগঢ়নের 
সান্ধ ( Treaty ০f Aigun ) দ্বারা রাশিয়া মোঙ্গোলিয়ার একাংশ গ্রাস করে। ইতিমধ্যে 
চীনের সাঁহত ইংরাজ ও ফরাসীর বাণিজ্যিক বিরোধ পুনরায় দেখা দিলে দ্বিতীয় ইঙ্গ- 
চীন যুদ্ধ বাধে। মাণ্; সরকার পরাস্ত হইয়া ১৮৫৮ প্রাঃ টিরেপ্টসিনের সন্ধি ( Treaty 
of Tientsin ) দ্বাক্ষর করে এবং ১৮৬১ প্রাঃ পাঁকংএর সান্ধি ( Treaty of Peking ) 
স্বাক্ষর করে। ইংলণ্ড চীনের নিকট হইতে হংকং দ্বীপ, চীনের ১১টি বন্দরে বাণিজ্যের 
অধিকার এবং অতিরাষ্ট্রিক অধিকার ( Exterritorial Right । পার । ইংলণ্ডের পথ 
ধরিয়া ইওরোপের অন্য জাতিগনুলি চীনের ভূখণ্ড গ্রাস করিতে আগাইয়া আসে । চীনের 
প্রতিবেশী জাপানও চীনের দিকে সাম্রাজ্যবাদী দৃষ্টি দেয় । জাপান একদা দুবল ও 
অনুন্নত দেশ ছিল। কিন্ত; ১৮৬৮ থাঁঃ পর বিভিন্ন সংস্কার ও পাশ্চাত্য প্রথায় শিল্প 
বিস্তার করিয়া জাপান প্রভূত শন্তিশালা হয় ৷ চীনের সহিত জাপানের কোরিয়ার উপর 
অধিকার লইয়া বিরোধ বাধে । ১৮৯৪ প্রীঃ চীন-জাপান যুদ্ধে চীন পরাস্ত হইলে ১৮১৫ 
খীঃ সিমনোসেকীর সন্ধি দ্বারা চীন জাপানকে মাগ্যারয়ার একাংশ ও বাণিজ্যের জন্য 
নানা সুবিধা দিতে বাধ্য হয়। তরমুজকে কাটিয়া যেমন লোকে ভাগ করিয়া খায় 
সেইরূপ সাগ্রাজ্যবাদীরা চীনা তরমনুজকে কাটা ( Chinese melon ) আরম্ভ করে। 
এই পটভূমিকায় চীনে অন্তবিপ্লব দেখা দেয়। 


সমাজতন্ত্রবাদ ও সাম্রাজ্যবাদ . ১৭৩ 


চীনে অন্তর্শিপ্পব ও সহক্কাঁজ ( Reform and Revolution in 
0278) ৪. তাইপং বিপ্রব (Taiping Movement )ঃ উনাবংশ শতকের 
মধ্যভাগে চীনে, তাইপিং বিপ্লব নামে এক অন্তর্বিপ্রব ঘটে । তাইপিং ( Taiping ) 
ভাইপিং বৰ কথাটির অর্থ হইল পাবত্র রাজ্য । চীনে লোকসংখ্যার বৃদ্ধি 
ইয়াংস নদীর বন্যার ফলে শস্যহানি, জনসাধারণের মধ্যে গভীর 

দারিদ্র এবং মাঞ্চু সরকারের দুনীর্তিপূর্ণ শাসন এই বিপ্রবের ক্ষেত্র প্রস্তুত করে । এদিকে 
প্রথম ইঙ্গ-চীন যুন্ধে শ্বৈতকায় ইওরোপাীয়গণের হাতে মাঞ্ু সরকারের পরাজয় ঘটিলে 
চীনাগণের জাতীয়তাবোধ উন্দীপিত হয় । চীনা চিন্তাবিদগণ বুঝিতে পারেন যে মাণ্চু 


CO 


Ln 


সরকারের দুর্বলতার জন্যই “শ্বেতকায় শয়তানগণ” ( White Devil5 ) চীনে সাম্রাজ্য 
প্রতিষ্ঠার আয়োজন করিয়াছে । সুতরাং মান সরকারকে সরাইয়া নৃতন ধরণের রাষ্ট্র 
গঠনের স্বপ্ন তাইপিং নেতাগ্রণের মনে উদিত হয় ।৯ 

হুংসও চুয়ান (Hung Hsiu Chuan ) নামক জনৈক ভাববাদী, সমাজতত্বে 
তাই-পিং আদর্শ ও  পাণ্ডত ব্যক্তি তাই-পিং নামে একটি সম্প্রদায়ের প্রাতষ্ঠা করেন। 
সংগঠন হ[ংএর চিন্তাধারায় প্রটেস্টাণ্ট ধর্মের প্রভাব ছিল বাঁলয়া অনেকে 
মনে করেন ৷ হনং নিজেকে যাঁশ্যু্রাচ্টের কনিষ্ঠ ভ্রাতা বালয়া দাবী কাঁরতেন। তানি 


১. Fairbank—A History of East Asian Civilisation. Vol IIL, 
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ঈশ্বরের সাক্ষাৎ ও তাঁহার প্রত্যাদেশ পাইয়াছেন বলিয়া দাবী করেন। হ:ং তাঁহার 
সম্প্রদায়ের সভ্যগণকে কমিউন প্রথায় সংঘবদ্ধ করেন । তিনি জলদসন্য, কয়েদী, অবসর- 
প্রাপ্ত সৈনিক, কৃষক প্রভৃতি বিভিন্ন শ্রেণীর লোক লইয়া কঠোর শৃঙ্খলার দ্বারা তাই-পিং 
'সেনাদল গঠন করেন। তাই-পংগণের লক্ষ্য ছিল মাণ্তু সরকারের পতন ঘটাইয়া 
তাই-পিং বা নূতন ধর্মরাজ্য প্রতিষ্ঠা । ১৮৫০ খ্রীঃ হুংয়ের সেনাদল মাণ্চু সরকারের 
বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে। হুং নিজেকে “ঈশ্বরের আশীর্বাদপৃত রাজা” বালয়া 
ঘোষণা করেন। চীনের প্রায় ১৬টি প্রদেশে তাই-পিং বিদ্রোহ ছড়াইয়া পড়ে। 
আগ্নেয়াস্তের অভাবে তাই-পিং সেনাদল পূর্ণ সাফল্য লাভ না কাঁরলেও তাহারা চীনের 
দ্বিতীয় রাজধানী নানকিং শহর ১৮৫৩ শ্রীঃ অধিকার করে । চীনের আঁধকৃত স্থানগুলেতে 
তাইপং শাসন ব্যবস্থা দ্থাপিত হয় । তাই-ীপং শাসনে ব্যান্তগত সম্পত্তি বিলুপ্ত করা 
হয়। নারী ও পুরুষকে সমান অধিকার দেওয়া হয়। তাই-পং সম্প্রদায়ের সভ্যদের 
কঠোর ব্রহ্মচর্য ও নিয়ম-শৃংখলা পালনের উপর জোর দেওয়া হয় । চীনে বৌদ্ধ মঠ ও 
'মন্দির ধৰংস করার আদেশ দেওয়া হয় । সকল মানুষের সমান অধিকারের কথা বলা 
হয়। তাই-পিং সম্প্রদায়কে তাই-পং ভ্রাতৃসঙ্ঘ নাম দেওয়া হয় । 
মান্য সরকারের নবগ্গঠত সেনাদল শেষ পর্যন্ত তাই-পিং বিদ্রোহকে দমাইয়া দেয় । 
তাইপধদের হাতে যথেষ্ট আগ্নেয়াস্ত্র না থাকায় এবং তাহারা আধুনিক য্যদ্ধবিদ্যা না 
জানায় পরান্ত হয় । ইওরোপয় ব্যবসায়ীগণ বুঝতে পারে যে আই-পংগণ সফল হইলে 
চীন হইতে সাগ্রাজ্যবাদীরা বিতাড়িত হইবে । ॥ এজন্য মার্কন 
. যি সেনাপতি ওয়ার্ড (187) ও ইংরাজ সেনাপতি গর্জন (Gordon) 
তাই-পং বিদ্রোহীগণের বিরুদ্ধে চীন সরকারের সেনাদলকে 
পারচালিত করেন।১ যাহা হউক তাই-পিং বিদ্রোহের ফলে চীনের জাতীয় সম্পত্তির 
প্রচুর ক্ষয়-ক্ষতি হয় । মাণ? সরকারের কর আদায় খুবই কমিয়া যায় । মা? সরকারের 
সামারক দডর্বলতা সকলের নিকট স্পষ্ট হইয়া যায়। ইহার পর মাণু সরকারের বিরুদ্ধে 
চীনের বাভিন্ন প্রদেশে স্থানীয় বিদ্রোহ আরম্ভ হয় । চীনে দলবদ্ধ গ:ণ্ডামি ও লঃঠপাট 
বাড়িয়া যায় । সর্বোপার মাণ্; সরকারের প্রতি দেশবাসীর ঘণা প্রকট হইয়া পড়ে। 
মোট কথা, তাই-পিং বিদ্রোহ একদিকে ট্বৈরাচারা মা সরকারের পতনের সূচনা করে। 
অপরদিকে তাইবীপংগণের সাম্যবাদী আদর্শ চীনের জনগণের মনে নৃতন আদর্শবাদ 
স্থাপন করে । 
ভীনে সনামল্লিক হক্ষান্স ও পাশ্চাত্য ভান্থাব্রান্ল 
জঅনুপ্রন্বেশ ( Reactions of Taiping Movement 2 Milltary Reforms 
and penetration of Western Ideas): তাই-পিং বিদ্রোহীগণের বিরুদ্ধে 
ইংরাজ সেনাপতি গর্ডনের ইওরোপাঁর কায়দায় শিক্ষিত সেনাদলের সাফল্য চীনের মাচ 
সরকারের নজরে পড়ে। ইহার ফলে মা সরকার আধুনিক সেনাদল ও নৌবাহন? 
গঠনের জন্য সিদ্ধান্ত নেয়। মাণ্য সরকার ব:ঝিতে পারে যে সেনাদলকে আধুনিক যুদ্ধের 


১, Vinacke—History of Far East in Modern Times, 
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কোশল না শিখাইলে বিদেশী শন্তির বিরুদ্ধে চীন আত্মরক্ষা করিতে পারিবে না । চীনের 
নবনেতা লি হাং চাং (Li Hung Chang ) চীনের নব সেনাদল ( New Army ) 
গঠনের জন্য প্রচেষ্টা চালান । কিন্তু মাঞ্চু সরকারের অর্থাভাব ও চীনা সেনাপতিগণের 
ৰ বৈদেশিক ভাবধারার প্রতি বিদ্বেষ এই প্রচেষ্টাকে বিফল করিয়া দেয় । 
সংস্কার আন্দোলন নার সরকার যোগাযোগের উন্নতির জন্য চীনে রেলপথ নির্মাণ 
লি হাং চাং আরম্ভ করেন। কিন্তু প্রাচীনপন্হী সরকারী কমণ্চারীগণের 
বিরোধিতায় রেলপথ নির্মাণ বন্ধ হর । ক্ষিপ্ত জনসাধারণ রেলপথ- 
গদ্ালকে উপড়াইয়া ফেলে ।৯ জনসাধারণ মনে করে যে এই রেলপথ ধরিয়া বিদেশীরা 
চীনের ভিতর ঢুকিয়া পাঁড়বে। মাণ্চয সরকারও প্রদেশগনুলির স্বায়ত্ব শাসন নষ্ট করিয়া 
কেন্দ্রের অধিকার বাড়াইবে ৷ কিন্তু আধুনিক ভাবধারার গাতবেগকে ঠেকাইয়া রাখা চাঁনা 
পুরাতনপন্হীগণের পক্ষে সম্ভব হয় নাই । লি হাং চাং-এর চেষ্টায় দক্ষিণ চীনে টেলিগ্রাফ 
ব্যবন্থা চাল; হয় । চীনে ১৮৭৩ শ্রীঃ বাজ্পীয়পোতে যাত্রী ও মাল বহন আরম্ভ হয়। 
হান-ইয়াং লৌহ কারখানা ১৮৯০ থীঃ স্থাপিত হয়। চানা ছান্রগণ ইওরোপের বি*ব- 
বিদ্যালয়ে পঠন-পাঠনের জন্য যাত্রা করে। চাঁনের আধ্বানকীকরণের প্রধান পুরোহিত 
ছিলেন লিহাংচাং। তবে আধ্ুনিক ভাবধারা চীনের মুষ্টমের শিক্ষিত লোকের মধ্যে 
সীমিত থাকে । সমগ্র জাতির জীবনে তখনও প্রাচীন অন্ধবিশ্বাস, অহমিকা ও কুসংস্কার 
শিকড় গাড়িয়া থাকে । তবুও আধুনিক চীনের স্রণ্টা হিসাবে লি হাং চাংএর নাম 
দ্মরণযোগ্য । তবে চীনের যথোপযুক্ত সংস্কার ও অগ্রগতি করা সম্ভব হয় নাই। এই 
কারণে চীন-জাপান যুদ্ধে ক্ষুদ্র জাপানের নিকট চীন পরান্ত হয়। 
একশত দিনে সহস্কান্র £ কা ইউ ওকে (Hundred 
Days of Reform 8 Kang ড৮-য৪1)৪ চীন-জাপান যুদ্ধে, ১৮৯৪ খ্রীঃ দৈত্যের 
ন্যায় আককীত বিশাল চান, বামনের ন্যায় ক্ষ;দ্রকায় জাপানের নিকট শোচনীয়ভাবে পরাজিত 
হয়। চীনের প্রাচীনপল্ছী নেতাগণ এতকাল চীনে যাহা কিছ; চলিতেছে সবই ভাল 
মনে করিতেন ৷ পাশ্চাত্য বা আধুনিক ভাবধারাকে ঘৃণা করিতেন । 
এই কারণে তাঁহারা চীনে আধ্বীনক সংস্কারের ঘোর বিরোধিতা 
করেন। কিন্তু জাপানের হাতে পরাজয়ের পর চীনের রক্ষণশীল- 
গণের আত্মীব*বাস টালিয়া যায় । মাণ সম্রাটের দরবারে তাহাদের প্রভাবও কমিয়া যায় । 
এই সময় কাংইউ-ওয়ে (Kang yu-wei ) নামক এক চিন্তাবিদ ও দেশপ্রেমিক ব্যক্তি চীনে 
আধুনিক সংস্কার প্রবর্তনের জন্য সম্রাটের নিকট একাঁট স্মারকপন্র পাঠান । কাং তাঁহার 
স্মারকপন্রে স্মরণ করাইয়া দেন যে চীনের শাসন ব্যবস্থা ও আইন ব্যবস্থা একান্তই অচল ও 
যুগের অনঃপযোগা হইয়া পড়িয়াছে। ইহাকে মেরামত না করিলে চীনের স্বাধীনতা 
বিপন্ন হইবে ।২ কাংইউ-ওয়ে তাঁহার প্রস্তাবিত সংস্কারের সমর্থনে কনফুসিয়াসের 
দর্শনের যে নব ব্যাখ্যা করেন তাহা বিশেষ মনোগ্রাহী হয়। কং বলেন যে চনে যে 
মা RE 
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সংসকারই করা হউক না কেন, তাহা সরকারের মাধ্যমে কারতে হইবে । সরকারকে বাদ 
দয়া কোন সংকর প্রবর্তন করা সম্ভব হইবে না । চীন সম্রাট কোরাং সু (905 
T5u ) কাংএর আদর্শে প্রভাবিত হন ৷ 
একশত ‘দন ধাঁরয়া ( Hundred Days ) বিভিন্ন আদেশনামার দ্বারা চীন সম্রাট 
কোয়াং সু একের পর এক কাংএর প্রস্তাবিত সংসকারগ্ীলকে 
558 কার্যকরী করার আদেশ দেন । (১) পুরাতন ছয়টি পারষদ (51 
Ls 3০৪৭5) ভায়া দেওয়া হয় । (২) ক্যাবিনেট প্রথা অনুযায়ী 
এক একটি দপ্তরের জন্য এক এক জন মন্ত্রী দায়িত্ব পায় । সকল মন্ত্রীকে যৌথভাবে 
নীতি স্থির কারতে বলা হয়। (৩) সরকারী কাজ চাল্যইবার জন্য দক্ষ প্রশাসক 
শনয়োগের আদেশ দেওয়া হয়। (৪) সম্রাট ও জনগণের মধ্যে সংযোগ স্থাপনের জন্য 
জাতীর সভা (Parliament ) আহ্বানের কথা বলা হয়। (৫) স্থানীয় সমস্যার 
সমাধানের জন্য স্থানীয় সামাত নিয়োগের আদেশ দেওয়া হয়। (৬) শিক্ষার উন্নতির 
জন্য আধ্ীনক ধরণের বিদ্যালয় স্থাপনের ব্যবস্থা হয় । (৭) প:রাতন পরীক্ষা ব্যবন্থা 
লোপ করা হয়। (৮) আইনগন্র্লকে ঢালিয়া সাজাইবার জন্য কীমশন নিয়োগ করা 
হয়। (৯) সেনাদলকে আধুনিক যুদ্ধাবদ্যা ও অস্ত্রে সীজ্জত করার আদেশ 
দেওয়া হর । 
একশত দিবসের প্রগাতশীল সংস্কারের ফলে চীনে পুরাতনতন্ত ধৰাঁসয়া পড়ার উপক্রম 
হয়। ইহার ফলে পুরাতনপন্থীগণের মধ্যে বিক্ষোভের ঝড় উঠে৷ সম্রাট কোয়াং সু 
, ছিলেন পরলোকগত মা সম্রাটের বিধবা পত্বী জু-সির (Tzu si) 
দারা দত্তক পূত্র। জসি বার্ধক্য হেতু অবসর গ্রহণ করিয়া কোয়াং সুকে 
বিফলতা সকল ভার দেন। জসি ছিলেন গোঁড়া রক্ষণশীল ৷ তান নবীন 
সম্রাট কোয়াং সুর আধীনক সংস্কার ঘোর অপছন্দ করেন। 
পুরাতনপন্ধীরা সম্মাজ্ঞী জুসির সমর্থন পাইয়া সেনাপতি জংলুর সহায়তায় সম্রাট 
কোয়াংস;কে বন্দী করে । জ:-সির আদেশে কোয়াং সুর সকল সংস্কার নাকচ করা হয় । 
চীনে পুরাতনতন্ত পুনরায় ফারিয়া আসে । কোয়াং সু তাহার সংস্কারগয়াল একশত 
দিন ধাঁরয়া ( ১১ই জুন-_২১শে সেপ্টেম্বর ১৮৯৮ খ্রাঁঃ ) চালান বলিয়া ইহাকে “একশত 
দিবসের সংস্কার” ( Hundred days of Reform ) বলা হয় । জনমতকে গঠন না 
কাঁরয়া হঠাৎ সংস্কারের চেষ্টা কাঁরয়া কোয়াং সু বিফল হন । কিন্তু একশত দিবসের 
সংস্কার বিফল হইলেও ইহা স্পষ্ট হইয়া যায় যে চীনে পঢুরাতনতন্্র আর বেশীদন 
চলিবে না। 
বক্সাব্ল বিদ্ৰোহ, ১৮৯৯ শ্রী ( Boxer Movement ) 8 চীন-জাপান 
যুদ্ধে (১৮৯৪-৯৫ প্রীঃ) চীনের শোচনীয় পরাজয়ের পর সাম্রাজ্যবাদী পশ্চিমা শান্তগুলে 
চীনকে খণ্ড খণ্ড করিয়া ভাগ করিয়া লইতে উদ্যত হয়। ইহার ফলে চীনের স্বাধীনতা 
বিপন্ন হইয়া পড়ে । এদিকে চীনের বেশ কিছ: লোক খ্রীষ্টান মিশনারীদের প্রভাবে 
গরষ্টধর্ম গ্রহণ করে। খ্রীষ্টধর্মে দীক্ষিত চীনাগণের বিলাতী চালচলনের ফলে চীনের 
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চিরাচরিত ধর্ম ও সমাজ ব্যবস্থা বিপন্ন হইয়া পড়ে । খ্রীষ্টান মিশনারীগণের প্রভাবে 
দলে দলে চীনা নাগারকগণ প্রীষ্টধ্ম গ্রহণ করিতে আরম্ভ করে । ইহাতে চীনা খান্টান- 
গণের বিরুদ্ধে সাধারণ চীনাদের আক্রোশ বাড়ে। ইতিমধ্যে 
রি ইয়াধীস নদীর বন্যায় লক্ষ লক্ষ লোক বাস্তুহারা হইয়া ঘুরিয়া 
বেড়ায় । এই সকল বাস্তুহারা লোকেরা সবকিছদু লণ্ডভণ্ড করিয়া 
দিতে ব্যগ্র হয়। ইহারা ক্রমে বক্সার বিপ্লবে যোগ দেয় । চীনের বন্দরগুলি বিদেশী 
বাণিজ্যের জন্য খুলিয়া দিলে চীনের বাজার সন্ভা দরের বিলাতী কাপড় ও বিলাতী জিনিষ 
ছাইয়া ফেলে । ফলে চীনের তাঁতি ও কারিগর শ্রেণীর হাতে তৈয়ারী জিনিষ লোকে না 
‘কানিয়া সন্তা বিলাতী মাল কানিতে থাকে । ইহার ফলে চীনের তাঁতি ও কারিগরেরা 
বেকার হইয়া পড়ে । জাবিকা অর্জনের রাস্তা না থাকায় এই শ্রেণীর লোকেরাও বিদ্রোহী 
হইয়া পড়ে । চীনের এই দ:ঃখ-দ:দশার জন্য বহু চৌনক দেশপ্রোমক বৈদেশিক আক্রমণ- 
কারীগণকেই দায়ী করে । এইভাবে চীনে বিদেশী সাম্রাজ্যবাদীগণের বিরুদ্ধে চেতনা 
জাগিয়া উঠে। বক্সার আন্দোলনের একটি প্রধান কারণ ছিল বিদেশী সাম্রাজ্যবাদীদের 
বিরুদ্ধে প্রাতক্রিয়া ( anti foreign feeling ) | 
১৮৯৮ খ্রীঃ চীনে একটি গুপ্ত সামিতি জনপ্রিয় হইয়া উঠে । ইহার নাম ছিল আই-হো- 
বক্সার সমিতি গঠন চুয়ান (h০-chuan) 1 চীনা ভাষায় “চুয়ান" শব্দাটর অর্থ “মনুষ্ট 
যুদ্ধ” । আই-হো-চুয়ান সমিতির যাহারা সভ্য হইত তাহাদের 
প্রাচীন নিয়ম অনুযায়ী শৃংখলার সাঁহত মুষ্টিযুদ্ধ শিক্ষা কাঁরতে হইত । ইওরোপীয় 
লেখকগণ এইজন্য এই সমিতির সভ্যগণকে “মুষ্টযোদ্ধার সমিতি” বালত। মুল্টযোদ্ধার 
ইংরাজী প্রতিশব্দ হইল “বক্সার” (B০Xer )। ১৮৯৯ খ্রীঃ বিদ্রোহে যেহেতু আই-হো- 
চুয়ান সাঁমাত বা বক্সার সামতি প্রধান ভুমিকা নেয় সেজন্য এই বিদ্রোহকে বক্সার বিদ্রোহ 
বলা হয়। আইহো-চুয়ান সামাতর গোড়ার দিকে প্রধান উদ্দেশ্য ছিল দ:নরশীতগ্রস্ত মা 
সরকারকে তাড়াইয়া ‘দেওয়া এবং দেশকে বৈদেশিক কবল হইতে মুক্ত করা । তাহাদের, 
ধ্বনি ছিল “চিং বা মাণ্ুদের উচ্ছেদ কর £ মিং বা বিদেশীদের ধ্বংস কর।”১ 
বল্সারগণ গোড়ার দিকে তিনটি আদর্শ অনুসরণ করে ; যথা, চীনে থ্রীন্টান ধর্মের 
প্রসারে বিরোধিতা করা, চীনে বিদেশী জাতির উচ্ছেদ করা ও মাণ্ রাজবংশের উচ্ছেদ 
করা।২ কিন্তু মণ্ড: সাম্রাজ্ঞী জ:-সি বক্সারগণকে সমর্থন করায় বক্সার আন্দোলন মা 
সরকারের বিরোধিতায় নিরস্ভ থাকে। জু“ কুটনৈতিক দক্ষতার সাঁহত বজ্সারগ্রণকে চীন 
সরকারের 'মালশিয়া বা নাগারক সেনাদলের মর্যাদা দেন। তান বক্সার আন্দালনকে 
কৌশলে বৈদেশিক আক্রমণকারাদের বিরুদ্ধে লেলাইয়া দেন। ইহার ফলে বস্সার 
ভার দিজ্ছাহের আন্দোলন প্রধানতঃ পীন্টান ও বৈদৌশকগণের বিরুদ্ধেই পারচালত 
উত্তর হয়। বক্সার আন্দোলনের সময় মাঞ্ু সরকার দ:ুমুখো নীতি নেন । 
_ টানে তাহারা বন্ারগণের সাঁহত হাত গিলাইয়া বিদেশীয়গণের বিরোঁধতা করেন । 


১ 
২ ৫ রা the Ohing, destroy the Ming or foreigner." 
‘reign, anti-Ohristian and anti-Manohu” Littomore—Modern Ohina,s 
(১১শ )-২২ 
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দক্ষিণ চীনে মাঞ্ সরকার খোলাখলিভাবে ইওরোপীরগণের বিরোধিতা না করার নীতি 
নেন। দক্ষিণ চীনে মা% সরকার এইরূপ ধারণার সৃষ্টি করেন যে তাঁহারা বক্সারগণকে 
সংযত রাখবার চেষ্টা করিয়াও বিফল হইয়াছেন । এই দুমুখো নীতির ফলে মাণ্চু 
সরকারের প্রতি ইওরোপীয়গণের আক্রোশ কম হয়। ; 
বক্সার বদ্রোহীগণ বহ: খ্রাষ্টধর্মাবলন্বী চীনাকে হত্যা করে । তাহারা চঈনা রাজধানী 
1পাঁকং-এ বৈদেশিক দুতাবাসগ্দীল অবরোধ করে। বহু বিদেশী থ্রন্টান মিশনারীও 
তাহাদের হাতে নিহত হন। মাণঢ সরকার বক্সারদের দমনের 
বসার বিদ্রোহ দন আন্তারক চেষ্টা না করায় ইওরোপায় শান্তগঠল শেষ পর্যন্ত নিজ 
হান নিজ সেনার দ্বারা বক্সার আন্দোলন দমনে সদ্ধান্ত নেয় । আটটি 
ইওরোপায় জাতির সম্মীলত সেনাদল জার্মান সেনাপাঁত ফন 
ওভালডারাঁজর (০৪ Walder5ee ) নেতৃত্বে পাঁকংএ প্রবেশ করে। ইওরোপাঁয় সেনা- 
দল বক্সার বদ্রোহীগণকে সহজে দমন করে। ইহার পর বিজয়ী ইওরোপাঁয় শান্তগ্ীল 
মা: সরকারের উপর বক্সার শর্তাবলী, ১৯০১ খাঃ (Boxer Protocol) চাপাইয়া দেয় । 
(১) দশজন উচ্চপদস্থ চীনা কর্মচারীর প্রাণদণ্ড দেওয়া হয়। (২) চীন সরকারকে ক্ষমা 
প্রার্থনা করিতে এবং ৩৩৩ 'মালয়ন ডলার ক্ষতিপূরণ দিতে হয়। (৩) চাঁনের বন্দর- 
গলতে আমদানী, রপ্তানী শুল্ক ৫% কারতে হয়। (৪) চীনের অভ্যন্তরে বৈদেশিকগণের 
নিরাপদ্রে ও স্বাধীনভাবে যাতায়াতের আঁধকার স্বীকার করা হয়। 
০৩: সান হয়াৎ সেন : প্রজাতান্রিক বিপ্লব (১৯১১ শ্রীঃ)$ 
চে সাশুও সন্পক্ষাল্লে্র পতন (Dr. Sun yat Sen: 
Revolution of 1911 and the fall of the Manchus )৪ প্রথম চীন-জাপান 
যুদ্ধের পর মাঃ সরকারের শান্ত দ্রুত ক্ষয় পাইতে থাকে। চীনের প্রগতবাদী সম্রাট 
কাং সর একশত দিনের সংস্কার প্রচেষ্টা ( Hundred Days of Reform ) বিফল 
হইলে এই সরকারের দুর্বলতা আরও বাড়ে। ফলে মা সরকারের বর fb 
পন্থী বিক্ষোভ দানা বাঁধিতে থাকে। সংস্কারপন্থীগণের- ত al 


আশা ছল যে বৃদ 
সির মৃত্যুর পর উদারপল্থী সম্রাট কোয়াং স্‌ পনেরায় সিংহাসনে দল 
আধুনিক শাসন সংচ্কার প্রচলন করা সম্ভব হইবে। কিন্তু ১৯০৮ রাঃ রহস্যজনকভাবে 
কোয়াং সুর মৃত্যু ঘটিলে সংস্কারপন্থাঁগণের আশা নমল হয়। ইহার অল্প দিন পরে 
বন্ধা সম্াজ্ঞী জ:-সিরও মৃত্যু ঘটে। জসি ছিলেন মাঞড; রাজবংশের শেষ শান্তশালা 


ই ভয় ও ভান্ত করিত। লোকে 
gr সন ওজুদির তাঁহাকে 'প্রাচীনা বুদ্ধ” ( 01d Buddh 
তু 


Republican 


মন্ত্রী ও নেতারও অভাব দেখা দেয় । 
চীনের লোকসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে দেশে খাদ্যাভাব, দারি 


দ্য ও চার-ডাকাতির সংখ্যা 
বাড়িয়া যায় । তাছাড়া ১৯১০-১১ খ্রীঃ 


এক ভয়াবহ বন্যায় বহু লোক ক্ষাতিগ্রন্ত হয় । 
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জনসাধারণের দুঃখকণ্ট বৃদ্ধির ফলে লোকের ধারণা হয় যে “ঈশ্বরের, যে প্রত্যাদেশ 
(Mandate of heaven) অনুযায়ী মাঞ্ড বংশ শাসন করে, 
চিং ঈশ্বর মাণ্ু বংশের উপর হইতে সেই প্রত্যাদেশ তুলিয়া লইয়াছেন ।” 
২ সরকারের! 4 4 BY 
জনপ্রিয়তা হাস বিপ্রবীগণ জনসাধারণের এই অন্ধ বিশ্বাসকে মাণ্চু সরকারের বিরুদ্ধে 
কাজে লাগায় ।৯ ফলে জনসাধারণ এই সরকারের প্রতি আস্থা হারাইয়া 
ফেলে। চীন-জাপান যুদ্ধের ক্ষতিপূরণের অর্থ, বক্সার বিদ্রোহের ক্ষতিপূরণের অর্থ 
মিটাইতে মাঞ সরকারের রাজকোষ শূন্য হইয়া বায় । সদতরাং অর্থাভাব মিটাইবার জন্য 
মাচ: সরকার জনসাধারণের উপর করের বোঝা বাড়াইলে লোকে ক্ষেপিয়া যায় । এই 
সংযোগে শীবপ্লবী" সংবাদপন্গুলে মা সরকারের বিরুদ্ধে জনসাধারণের নিকট প্রচার 
চালায়। বিপ্লবী সংবাদপন্রগুলির মধ্যে সর্বাপেক্ষা জনাপ্রয় ছিল সান-ইয়াংসেনের পান্রকা 
মিন-পাও ( Min-Pao ) প্রভৃতি ৷ 
চীনের নিকট প্রতিবেশী জাপানের অসাধারণ অগ্রগাত চীনা জাতীয়তাবাদীগণকে 
গভীরভাবে প্রভাবিত করে। আধুনিক জাপানের সামরিক শক্তি ও সম্পদ তাহাদের 
চোখ ধাঁধাইয়া দেয় । ফলে চীনা জাতীয়তাবাদীগণ মনে করে যে 
রিপা জাপানের ন্যায় চীনে আধ্দানক সংস্কার প্রবর্তন করিলে চাঁন 
শান্তশালী হইবে । যেহেতু মা; সরকার ছিল আধুনিক সংস্কারের 
বিরোধী, সেহেতু এই সরকারের পতন ঘটাইতে তাহারা কত-সংকল্প হয়। মাণ্চু 
সরকার দ্বারা চীন হইতে বিতাড়িত চীনা জাতীয়তাবাদীগণ জাপানে আসিয়া সমবেত 
হয়। চীনের যে সকল ছান্র জাপানে পাঁড়বার জন্য আসে তাহারাও ইহাদের সহিত যোগ 
দেয়। এইভানে জাপান চাঁনা জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের ঘাঁটিতে পরিণত হয়। ডাঃ 
সান-ইয়াংসেন জাপানে সমবেত নির্বাসিত চশনা জাতীয়তাবাদীগণকে সংগঠিত করিয়া 
প্রজাতান্রক আদর্শে দীক্ষিত করেন। ডাঃ সান-ইয়াৎসেনকেই এজন্য আধুনিক চীনের 
জনক বলা হয় । 
চীনের শিয়াং-শান (851978-53210) প্রদেশে সান-ইয়াং-সেনের (১৮৬৬ খ্রীঃ) জন্ম 
হয়। ডাঃ সানের পিতা ছিলেন সম্পন্ন কৃষক এবং তাঁহার কাকা 
BRL ছিলেন তাই-পিং বিদ্রোহের অন্যতম নেতা । সান-ইয়াং-সেন 
হনল,লম্তে ইংরেজী বিদ্যালয়ে পড়াশোনা করেন। হনলুলুতে 
থাকবার সময় পাণ্চাত্য সভ্যতার উৎকর্ষ তান নিজ চক্ষে দেখেন। যৌবনে তিনি ধ্রীচ্টধর্ম 
গ্রহণ করেন। তান হংকংএর মোঁডক্যাল কলেজে রসায়ন ও চাঁকংসা শাস্ত্র পড়েন । 
বিশ্বাবদ্যালয়ে পাঁড়বার সময়ে স্বদেশের অধঃপতনের জন্য তাহার প্রাণ কাঁদিয়া উঠে । 
চীনকে নব গৌরবে জাগাইবার জন্য তিনি প্রাতজ্ঞা নেন । ডাঃ সানের মনে স্বদেশের প্রতি 
ভালবাসার যে অঙ্কুর জাগিয়াছিল তাহা তাঁহাকে বিপ্লবী জীবনের পথেই ঠোলয়া দেয় । 
তিনি উপলব্ধি করেন যে প্রাচীনপন্থী মাণ্চু সরকারের উচ্ছেদ না কাঁরলে চীনের 
মনন্তির সম্ভাবনা নাই। তিনি টিয়াড সমিতি (Triad 3০০৩ 
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জনগণের 


য) নামে এক গুপ্ত 
Vinacke—History of the Far East. 
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পরী সামাতর সংস্পর্শে আসেন। তিনি মা: সরকারের উচ্ছেদের জন্য ১৮৯৫ খর 
পর বারংবার বিদ্রোহ ঘটান ॥ কিন্তু নাত 77 
রি চীন হইতে পলাইয়া জাপানে আশ্রয় নেন । 
লা ঘ্ারয়া প্রভূত অভিজ্ঞতা সপ্ত করেন। 
{তান দেশে বসবাসকারী চীনাগণকে জাতীয়তাবাদী মন্দে দীক্ষিত কারয়া বিপ্লবী দলের 
শান্ত বাড়ান। জাতীয়তাবাদী 
উঃ মদ নিন-চু-আই  চীনাগণ যাহাতে মতাবরোধের 
দরুণ দূর্বল না হইয়া পড়ে 
এজন্য তিনি সর্বসাধারণের গ্রহণযোগ্য এক 
অননপ্রেরণামুলক মতবাদ প্রচার করেন। ইহার নাম 
ছিল “জনসাধারণের তিন নীতি” বা সান-মন-চুআই 
( San-min-chu-i ) 1 এই তিনাট- নীতি ছল, 
(১) “জনসাধারণের জীবিকার ব্যবস্থা, (২) গণ 
জাতীয়তাবাদ ও (৩) জনগণতন্র” ( Peoples’ 
livelihood, Peoples’ nationalism, Peoples’ 
democracy )। ডাঃ সান-ইয়াং-সেনের তনাট 
সান-ইয়াৎ-সেন নাতি চীনের দেশপ্রোমকগণের মনে গভীর সাড়া 
জাগায়। চীনা ভাষায় প্রকাশিত সংবাদপরগন্ল ডাঃ সান-ইয়াৎ-সেনের ভাবধারা চীনে 
প্রচার করে। ডাঃ সানের সম্পাদিত পত্রিকা মিন পাও ( Min 4০) এ বিষয়ে অগ্রণী 
ভুমিকা নেয় । এইভাবে ডাঃ সান চীনের জাতীয়তাবাদের প্রাণপুরুষে পারণত হন । 
ইতালীর মুক্তি আন্দোলনে ম্যাৎসিন' যেরুপ প্রেরণা দেন ডাঃ সান-ইয়াৎ-সেন চীনে সেই 
রূপ প্রেরণা সণ্ডার করেন । 
জাপানে বসবাসকারী চীনা জাতীয়তাবাদীগণকে লইয়া ডাঃ সান, 


টুংমেংহুই 

চর ( Tung-meng-hui ) বা সাম্মীলত সংঘ নামে এক দল ( ১৯০৫ 
টিসি জন করেন। ডাঃ সান-ইয়াৎ-সেন এই দলের প্রধান কর্মকর্তার 
পদ নেন। টুংমেংহুই চীনের জনসাধারণের 


মধ্যে জাতীয়তাবাদ, প্রজাতন্ত্র ও আধুনিক 

সংস্কারের বাণী ছড়াইয়া দেয় 
এঁদকে মাণ্চ; সরকার চীনের রেলপথগুলি কেন্দ্রীয় সরকারের 
a প্রাদেশিক শাসন পরিষদগডলির সাহত মাঞচু সরকারের গভীর মতভেদ 
টে হয়। প্রাদেশিক পারষদগযীল মনে করিত যে রেলপথ কেন্দ্রীয় 
সরকারের বিরোধিতা সরকারের হাতে গেলে কেন্দ্রীয় সরকার ইওরোপায় কোম্পানী- 
ন ক রেলপথের ইজারা দিয়া দিবেন । ফলে চীনে বিদেশী শোষণ 


! তাছাড়া কেন্দ্রে হাতে রেলপথ গেলে প্রদেশের উপর 
কেন্দ্রের চাপ বাড়বে । এজন্য প্রাদোশক সভাগুলি প্রাদেশিক 


রেলপথের দায়িত্ব দেওয়ার দাবা জানায়। প্রাদেশিক সভাগাল কেন্দ্রের উপর চাপ সৃষ্টির 


অধীনে আনিতে চাঁহলে 


সমাজতন্ত্রবাদ ও সাম্রাজ্যবাদ ১৮১ 


জন্য কেন্দ্রীয় সভা বা পার্লামেন্ট আহ্বানের দাবী জানায় । কেন্দ্রীয় সরকার প্রদেশগীলর 
বিরোধিতা দমনের জন্য পুলিশী নির্যাতন আরম্ভ করে । ইহার প্রতিবাদে চীনের সে- 
চুয়ান প্রদেশে ব্যাপক ধর্মঘট ও বিদ্রোহ দেখা দেয় । ইতিমধ্যে টুংমেংহুই দল ডাঃ 
সানের নির্দেশে সরকারী সেনাদলের একাংশকে মাণ সরকারের বিরুদ্ধে ক্ষেপাইয়া 
তুলে। উচাং শহরের সেনাদল ১৯১১ খ্রীঃ মাণ সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা 
করিলে এই বিদ্রোহ দেশের সর্বত্র ছড়াইয়া পড়ে । এই সুযোগে ডাঃ সান-ইয়াংসেনপন্থী 
বিপ্লবীগণ নানাঁকং শহরে বিকল্প প্রজাতান্বিক সরকার স্থাপন করেন । ডাঃ সান-ইয়াৎ-সেন 
ইহার অস্থায়ী সভাপতি হন। এই বিদ্রোহী প্রজাতন্নকে দমনের জন্য মা সরকার 
অবসরপ্রাপ্ত সেনাপতি যয়ানীস-কাইকে পাঠান । কিন্তু সেনাপতি যুয়ানীস-কাই বিপ্লবী 
সরকারের সাঁহত হাত {মিলান । যুয়্ান-ীস-কাইকে বিপ্লবী গ্রজাতন্তী সরকারের রাষ্ট্রপাঁতির 
পদ দেওয়া হইলে তাঁহার অধীনস্থ সেনাদল তাঁহার নির্দেশে মা সরকারের বিরুদ্ধে 
দাঁড়ায়। এই বিপ্লবের আঘাতে শেষ পর্যন্ত মাণ্চু রাজবংশের পতন ঘটে । চীনে (১৯১১ 
খ্রীঃ ) প্রজাতন্ত স্থাপিত হয় । ডাঃ সান-ইয়াৎসেন স্বেচ্ছায় রাষ্ট্রপতির পদ ত্যাগ করিয়া 
যুয়ান-স-কাইকে সেই পদে বসান । ডাঃ সান-ইয়াৎসেনের আত্মত্যাগ ও জীবন সাধনার 
ফলেই প্রজাতন্ত্ী চীনের জন্মলাভ সম্ভব হয় । 
চীনের নূতন প্রজাতন্বের রাষ্ট্রপতি যুয়ান-স-কাই গণতন্রের বদলে সামারক 
ডিক্টেটরশিপ স্থাপন করিলে বিপ্লবীগণ হতাশাগ্রস্ত হইয়া পড়েন । কারণ ডাঃ সান-ইয়াৎ 
সেনের জনগণতন্দ্ের আদর্শ ইহার ফলে অপূর্ণ থাকে । চীনে প্রকৃত গণতন্ত্র স্থাপনের 
জন্য যুয়ান-সি-কাইয়ের বিরুম্ধে দ্বিতীয় একটি বিপ্রবের দরকার হয়। দ্বিতীয় বিপ্লব 
সফল করিবার জন্য ডাঃ সান-ইয়াৎ-সেন কুয়োমিন তাং বা চীনা জনসাধারণের দল নামে 
একটি নৃতন রাজনৈতিক দল গঠন করেন। এই দলের সাহায্যে 
০ দক্ষিণ চীনে একাঁট গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র গঠন করা হয়। ডাঃ সান 
কৃতিত্ব চীনে রাজনোতিক এক্য স্থাপন কাঁরয়া বৈদৌশক শান্তগ্ীল চীনের 
উপর যে শোষণমুলক সান্ধি স্থাপন করিয়াছল তাহা নাকচ করার 
চেষ্টা করেন। এই উদ্দেশ্য পূরণের জন্য তান সোভিয়েত রাশিয়ার সাহায্য গ্রহণে 
দ্বিধা করেন নাই। রাশিয়ার সহায়তা লইবার ফলে চীনা কাঁমউানজ্টগণও ডাঃ সানের 
সহযোগিতা করেন। রুশ বিপ্লবী বোরোডীন ও গ্যালেনস ডাঃ সানের পরামর্শদাতার 
কাজ করেন। কিন্তু ১৯২৫ খীঃ ডাঃ সান-ইয়াৎসেনের মৃত্যু হইলে তাঁহার আরব্ধ কার্য 
অসমাপ্ত থাকে । ডাঃ সান-ইয়াৎ-সেন তাহার মৃত্যুকালীন উইলে বলেন যে “এখনও সান- 
মিন-চুআই লাভ হয় নাই । এজন্য জনসাধারণকে কাজ কাঁরতে হইবে৷» যাহা হউক 
তাঁহার প্রাতাষ্ঠি কুয়োমিন-তাং প্রজাতন্ত্রের অধীনে নবীন চীনের জন্মলাভ হয় 
বুস্মোমিন-তাহ ল্লীজত্ব. ও চীনে কস্ম্যুলিষ্ত হি ( Ku০- 
min-tang Regime and the Communist Revolution in China) ডাঃ 
সান-ইয়াৎ-সেনের মৃত্যুর পর তাঁহারই অন:চর মার্শাল চিয়াংকাই-শেক ( Chiang-Kai- 
91791) কুয়োমন তাং সরকারের রাষ্ট্রপাতর পদলাভ করেন । মার্শাল চিয়াং ধারে ধারে 


১৮২ ইওরোপ ও বিশ্ব ইতিহাস পরিক্রমা 


« তিগণকে দমন করিয়া কেন্দ্রীয় সরকারের শান্তি বৃদ্ধি করেন৷ 
রি reas UE তান অধিকার করেন । 
চীনে গৃহযুদ্ধ ইহার ফলে বাঁচ্ছল্নতাবাদী শান্তির পতন ঘটে। কিণ্তু চীনের কাঁমউনিষ্ট- 
গণের সাহত মার্শাল চিরাংএর মতাঁবরোধ ঘটে । চীনা কাঁমউনিষ্টগণ মাও-সে-তুং, চুতে 
প্রভীতর নেতৃত্বে চীনের কৃষক শ্রেণীকে সংঘবদ্ধ করিয়া চীনে জমিদার শ্রেণীর একাধিপত্য 
নষ্ট কারবার কথা বলেন তাঁহারা দরিদ্র ভামহান কৃষকগণকে জামিদারগণের উদ্ধত্ত জাম 
দখলে উৎসাহ দেন। মার্শাল চিয়াং, ডাঃ সানইয়াৎ সেনের আদর্শ ভলয়া আভ্জাত ও 
বনর্জোরাগণের পক্ষ নেন। তিনি চীনা কামউনিষ্টগণের ভূমি নীতির ঘোর বিরোধিতা 
করেন। ইহার ফলে কুয়োমিন তাং-এর সহিত 
কমিউনিষ্টগণের সংঘর্ষ বাধে। চীনের এই 
অন্তার্বরোধের সুযোগে সাম্রাজ্যবাদী জাপান 
মাগ্মারয়া আধকার (১৯৩১ খীঃ) কাঁরয়া ক্রমে 
উত্তর চীনে চুকিয়া পড়ে। 
কুয়োমিন তাং সরকারের রাষ্ট্রপতি মার্শাল 
চিয়াং আক্রমণকারী জাপানকে বাধাদান না 
করিয়া সর্বাগ্রে চীনা কাঁমউনিষ্টগণকে দমন 
করার সঙ্কল্প নেন। তিনি তাঁহার এই নীতির 
নাম দেন “জাতীয় এক্য স্থাপন নীতি” ।৯ 
৭ J কিন্তু কুয়োমিন তাং ও কমিউনিষ্টগণ যাহাতে 
চিয়াংকাই-শেক একযোগে বাহঃশন্রকে বাধা দেয় এজন্য জন- 
মতের দাবী প্রবল হইয়া উঠে । চাঁনের জনমতের চাপে মাশণল চিয়াং তাঁহার নীতি 
পাল্টাইতে বাধ্য হন ৷ শেষ পযন্ত মার্শাল চিয়াং-এর সাহত চাঁনা 
কামনার স্নান চি ১৯৩৬ খাঁ সম্পাদিত হয়। ইহার ছানা 
কযোমিন তাং ও কমিউনিষ্ট মিলিয়া যৌথভাবে জাপানকে বাধাদাতের 
নীতি নেওয়া হয়। সোভিয়েত ইউনিয়ন চীনকে জাপানের বিরদ্ধে প্রভূত অস্বশন্্ 
সাহায্য দেয়। ইতিমধ্যে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ আরম্ভ হয়। জাপান ছিল আমোরকা ও 
চীন উভয়ের শত্রু । সুতরাং চনে জাপানী আক্রমণ ঠেকাইবার জন্য মাকিন হুক 
কুয়োমন তাং সরকারকে প্রভূত অস্ত্র সাহায্য দেয়। 
এদিকে কুয়োমিন তাংকমিউনিষ্ট মি্রতা বা আতাঁতে 


ত্র 
\ ( 


ভাঙন ধরে। কমিউনিষ্টগণ 

চীনের কৃষকদের মধ্যে প্রভাব বৃদ্ধি করে । কুয়োমিন তাং ইহাতে র্ট হইয়া আমোরকার 
অন্যের সাহায্যে তাহাদের দমনের চেষ্টা করে 

কমিউনিষ্ট বিপ্লব কুরোমিন করে। ১৯৩৪ খ্রীঃ 


ঠাইবার জন্য মাও-সে-তুং-এর নেতৃত্বে 
প্রায় এক লক্ষ চীনা কমিউনিষ্ট চীনের উত্তর 
প্রদেশে চলিয়া যায়। এই যান্রাকে লং মার্চ (Lon 


১, Unification before resistance policy, 


AA 
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কামউনিষ্ট ফৌজ কুয়োমিন তাং আক্রমণ প্রতিহত করিয়া ২৬৮ দিন ধরিয়া হাঁটে । পথে 
প্রায় ৮০ হাজার লোক মারা পড়ে । তবুও ইহাতে ভীত না হইয়া মাও-সে-তুং-এর নেতৃত্বে 
চীনা কমিউনিষ্টগণ নিজ লক্ষ্য স্থানে উপনীত হয়। কুয়োমিন তাং সরকারের দুনাীতিপূর্ণ 
শাসনব্যবন্থা ও ধনক ঘেষা নীতি জনসাধারণের নিকট ইহার জনপ্রিয়তা নস্ট করিয়া 
দেয়। এই সুযোগে মাও-সে-তুংএর নেতৃত্বে কমউানষ্টরা চীনের বিশাল অণ্চল অধিকার 
করে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর দীর্ঘকাল কুয়োমিন তাং ও কমিউনিষ্ট গৃহযুদ্ধ চলিতে 
থাকে । অবশেষে ১৯৪৯ খ্রীঃ চিয়াং সরকার মাও-সে-তুং পরিচালিত চীনা কমিউনিম্টগণের 
নিকট যুদ্ধে পরাস্ত হইয়া চীনের মুল ভূখণ্ড ছাড়িয়া ফরমোজা বা তাইওয়ান দ্বীপে 
আশ্রয় নেয়। চীনের মুল ভূখণ্ডে মাও-সে-তুংএর নেতৃত্বে কামউানিষ্ট সরকার স্থাপিত 
হয়। ভারতবর্ষ ও অন্যান্য দেশ এই নবগঠিত সরকারকে স্বীকৃতি দেয়। কমিউনিষ্ট 
চীন ১৯৭১ খীঃ জাতি সংঘের সভ্যপদ পায় । এইভাবে চীনে মা? সরকারের পতনের পর 
হইতে ৩৮ বংসর উত্থান পতনের পর মাও-সে-তুং-এর নেতৃত্বে একটি স্থায়ী ও প্রগাতণীল 
সমাজতান্ত্রিক সরকার স্থাপিত হয় । 


(ভালে ক্রসিভনিষ্ট বিঞ্রীেেল কার (Causes of the 
{A Communist Revolution in China* )2 চীনে কুয়োমিন তাং সরকারের পতন 


এবং ১৯৪৯ খীঃ চীনা কামউনিষ্টগণের ক্ষমতা লাভ এশিয়ার ইতিহাসে এক গুরুত্বপূর্ণ 
ঘটনা । ১৯১৭ খীঃ রাশিয়ার বলশোভিক বিপ্লবের পর চীনের ন্যায় এইরূপ গভীর মূল 
সমাজ বিপ্লব খুব কম দেখা যায় । চীনে কমিউনিষ্ট বিপ্রবীগণের সফলতার কারণ চীনের 
ইতিহাসের মধ্যেই নিহিত ছিল । 

প্রথমতঃ, ১৯১৭ খ্রীঃ বলশোভক বিপ্রবের প্রভাব চীনের বহু ব্াদ্ধজীবিগণকে 
প্রভাবিত করে। রাশিয়ার ন্যায় তাঁহারাও চীনের দরিদ্র কৃষক ও শ্রামকের স্বার্থে সমাজ- 
তান্ত্রিক রাষ্ট্র গঠনের স্বপ্ন দেখেন । মাও-সে-তুং, চু-তে, লিও-শাও-চি, চৌ-এন-লাই প্রভৃতি 
নেতাগণ মাকসবাদী ভাবধারায় প্রভাবিত হইয়া চীনে সমাজতন্ত্র প্রতিণ্ঠার সঙকল্প নেন । 
তাঁহারা মনে করেন যে দরিদ্র ও শোষিত চীনা জনগণের মুক্তির একমাত্র পথ হইল চীনে 
সমাজতান্তিক সরকার স্থাপন । ১৯২১ প্রঃ চীনা কমিউনিচ্ট পার্টি স্থাপিত হইলে, এই 
পার্টর নেতৃত্বে কমিউনিষ্ট কমাঁগণ সমাজতান্ত্রিক ভাবধারা চীনা কৃষক, শ্রামক, ছাত্র ও 
সেনাদলের মধ্যে ছড়াইয়া দেন । কুয়োমিন-তাং সরকারের ধনীঘে্া বুর্জোয়া নীতি দরিদ্র 
জনসাধারণের বিরাগ সৃষ্টি করে। ফলে দাঁরদ্র ও সর্বহারা শ্রেণী কাঁমউনিষ্টগণের প্রধান 
সমর্থকে পারণত হয় । 

দ্বিতীয়তঃ, ১৯১১ ঘ্রীঃ প্রজাতান্তিক বিপ্লবের পর চীনের কেন্দ্রীয় সরকার দুর্বল হইয়া 
পড়ে । স্বার্থান্বেষী সমরনেতাগণ ( 18:10:49) নিজ নজ এলকায় স্বাধীনভাবে 
শাসন করিতে আরম্ভ করে। এই সমরনেতাগণ তাহাদের স্বার্থাসাদ্ধর জন্য চীনা কৃষক- 

* উচ্চ মাধামিক শিক্ষা সংসদ নির্ধারিত সিলেবাসে ১৯৪৫ খ্রীঃ হইল সময়-গীম|; চীনের কমিউনিষ্ট বিপ্লব 


১৯৪৯ খ্রীঃ সাফল্যমণ্ডিত হয়। তবুও ধারাবাহিকতা রক্ষার জন্য চীনে কমিউনিষ্ট বিপ্লবের কারণ সংক্ষেপে 
আলোচিত হইল। C 


১৮৪ ইওরোপ ও বব ইতিহাস পারক্রমা 


গণকে নিষ্ঠুরভাবে শোষন করে । কৃষকগণের জামির খাজনা বাড়ান হয় এবং নগদ অর্থে 
তাহা সরকারে আদায় দিতে বলা হয়। ইহার ফলে চীনা কৃষকের দুদশার একশেষ হয় 
প্রজ্ঞাতন্ত্রী কুয়োমিন তাং সরকার এই সকল অত্যাচারী সমরনেতাগণ ও জাঁমদারদের 
বিতাড়ণ করিয়া কৃষকগণকে রক্ষায় ব্যর্থ হয় । কিন্তু চীনা কামউনিষ্টগণ সকল বিপদ 
তুচ্ছ করিয়া কৃষকগণের স্বার্থে অত্যাচারী সমরনেতাগণের সহিত লড়তে থাকে । ইহার 
ফলে কামডীনন্টগণ চীনা কৃষকগণের পরিন্রাতা রুপে পাঁরগাঁণত হয়? 

তৃতীয়তঃ, চীনের জনসংখ্যার শতকরা ৮০ ভাগ হইল কৃঁষজীবি। কিন্তু ভুমিব্টনের 
ক্ষেত্রে চীনে কোন সাম্য নীত ছিল না। উর্বরা ইয়াংস উপত্যকায় ৩০০০ একর জমির 
মালিকানা জামদারদের হাতেই ছিল। জাঁমদারেরা এ*্ব্যশালী হইলেও ভূমিহীন দারিদ্র 
কৃষককুল খণ, রোগ ও অন্নাভাবে ধ'্দীকত। ডাঃ সান-ইয়াংসেন যাঁদও তাঁহার সান-মিন- 


চুআই নীতিতে “জনসাধারণের জখীবকার” ( People’s Livelihood ) কথা বলেন, 


হানকে ভুমি বন্টনের কোন চেষ্টা করেন নাই । 
জাম দেওয়ার পাঁরকল্পনা নেয়। তাহারা কৃষকগণকে সঙ্ববদ্ধ করিয়া জামদারগণের হাত 
হইতে জাম কাড়য়া কৃষকগণের হাতে দেয়। 

অর্থাৎ কৃষক শ্রেণী কামউনিষ্টগণকে সমর্থন 


পণ্চমতঃ, ১৯২৭ থাঃ চিয়াং সরকার চীনা দলকে ধহ 
বংস করিবার 
সামরিক চাপ দেয়। এই সময়ে মাওসে-তুং জনয প্রচণ্ড 


কে রক্ষা কারবার জন্য বিপ্লবী কৃষক 
১ Falconer—New China, P, 87, 
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ফৌজ গড়েন । তিনি হূনান প্রদেশে যে বিপ্রবা কৃষক বাহিনী গড়েন কালক্রমে এই আদর্শে 
সমগ্র কমিউনিষ্ট বাহনী গড়া হয় । এই বাহিনীকে রাজনৈতিক মতাদর্শে দীক্ষিত করিয়া 
একটি শান্তশালী সেনাদলে পাঁরণত করা হয়। গেরিলা কায়দায় যুদ্ধ-কোঁশল করিয়া 
চিয়াং সরকারের নোতিক শক্তিহীন বাহিনীর সাঁহত যুদ্ধে কমিউনিষ্ট সেনাদল অভূতপূর্ব 
সাফল্য লাভ করে । 

যষ্ঠতঃ, জাপানী আক্রমণের সময় চিয়াং সরকার ও কমিউনিষ্টগণ সম্মিলিতভাবে 
. জাপানকে বাধা দেয় । ১৯৪৫ খ্রীঃ "দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জাপানের পরাজয় ঘাঁটলে এবং 
জাপানী সেনা চীন হইতে দেশে ফিরিয়া যায়। এই সুযোগে কামিউনিষ্টগণ উত্তর-পূর্ব 
চীনের বৃহদংশ অধিকার করে। সোভিয়েত অস্ত্রে সাঁজ্জত হইয়া চীনা কৃষকগণের সমর্থন 
পুষ্ট কামিউনিষ্টগণ মেরুদণ্ডহীন, আমোরকার সাহায্য পুষ্ট চিয়াং সরকারকে সহজে 
বিতাঁড়ত করে । 

সপ্তমতঃ, কুয়োমিন তাং সরকার ছিল প্রাতক্রিয়াশীল, দনীতিপদুর্ণ এবং আমোরকার 
স্বার্থে পারচালিত। কুয়োমিন তাং সরকারের নেতারা ছিল ক্ষমতালোভী ও স্বার্থপর । 
চীনা জনসাধারণ ও দেশপ্রেমিক চীনাগণ এই সরকারকে ঘৃণা করিত। তাহারা আদশ+- 
বাদী, সমাজতান্নিক কামিউনিম্টগণকে অধিকতর কাম্য মনে করে । 

পরিশেষে, চীনে কমিউনিষ্ট বিপ্লবের সাফল্যের জন্য মাও-সে-তুং এর দুরদাঁশতা, 
বালষ্ঠ নেতৃত্ব বিশেষভাবে দায়ী ছিল। হনান প্রদেশের একটি সম্পন্ন কৃষক পাঁরবারে 
১৮৯৩ খ্রীঃ মাওয়ের জন্ম হয় । মাও ছিলেন মেধাবী ছাত্র, কবি ও 48 
মানুষ । ১৯১১ থাঃ সান-ইয়াৎসেনের নেতৃত্বে 
প্রজাতান্ত্িক বিপ্লব তাঁহাকে চীনের সমস্যা 
সম্পর্কে সজাগ করে । তান ১৯১৭ প্রাঃ সিন- 
মন-সঃয়েহুই নামে একটি গণ পাঠচক্র স্থাপন 
করেন । ১৯২০ থাঃ হইতে তান কাল মাকসের 
কাঁমউনিষ্ট ম্যানিফেম্টোর চীনা অনুবাদ পাঁড়য়া 
মার্ক সবাদের প্রতি অনুরন্ত হন। মাও গভীর 
অবস্থার সহিত খাপ খাওয়াইয়া তাঁহার মতবাদ 
গঠন করেন। ইহাকে কেহ কেহ মাওবাদ 
(Ma0i5m ) বলেন । মাও বুঝিতে পারেন মাও-সে-তুং 

যে চীনের দারিদ্র কৃষককে লইয়া সমাজ বিপ্লব সার্থক কাঁরতে হইবে । এজন্য (তান বিপ্লবী 
কৃষক ফৌজ গঠন করেন। ১৯২১ খ্রীঃ চীনা কমিউনিচ্ট দল স্থাপিত হইলে তান ইহার 
অন্যতম শীর্ষ স্থানীয় নেতা হন। বিপ্লবকে সঠিক পথে পাঁরচালনার দূরদাঁশতা মাও- 
সে-তুং এর ছিল। তাঁহার যোগ্য সহযোগা ছিলেন যুদ্ধ বিশারদ চ:-তে, কুটনশীতাঁবদ 
চৌ-এন-লাই প্রভৃতি । উপয্ত নেতৃত্ব চীনা বিপ্লবকে সাফল্যমাণ্ডিত করে। বিপ্লবের পর 
চীনে কষ সংস্কার ও অন্যান্য সংস্কার করিয়া দেশকে শান্তশালী করা হইয়াছে। 


একাদশ অসম্ধ্যাক্্ 


অটোমান তুকী সাম্রাজ্যের ভাঙন £ বলকান 
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( Dismemberment of the Ottoman Empire ¢ 
Progress of Balkan Nationalism ) 


ত্রিনম্নিন্ান্ল স্থদ্ধঃ তুরস্কের সাম্াজ্যে্ল ভাঙন (The - 


Crimean War $ Dismemberment of Turkish Empire ) ৪ ষোড়শ শতকে 
তর্ক নববলে বলীয়ান হইয়া পূর্ব ইওরোপের বলকান উপদ্ধীপ অঞ্চল নিজ সাম্রাজ্য-ভুত্ 
করে। তুরস্ক ছিল ইসলামীয় সভ্যতার প্রাতানধি। তুরস্কের ইওরোপাঁয় প্রজাগণ 
ছিল থান্ট ধর্মাবলম্বী। অন্রস্কের সুলতান তাঁহার খষ্টধ্মাবলম্বা প্রজাদের মুসলমান 
প্রজাদের সত সমান আঁধকার দিতে মোটেই রাজী ছিলেন না। ইহার ফলে শাসক 
ও শাসিতের মধ্যে ব্যবধান রহিয়া যায়। অষ্টাদশ শতক হইতে তুরস্কের সুলতানী 
শাসন ব্যবস্থা দর্বল হইয়া পড়ে। তুরস্ক তাহার মধ্য যূগীয় শাসন ও দূর্বল সামারক 
ব্যবস্থা লইয়া আধ্ানক ভাবধারার বিরদ্ধে দাঁড়াইতে অপারগ হয়। 

হীতধ্যে রাশিয়ার জার সরকার পর্ব ইওরোপে প্রভাব ও আধিপত্য বিস্তারের নীতি 


ঃ গ্রীস তুরস্কের 
র পক্ষ লইয়া তুরস্ককে আক্রমণ 
য় এ্রয়ানোপলের সণ্ধি স্বাক্ষরে বাধ্য করেন । ইহার ফলে গ্রীস স্বাধীনতা লাভ 
করে। বলকান অঞ্চলে রুশ প্রভাব প্রতিপত্তি দ্রুত বাড়িয়া যায়। ইহার পর জার 
নিকোলাস তর্ক সামান্য ব্যবচ্ছেদ করিবার পরিকল্পনা নেন। 


উত্তর দিয়া অসম্মতি জানায় । ফলে জারের ধারণা হয় যে ইং 
রাজী হইয়াছে । কোন রকমে যুদ্ধ আরম্ভ করিয়া ব্যবচ্ছেদের 
তাহাতে যোগ দিবে। এই খারণাবশঙঃ জার গ্রোটোর চাব উপলক্ষে মিয়া হক 
নামিয়া গড়েন। 


এদিকে ব্রিটিশ মন্াসভা রাশিয়ার এই প্রস্তাবে ইংলণ্ডের স্বার্থের পক্ষে ক্ষতিকারক 


অটোমান তুকাঁ সাম্রাজ্যের ভাঙন £ বলকান জাতীয়তাবাদের অগ্রগ্নাত ১৮৪ 


মনে করিত। তাঁহারা মনে করে যে তুরস্ক ব্যবচ্ছেদ করলে পূর্ব ইওরোপে রাশিয়ার 
ক্ষমতা অসম্ভব বাড়িয়া যাইবে। কিন্ত; এই কথা তাহারা স্পষ্ট ভাষায় জারকে না 
জানাইবার ফলে গোলমাল দেখা দেয় । এঁতিহাঁসক টেমপারাল এজন্য বলেন যে, 
পক্রমিয়ার যুদ্ধ ছিল জারের ভুল বুঝা ও 'ব্রাটশ সরকারের ইতস্তত নীতির ফল” ( The 
Crimean war was the 10501] of misunderstanding on the part of the 
‘Zar and vacillation on the part of the British Government): 
ইংলণ্ডের মন্ত্রী লর্ড পামারচ্টোন, তুরস্কে ইংলণ্ডের দত র্যাডাক্লফ এই যুদ্ধ এড়াইবার 
বহু সুযোগ ইচ্ছা করিয়া নষ্ট করেন । এমন কি যাহাতে যুদ্ধ বাধে তাঁহারা সেই দিকে 
ঘটনাকে চালিত করেন । কারণ তাঁহারা মনে কারতেন যে রাশিয়াকে পরাস্ত কারলে 
তাহার তুরস্ক আগ্রাসনের ঝোঁক কাময়া যাইবে । সুতরাং এই যুদ্ধের প্রধান কারণ 
ছিল রাশিয়ার আগ্রাসন নীতি ও ইংলণ্ডের যুদ্ধ নীতি। অষ্ট্রিয়া, ফ্রান্স, ইতালী নিজ 
নিজ কারণে এই যুদ্ধে রাশিয়ার বিরুদ্ধে নামিয়া পড়ে । 

একটি সামান্য ব্যাপারকে উপলক্ষ্য কাঁরয়া ক্রিমিয়ার যুদ্ধ আরম্ভ হয় । ১৮৫৪ খ্রীঃ 
তুরস্কের সাম্রাজ্যের অন্তর্ভু ন্ত জেরুজালেমের বিখ্যাত গ্রোটোর গীর্জার ( Church of 
Grotto ) চাবি লইয়া জার নিকোলাসের সাঁহত তুকাঁ সুলতানের বিবাদ বাদে । এই 
সুযোগে তুরস্ককে ব্যবচ্ছেদ কারবার মানসে জার তুরস্কের মোলদাভিয়া ও ওয়ালাটিয়া 
প্রদেশ অধিকার করেন৷ ইহাতে তুরস্ক, রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। ইংলণ্ড, 
ফ্রান্স ও সাঁডণীনয়া তুরস্কের অখণ্ডতা রক্ষার জন্য রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। 
ফলে ১৮৫৫ থাঃ বিখ্যাত 'ক্রিমিয়ার যুদ্ধ আরম্ভ হয় ৷ এই যুদ্ধ প্যাঁরসের সান্ধ (১৮৫৬ 
গ্রাঁঃ) দ্বারা সমাপ্ত হয়। প্যারিসের সন্ধি দ্বারা (১) রাশিয়া, বেসারাবিয়া, মোলদাভয়া, 
ওয়ালাচিয়া তুরস্ককে ফিরাইয়া দেয় । (২) কৃষ্ণ সমদদ্র ও দার্দানালিস প্রণালীতে যুদ্ধ 
জাহাজ চলাচল নিষিদ্ধ হয় । (৩) কৃষ্ণ সমুদ্রের তীরে নৌঘাঁটি নির্মাণ 'নাষদ্ধ হয়। 
(৪) তুরস্কের সুলতান আধ্বানক সংস্কার প্রবর্তন কারয়া তুরস্কের শান্ত বাড়াইবার 
প্রীতশ্রীত দেন। (৫) গ্রীন্টান প্রজাগণের প্রাত তুরস্ক নায্য ব্যবহার করার প্রাতিশ্রুত 
দেয়। (৬) ইওরোপীয় শক্তিগ্ীল তুরস্কের স্বাধীনতা রক্ষা এবং সাম্রাজ্যের অখণ্ডতা 

র প্রাতশ্রীত দেয় । 

ক্রিমিয়ার যুন্ধের প্রত্যক্ষ ফল ছল খুবই অন্থায়ী। প্যাঁরসের সাঁন্ধর দ্বারা রাঁশয়ার 
আগ্রাসী নীতকে ঠেকান এবং তুরস্কের সাম্রাজ্যকে অখণ্ড রাখা এবং তুরস্ককে শান্তিশালণ 
করার চেষ্টা করা হয় । কিন্ত] কছ;কালের মধ্যেই এই দুইটি ব্যবস্থা ভায়া পড়ে। 
প্যারিসের সান্ধর ১৪ বৎসর পরে রাশিয়া পুনরায় কৃষ্ণ সাগরে ঢুকয়া পড়ে এবং তুরস্কের 
রাজ্য আক্রমণ করে। এদিকে তুরস্কের দুর্বলতা বাড়তে থাকে। ইন্গ-ফরাসী শান্ত 
তুরস্কের অখণ্ডতা নীতি ত্যাগ করিয়া বাঁলনের সাঁণ্ধ দ্বারা তুরস্ক ব্যবচ্ছেদের ?দকে 
আগাইয়া যায় । এজন্য অনেকে ক্রিমিয়ার যুদ্ধকে নিচ্ফলা ও অপ্রয়োজনীয় যুদ্ধ (5391939 
War ) বলেন । তবে ক্রিমিয়ার যুদ্ধের পরোক্ষ ফল ছিল স:দুরপ্রসারী । এই যুদ্ধের 
ফলে ভিয়েনা সন্ধির দ্বারা ইওরোপে যে শান্তি স্থাপিত হইয়াছিল তাহা ভাঙিয়া পড়ে ॥ 


০ aff 


১৪৮ ইওরোপ ও 'ব*্ব ইতিহাস পরিক্রমা 


ফ্রান্স তৃতীয় নেপোলিয়নের নেতৃত্বে ইওরোপে এক প্রধান শন্তিরাষ্ট্রে আত্মপ্রকাশ করে । 
তৃতীয় নেপোলিয়ন কিছুদিনের মত ইওরোপের ভাগ্য বিধাতায় (arbiter of Europe) 
পরিণত হন । রাশিয়া পরাজিত ও হতমান হইয়া আভ্যন্তরীন সংগঠন ও ভুমিদাস প্রথার 
উচ্ছেদে মন দেয় ৷ বৈদেশিক ক্ষেত্ৰে রাশিয়া ইওরোপ হইতে মুখ ফিরাইয়া এশিয়ায় রাজ্য 
বিস্তারের দিকে নজর দেয়। ফলে চীনের সহিত ও ব্রিটিশ ভারতের সাঁহত রাশিয়ার 
বিবাদ বাধে । ইতালীর এক্য এই যুদ্ধে ত্বরান্বিত হয় । জামানীর এক্য আন্দোলনেরও . 
সংবধা হয়! কারণ আগ্রা এই যুক্ত রাশিয়ার বিরোধিতা করিলে, অক্টো-প্রাশীয় যুদ্ধে 
রাশিয়া আষ্টুয়াকে সাহায্য কারতে বিরত থাকে । এইভাবে ক্রিমিয়ার যুদ্ধের অপ্রত্যাশিত 
ফল ( unintended consequences ) ইওরোপে গভীর প্রাতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। এজন্য 


বলকান জাতীব্্তাবাদেক্র উদ্ভব ঃ 


১৮৭৭ ৪ ( Development 


কেনে তাহা প্রযুন্ত হয় নাই। তুরস্কের সুলতান দ্বিতীয় আবদুল হামিদ 

টৈবরতন্্ী শাসক। তাঁহার নির্দেশে বলকান অপ লা ঘোর 
তুকাঁ শাসনকর্তাগণ ঘোর দমন নাতি চালান। ইহার ফলে বলকান জাতি ‘দ্ৰোহী 

হইয়া উঠে। পাসের সা বলকান অধিবামাগণের জাতরতাবাদের ািমোহী 

কোণ ব্যবস্থা হয় নাই। উনবিংশ শতক ছিল ইওরে বা 

বগ । সুতরাং বলকান জাতিগীল তুর 
য়া উঠে 


ডা জন্য রাশিয়া লাভ 
জাতির এক্যের আদশ' (Pan Slavism) প্রচার করে। রুশ এজেণ্ট- 

গণ গোপনে বলকান জনগণের নিকট প্যান সলাভবাদ বা স্লাভ এক্যবাদের আদ 

করিতে থাকে।> মগ্্কাতে ১৮৬৭ ধীঃ একটি সর্বস্লাভ EA 


প্রবল হইয় ং 
স্বর সাগ্রাজ্যবাদেরণীবরহদ্ধে বিক্ষোভ দানা বাঁধে । ১81 


__ এঁদকে গ্রীস তুরস্কের শাসনমনত হইলেও গ্রাসের কিছ; অংশ তুরস্কের অধীনে রা 
2. Marriot—Eastern Question. fh 
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যায়। এই স্থানগুলি তুরস্কের নিকট হইতে উদ্ধারের জন্য গ্রীস চেষ্টা চালায়। ফলে 
গ্রীসের সাহত তুরস্কের বিরোধ বাধে । মোলদাভিয়া ও ওয়ালাচিয়া 
বলকান জাতীয়তা" প্রদেশ তৃতীয় নেপোলিয়নের সহযোগিতায় স্বাধীন রূমানিয়া হিসাবে 
বাদের জাগরণ 
আত্মপ্রকাশ করে। ইহার ফলে বলকানের অন্য জাতিগুলির মনে 
অননুরুপভাবে স্বাধীনতা লাভের ইচ্ছা উদগ্র হয়। উনবিংশ শতকে জাতীয়তাবাদ 
ইওরোপের সর্ব আলোড়ন সৃষ্টি করে ৷ ইতালী ও জার্মানীর এক্য বলকান জাতিগযলকে 
আঁধকতর অনুপ্রাণিত করে৷ ইহার ফলে উনবিংশ শতকের শেষাঁদকে বলকানে জাতীয়তা- 
বাদ একটি বিস্ফোরক অবস্থায় পেশীছে । 
এই পরিস্থিতিতে হার্জেগোভিনার অধিবাসীগণ স্বাধীনতা লাভের জন্য তুরস্কের 
বিরদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে । ক্রমে বসনিয়া ও বলগেরিয়া এই বিদ্রোহে যোগ দেয়। 
বুলগোঁরয়া হইতে ত্ুকাঁ কর্মচারীগণকে বিতাড়িত করা হয়। 
বুলগেরিয়ায় বিদ্রোহ বুলগোঁরয়ার বিদ্রোহে ক্রুদ্ধ হইয়া সুলতান তাঁহার নিয়মিত ও 
স্বেচ্ছাসেবী সেনাদলকে এই বিদ্রোহ দমনের জন্য পাঠান। তক স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী 
নিরস্ত্র বুলগারগণের উপর প্রচণ্ড অত্যাচার চালায় । বহু নিরস্ত্র ও নিরপরাধ লোককে 
হত্যা করে। অনেক গ্রাম ছারখার করিয়া দেওয়া হয়। প্রায় ১২ হাজার নিরপরাধ 
বুলগোঁরয় এই অত্যাচারের ফলে নিহত হয় । 
বুলগোরয়ায় তুরস্কের বর্বর অত্যাচারের কাহিনী ইওরোপের সংবাদপন্রগুিতে সর্বত্র 
ফলাও করিয়া ছাপা হইলে ইওরোপের াঁন্টান জনমত বুলগোরিয়ার 
LL ্রীণ্টানগণের উপর মুসালম তুকাঁর আক্রমণে শিহরিয়া উঠে । 
ইংলণ্ডের অবসরপ্রাপ্ত প্রধানমন্ত্রী গ্যাল্ডষ্টোন অত্যন্ত ক্ষোভের সঙ্গে 
মন্তব্য করেন “তুরস্ক ইওরোপ ছাড়িয়া মালপত্র শুদ্ধ সরিয়া পড়ুক 1” (Let the Turks 
leave Europe with bag and baggage ) 
তুরস্কের বিরুদ্ধে ইওরোপাঁয় জনমতের সুযোগে রাশিয়া তুরস্কের বিরুদ্ধে যুদ্ধ 
ঘোষণার সংকল্প নেয় । রাইখণ্ট্যাডের সন্ধি (Treaty of Reichstadt) দ্বারা রা 
a) ও অ্টুয়া তুরস্কের সাম্রাজ্য ভাগ করিবার পরিকল্পনা করে ॥ 
রুশ-তুকাঁ যুদ্ধ সাবিয়া ও রুমানিয়া hb 
স্তানষ্টিফেনোর সন্ধি বমাশয়া রাজ্য তুরস্কের বিরদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা কারলে 
রাশিয়াও এই যুদ্ধে যোগ দেয়। রুশ সেনাদল কনণ্টাশ্টিনোপল 
আরমণের উদ্যোগ করিলে সুলতান বাধ্য হইয়া স্যানাস্টফেনোর সন্ধি (Treaty ০1 
Sanstefano ) স্বাক্ষর করেন। এই স্ধি দ্বারা তুরস্ক (১) রুমানিয়া, সাবিয়া ও 
মাণ্টনেগ্রোর স্বাধীনতা স্বীকার করে। (২) স্বয়ংশাসিত বুলগোরয়া রাজ্য গঠিত হয়। 


ও দোব্রুজা পায়। (৪) তুরস্ক রাশিয়াকে ক্ষতিপূরণ দিতে স্বীকৃতি দেয় । এইভাবে 
র সণ্ধি দ্বারা রাশিয়া তুরস্ককে হতবল করে এবং বলকানে কয়েকটি 
রাজ্য প্রাতষ্ঠা করিয়া তাহার পৃষ্ঠপোষক হইয়া দাঁড়ায় । k x 


২১০ ইওরোপ ও ি*ব ইতিহাস পরিক্রমা 


ব্ালিনেব্র সন্ধি, ১৮৭৮ ভীত ( The Treaty of Berlin ) ৪ রুশ- 
তুরস্ক যুদ্ধের পর স্যানাস্টফেনোর সাম্ধ (১৮৭৮ খাঁঃ) স্বাক্ষারত হইলে পূর্বাঞ্ুল 
সমস্যা পুনরায় প্রকট হইয়া উঠে । ইংলণ্ড বরাবর তুরস্কের সাম্রাজ্যের অখণ্ডতা রক্ষার 


নীতি অনুসরণ কারত। স্যানাস্টফেনোর সাঁন্ধ দ্বারা বলকানে রুশ 
EOE প্রভাব বাড়লে ইংলণ্ড এই সন্ধি স্থাপনে বাধা দিতে মনদ্থ করে। 
প্রতিক্রিয়া ইংলণ্ডের নীতি ছিল রুশ আগ্রাসন হইতে তুরস্ককে রক্ষা করা৷ 


কারণ বলকানে রাশিয়া ক্ষমতা লাভ কাঁরলে শান্তসাম্য নম্ট হইত । 
রাশিয়া ভূমধ্যসাগরে ঢুকিয়া পাঁড়লে ইংলণ্ডের নৌ .আধপত্য এবং ভারতে আসবার 
জলপথ সমুয়েজের রাস্তা বিপন্ন হইত। সুতরাং ইংলণ্ডের প্রধানমন্ত্রী ভিসরেইলী 
স্যানাস্টফেনোর সান্ধ পারবর্তনের জন্য রাশিয়ার উপর জোর চাপ দেন। এমন ক তান 
রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধের হুমকী দেখাইবাব জন্য ভারতীয় সেনাদল্‌কে মাল্টায় সমবেত 
করেন। 'ব্রটিশ নৌবহর পর্ব ভূমধ্যসাগরে হাজির হয় । 
এদিকে আষ্টরা স্যানাস্টফেনোর সন্ধিতে বিষম অসন্তুষ্ট হয়। রাইচ্ট্যাডের গোপন 
নত দ্বারা আস্টয়াকে যে সকল সমাধা দিতে রাশিয়া প্রাতশ্রযৃত দেয় এই সান্ধতে তাহা 
ভঙ্গ করা হয়। রাশিয়া আষ্ট্য়াকে কোন ভাগ না দিয়া কেবলমান্র 
গার প্রতিমা ও নিজ রাজ্য বাড়ায়। এছাড়া বডলগোঁরয়ার সীমানা ডানিয়ূব নদীর 
নানান তীর পর্যন্ত বিদ্তৃত হওয়ায়, আম্টয়া তাহার সীমান্তে এক প্রাতিদ্ন্ধী 
শান্তর উত্থানের ভয়ে ভীত হয়। ফলে আন্্রয়া ইংলণ্ডের সাঁহত 
যোগ দিয়া এই সাধ পাল্টাইবার জন্য দাবী জানায়। বেসারাবিয়া হারাইয়া রূমানিয়া 
এই সন্ধির প্রতিবাদ করে ॥ জার্মানীর প্রধানমন্ত্রী বিসমার্ক ইওরোপে এইরূপ সঙ্কট 
দেখা দিলে ব্যাপক যুদ্ধের আশচকায় চিন্তিত হন। বিসমার্ক এই সময়ে ইওরোপে কোন 
যদুন্ধ বাধা পছন্দ করিতেন না। কারণ যুদ্ধ বাধলে আল্টুয়া ও রাশিয়া পরস্পরের 
বিরুদ্ধে যুদ্ধে জড়াইয়া পাঁড়ত। বিসমার্কের চ্ছাপিত তন কাইজারের চুন্ততে আল্যা 
ও রাশিয়া অন্তর্ভু'ন্ত ছিল। উভয় রাষ্ট্রের মধ্যে যুদ্ধ বাধিলে এই চুক্তি ভাঙিয়া যাইত। 
এজন্য বিসমার্ক সকল শীন্তকে আলাপ-আলোচনার দ্বারা বলকান ঘটিত বিবাদ আপোষে 
মিটাইতে রাজী করান। এই কারণে তিনি বার্লিনে এক ইওরোপাঁয় কংগ্রেসের অধিবেশন 
ডাকেন এবং ইহাতে তিনি নিজে সভাপতিত্ব করেন। [তান নিজেকে “নিরপেক্ষ দালাল” 
( Honest broker) বালয়া আঁভাহত করেন। ইওরোপের সকল শন্তিগুলি যথা 
ইংলণ্ড, আয়, জার্মান প্রভাত বার্লিন বৈঠকে একযোগে সন্ধি পরিবর্তে খা 
জানাইলে রাশিয়ার একারপক্ষে তাহাতে বাধাদান অসম্ভব হয়। সমতরাং বালি'ন কংগ্রেসে 
্যানষ্টিফেনোর সাধ পাল্টাইয়া যে নুতন সাম্ধ হয় তাহার নাম ছিল বার্লিনের 
সাধ ( ১৮৭৮ খ্রাঁঃ ) ৷ ৃ 
বা্লনের চুক্তি (১৮৭৮ খীঃ ) দ্বারা (১) সার্বি'য়া, মাণ্টনেগ্রো ও র 
স্বীকৃত হয় । (২) রুমানয়া দোবুজা ফেরৎ পায়। (৩) 
প্রদেশের উপর আল্টরয়ার নিয়ন্ত্রণ ও কর্তৃত্ব স্থাপিত হয় । (৪) 


[মানয়ার স্বাধীনতা 
বসনিয়া ও হার্জে গোভিনায 


অটোমান তুকাঁ সাম্রাজ্যের ভাঙন £ বলকান জাতীয়তাবাদের অগ্রগতি ১৯১ 


একাংশ ও বেসারাবিয়া রাশিয়াকে দেওয়া হয়। (৫) ইংলণ্ড সাইপ্রাস দ্বীপ পায়। (৬) 
ফ্লান্সকে ভবিষ্যতে উত্তর আফ্রিকার তুরস্কের সাম্রাজ্যের অন্তর্গত টিউনিস দেওয়ার 
বার্লিন চুক্তি প্রাতশ্রাত দেওয়া হয়। (৭) বৃহৎ বুলগোরয়াকে তিন ভাগে ভাগ 
করা হয়, যথা__(ক) ম্যাসিডোনিয়া অঞ্চল তুরস্ককে ফিরাইয়া দেওয়া 
হয়। (খ) পূর্ব রুমেলিয়া অঞ্চল তুরস্কের অধীনে স্বায়ত্ব শাসিত প্রদেশ হিসাবে গঠিত 
হয়। (গ। অবশিষ্ট স্থান লইয়া বুলগেরিয়া গঠিত হয় । বূলগেরিয়াকে স্বাধীন রাষ্ট্রের 
মর্যাদা না দিয়া তুরস্কের সুলতানের অধীনে স্বায়ত্ব শাসনের অধিকার দেওয়া হয়। 
এইভাবে বান চুক্তি ছিল পূর্বাঞ্চল সমস্যার সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য অধ্যায় । 
বাঁলন চুক্তির অদরদার্শতা ও অকার্যকারতা অতি অল্পকালের মধ্যেই প্রকট হইয়া 
ত পড়ে । ফলে পূর্বাঞ্চল সমস্যা আরও জটিল আকার ধারণ করে। 
58 বার্লন চুন্তর ফলে রাশিয়া সর্বাপেক্ষা অসন্তুষ্ট হয়। যাঁদও 
সাম্রাজ্যের দিক হইতে রাশিয়ার কোন ক্ষাত হয় নাই। স্যানস্টিফেনোর সন্ধির ছারা প্রাপ্ত 
স্থানগীলই এই সন্ধিতে রাশিয়াকে দেওয়া হয় । কিন্ত; বালিনের সন্ধি দ্বারা রাশিয়ার 
রাজনৈতিক মর্যদা সম্পূর্ণ বিনষ্ট হয় ৷ বলকানে রাশিয়ার প্রভাব লোপ পায়। বান 
ছান্তর ৬৫ নং ধারায় দার্দানালিস প্রণালী দিয়া রুশ যুদ্ধ জাহাজের যাতায়াত নিষিদ্ধ 
হইলে রাশিয়া ক্রুদ্ধ হয়। ইহার ফলে বার্লিন চুক্তি ধংস করিবার জন্য রাশিয়া সচেষ্ট 
হয়। দ্বিতীয়তঃ, ডিসরেইলি কুটনীতির দ্বারা অন্টিয়াকে বলকানে রাশিয়ার প্রতিপক্ষ 
হিসাবে খাড়া করেন । এঁতিহাসিক এ. জে. পি. টেইলারের মতে ক্রিমিয়ার যুদ্ধের সময় 
ইংলণ্ড যেরূপ ইঙ্গফরাসী জোট, রাশিয়ার বিরুদ্ধে গাঁড়য়াছিল, বার্লন বৈঠকেও 
আন্ট্য়ার সাহায্যে তাহা করে। আল্টুয়াকে বসানিয়া, হাজে'গোভিনা দিলে আঁ্টয়া 
বলকানে রাশিয়ার প্রাতদ্ন্ধী হইয়া দাঁড়ায়। বার্লিন কংগ্রেস হইতে যে অস্টরো-রাশিয়া 
প্রাতদবান্দতা আরম্ভ হয় শেষ পর্যন্ত তাহা প্রথম মহাযুদ্ধের সূচনা করে। বান 
কংগ্রেসে ইহার বাজ রোপত হয়। তৃতীয়তঃ বার্লিন চুন্তির ফলে তুরস্ক ইংলণ্ডের 
প্রতি তাহার আস্থা হারাইয়া ফেলে। ইংলন্ড তুরস্কের অখ'ডতা রক্ষায় প্রতিশ্রবতেবদ্ধ 
ছিল। কিন্তু বান চু্ন্তি দ্বারা ইংলণ্ড তুরস্কের সামাজ্য বিভিন্ন শত্তিকে ভাগ করিয়া 
দিলে এবং ইংলণ্ড নিজে সাইপ্রাস গ্রাস কারিয়া এই প্রাতশ্রাত ভাঙিলে তুরস্ক খুবই 
অসন্তুষ্ট হয়। বার্লিন চুক্তির পর তুরস্ক ক্রমে ইংলণ্ডের সাহত মিন্ুতা ত্যাগ করিয়া 
জার্মানীর সাঁহত মিন্তাবদ্ধ হয়। চতুর্থ, বার্লিন চুত্তির দ্বারা তুরস্কের ক্ষমতা খর্ব 
করা হইলেও এই চুন্তির দ্বারা বলকান জাতীয়তাবাদের কোন সমাধান করা হয় নাই। 
বহু শান্তগন্দীল কেবল নিজ নিজ অভাঁ্ট 'সীদ্ধর দিকেই নজর দেয়। রঃমানিয়া রাশিয়ার 
বেসারাবিয়া প্রদেশ হারায়, সার্বিয়া আল্টীয়ার নিকট বসনিয়া ও হাজেগোভিনা 
দেশ হারায়, বুলগোরযার ব্যবচ্ছেদ বূলগারগণের গভীর ক্ষোভের কারণ হয়। গ্রীসের 
হইয়া যাকে এই চনত অগ্রাহ্য করা হয়। ইহার ফলে বলকান জাতিগ্ীল ক্ষিপ্ত 
তাহারা তুর পযন্ত বৃহৎ শান্তর উপর আস্থা হারাইয়া বলকান লীগ গঠন করিয়া 
* কে আক্রমণ করে। বলকানের অতৃপ্ত জাতীয়তাবাদ, সারবিয়ার বসানয়া ও 


১৯২ ইওরোপ ও বি*ব ইতিহাস পারক্রমা 


হার্জে গোভিনা প্রদেশ লাভের আগ্রহ পূর্বাঞ্চল সমস্যাকে জাটল করিয়া দেয়। ইহার 
ফলে ১৯১২, ১৯১৩ প্রাঃ দুইটি বলকান যুদ্ধ বাধে। পণ্চমতঃ, বার্লিন চুন্তির দ্বারা 
জার্মানীর সাঁহত রাশিয়ার সম্পর্কের অবনতি ঘটে । যাঁদও িসমাক“ নিজেকে “নিরপেক্ষ 
দালাল” ( Honest 0:০1: ) বাঁলয়া ঘোষণা করেন । এতিহাসিক 1.78৩.-এর মতে 
রাশিয়া উপলব্ধি করে যে বা্লন সান্ধি রচনার সময় বিসমাক রাশিয়া অপেক্ষা: আস্ট্রয়ার 
স্বার্থ রক্ষার দিকে বেশী নজর দিয়াছিল। ইহার ফলে তিন কাইজারের সণ্ধি হইতে 
রাশিয়া 'বাঁচ্ছন হইয়া যায়। [বসমার্ক বাধ্য হইয়া অক্টয়ার সাঁহত 'দ্বিণন্তি চুক্তি 

( Duar Alliance ) চ্ছাপন করেন । 
বার্ন চুন্তি দ্বারা প্রকৃতপক্ষে প্রথম মহাযুদ্ধের পথ রচনা করা হয়। এতহাসক এ. 
জে. পি. টেইলারের মতে কমপক্ষে ইওরোপে চারটি নৃতন প্রাতিদ্বাণ্দিতা এই চুঁক্তর ফলে 
দেখা দেয়, যথা অষ্ট্রো-রুশ, অষ্ট্রো-সার্বয়, অষ্ট্রো-বুলগোরয়, সার্বো-বুলগোরয় প্রীত- 
দবান্ধতা। কামানের নলে যেমন বারুদ ভরা থাকিলে সামান্য আগ স্পর্শে তাহা বিস্ফোরিত 
হয়, তেমনই বাৰ্লিন চুক্তি ইওরোপের রাজনীতিতে প্রাতদান্বতার বারুদ ঠাসিয়া দেয় । 
ইহার ফলে প্রথম মহাযুদ্ধ আসন্ন হইয়া পড়ে । শান্তর পারবর্তে 
উর এই চুক্তি গভীর অশান্ত সৃষ্টি করে। অবশেষে বসনিয়া লইয়া 
অষ্ট্রো-সার্বয় বিরোধ উপলক্ষে প্রথম মহাযুদ্ধ আরম্ভ হয়। 
ইংলণ্ডের প্রধানমন্ত্রী এই সম্থির পর বলেন যে “আমি ইংলণ্ডের জন্য শান্তি ও সম্মান 
লইয়া আসিয়াছি”।> কিন্তু তাঁহার আশা ফলবতী হয় নাই । ইংলণ্ড এই সান্ধর দ্বারা 
প্রকৃতপক্ষে ইওরোপে স্থায়ী শান্তি স্থাপনে সমর্থ হয় নাই। 
গনুর্বার্ল সমস্যা ও ললক্কানল স্মুদী (The Eastern Question 
and the Balkan wars)s বাঁল‘ন চান্তর কিছুকাল পরে, তুরস্কের সুলতান 
দ্বিতীয় আবদুল হামদ স্বদেশে “তরুণ তকাঁ” ( Young Turk ) আন্দোলনের ফলে 
পদচ্যুত হন । তর;ণ তুকাঁদলের নেতাগণ তুরস্কের পদ্রাতন মধ্যযুগীয় ব্যবস্থা বদলাইয়া 
তুরস্কের আধ্মানকীকরণে এবং তুকাঁ সাম্রাজ্যের উপর ত্রস্কের ক্ষমতাকে দূঢ়ভাবে 
টা প্রতিষ্ঠার চেষ্টা চালান। তর্কের ইওরোপায় ধীন্টান প্রজাগণকে 

তরুণ তুর্কী রি: 
ত্রস্কীকরণ ( Turkification ) করা আরম্ভ হয়। তুরস্কের 
ধষ্টানপ্রজাগণ এতকাল তর্ক সরকারের নিকট যে সকল সুযোগ- 
সুবিধা পাইত তাহা নাকচ করা হয়। গ্রীক প্রজাগণ তুরস্কের সাম্রাজ্যে বাণিজ্যের যে 
সকল সুযোগ-সনীবধা পাইত তাহাও বাতিল করা হয়। ম্যাসিডোনিয়ায় তুরস্কের প্রভাব 
বাড়াইবার জন্য এই অপ্চলে তুকাঁগণের বসবাসের ব্যবস্থা করা হয়। ইসলাম ধর্মাবলক্বী 
তকাঁপণ ম্যাসিভোনিয়ায বসবাস আরম্ভ কারলে এই অঞলেরপ্ীষ্টান অধিবাসীরা বিপন্ন 
বোধ করে। তুকাঁগণের ভয়ে বহুলোক ঘরবাড়ী ছাড়ুন প্রতিবেশী বূলগোঁরয়া,সার্বয়া 
প্রভৃতি দেশে শরণার্থা হয়। তুরস্ক সরকার থ্রান্টান প্রজাদের সকল প্রাতবাদকে দড়হাতে 
দমাইয়া দেয় । 


১, “I have bought peace with honour,” 


১৯৩ 


অটোমান তুকর্ণ সাম্রাজ্যের ভাঙন £ বলকান জাতীয়তাবাদের অগ্রগতি 


তুরস্ক সরকারের এই দমন নীতির ফলে বলকান জাতীয়তাবাদ বূলগোরিয়া, সারিকা 


প্রভূত দেশকে আশ্রয় করিয়া মারমুখী হইয়া উঠে । তরুণ ত্বকাঁদের ত্যকাঁকরণ নীতিই 
ছিল ইহার প্রধান কারণ ৷ যাহা হউক সাবিধ়া, বুলগোঁররা প্রভৃতি 


বলকান জাতীয়তাবাদ রঃ 
জাতিগল স্থির করে যে বলকান বা পর্ব ইওরোপ এহইতে তুরস্কের 
সাম্রাজ্য লোপ করিয়া বলকান জাতিগুলিকে মুক্ত করিতে হইবে । নত্বা বলকানের 


খাষ্টানরা তুরস্কের চাপে শেষ হইয়া যাইবে । এই কারণে বলকান অপ্চলে তুরস্কের 


বিরুদ্ধে জোট বাঁধা আরম্ভ হয়। 
ইতিহাস (১১দশ )--১৩ 


- থও ইওরোপ ও বিশ্ব ইত্হাস-পরিক্লমা 


এঁদকে তুরস্ক সরকার দেশের ভিতর তরুণ তুকাঁ আন্দোলনে দুর্বল হইয়া দে 
তুরস্কের এই দুর্বলতায় ইতালী তুরস্কের সাম্রাজ্যভুন্ত ব্রিপলী অধিকার বর 
অ্টিয়া, বসনিয়া, হার্জেগোভিনা নিজ সাম্রাজ্যভুক্ত করে। ইহার ফলে পদনরায় ত: 
সাম্রাজ্যের ব্যবচ্ছেদ আরম্ভ হয়। ইতালী ও অচ্টুয়ার দষ্টান্তে বলকান জাতিগ্াল 
উৎসাহ বোধ করে । তাহারা এই সুযোগে বলকান হইতে তুরস্ককে বিতাড়িত করিবার 
জন্য প্রীতভ্ঞা নেয়। ইওরোপের বৃহৎ শন্তিগুলির মুখাপেক্ষী না হইয়া তাহার নিজ 
বলে এই কার্য সমাধা করিবার সঙ্কৎপ নেয়। এই উদ্দেশ্যে সায়া, গ্রীস ও বুলগোরিয়া 


বলকান লীগ; প্রথম দাবী 


হইবে। এই দাবা চরণে তর্ক অদ্বকৃতি জানাইলে, বলকান লীগ তর্কের বিরুদ্ধে 
যুদ্ধ ঘোষণা করে । কলে প্রথম বলকান যুদ্ধ (১৯১২ খ্রীঃ ) আরম্ভ হয় । এই যুদ্ধে 
বলকান লীগ বিশেষতঃ বুলগেরিয়ার সেনাদল তুরস্ককে চত্যা্দক হইতে আক্ৰমণ কায়া 
বলকান হইতে বিতাড়িত করে । 


হয়। এই হীন্তর ফলে তুরস্কের ইওরোপাঁয় সাম্রাজ্য যৌথভাবে 

টি ৪ লীগের আঁধকারে আসে। ইওরোপের একটি ক্ষুদ্র অংশ 

ব্যবচ্ছেদ বলকান গর ওরোপের গতর অং! 

তুরস্কের অধিকারে থাকে । আলবানিয়া একটি স্বয়ং শাসিত রাজ্যে 

পারণত হয় । ব্রাঁট দ্বীপ গ্রীসের সাঁহত যুক্ত হয়। [তিনশত বংসর পর ইওরোপ হইতে 
" অনরস্কের সাম্রাজ্য লুপ্ত হয় । বলকান জাতীয়তাবাদ জরয্ন্ত হয় । J 

ল'ডন চুন্তির ( ১৯১৩ থাঃ) মধ্যে দ্বিতীয় বলকান দ্ধের বাঁজ ল;ক্কায়িত ছিল। 


৩ হয়। লণ্ডন চুক্তির দ্বারা তুরস্ক তাহার _ 
সাগ্রাজ্য যৌথভাবে বলকান লীগের ছা 


£ দ্বিতীয় বলকান যুদ্ধ এই স্থানের অংশ লইয়া বলকান লীগের দই সভ্য সাদ ও বল 
“গোয়ার মধ্যে তীর বিরোধ দেখা দেয়। সাবিয়া, 


' বূলগোরিয়া আপত্তি জানায়। সারিকার সহিত বঃলগেরিয়ার বিরোধে 
গোয়ার পক্ষ নেয়। এদিকে আষ্ট্য়াকে জব্দ করিবার জন্য, সাবিরা রাশিয়ার সহিত 
মিতা স্থাপন করে। আত্ট়ার সহযোগাঁতা পাইয়া ঝঃলগোরিয়া ১৯১৩ রঃ সাবিরা? 
বিরদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। এই যুদ্ধে রুমানিয়া ও মণ্টেনেগ্রো সাবার প 

দেয়। ইহার ফলে দ্বিতায় বলকান যুদ্ধ বাধে। শেষ পয 
সণ্ধি দ্বারা দ্বিতীয় বলকান যুদ্ধের অবসান ঘটে। বুলগেরিয়া তাহার 


. প্রথম বিশ্বযুদ্ধ ৪ শান্তিচুক্তি ৪ লীগ্‌ অফ্‌ নেশনস ৪ তুরস্কের জাগরণ. ১৯ 


মণ্টেনেগ্রো ও গ্রীসকে ম্যাসিডোনিয়ার বৃহদংশ ছাড়িয়া দেয় । রুমানিয়াকে দোব্রুজা 
ছাড়িয়া দেওয়া হয় । 

মোট কথা দুহাট বলকান যুদ্ধ দ্বারা তুরস্কের সাম্রাজ্য ব্যবচ্ছেদ সম্পন্ন করা হয় । 
দুইটি বলকান যুদ্ধে সার্বিয়ার ক্ষমতা বাড়াইয়া ফেলে। এঁকে বসানরা প্রদেশ যাহা 
আল্ট্রা অধিকার করিয়াছিল, তাহাতে সার্বয়া দাবী জানায় । সার্বিয়ার এই দাবী সঙ্গত 
ছিল। কারণ বসনিয়ায় সার্বয়ার লোকেরাই বাস কারত। কিন্ত আষ্টয়া বসনিয়া 
ছাড়তে রাজী ছিল না। এই কারণে আষ্টয়ার সাহত সাবার প্রাতদ্বান্বতা তীরতর 
হয়। এঁদকে সার্বিয়া আষ্টরয়ার সাহত একা আঁটিয়া উঠতে পারিবে না একথা ভাবিয়া 
রাশিয়ার সাঁহত মিন্রতা স্থাপন করে। রাশিয়া বার্লিন চুক্তির পর হইতে অস্ট্রিয়ার উপর 
ক্ষিপ্ত ছল। সতরাং রাশিয়া সহজে সা্ব'য়ার পক্ষ নেয় । ইহার ফলে বলকান ছন্দে 


রাশিয়া ও আষ্টয়া জড়াইয়া পড়ে। প্রথম মহাযদ্ধ পরিণামে এই দ্বন্দ্ব প্রথম বিশ্বযুদ্ধে 
পাঁরণত হয় ৷ 


দ্বাদশ অন্যাস 


প্রথম বিশ্বযুদ্ধ ঃ ভাসণই ও অন্যান্য শান্তিচুক্তি ঃ লীগ 
অফ নেশনস 3 তুরস্কের জাগরণ 
( First World War : Versailles and other Peace 
Settlements : . The League of Nations : The 
Modernisation of Turkey ) 


প্রথম মহান্তুদ্ধেল কাব্মণ ও পউভূসিক! (The causes of 
the First World War and its background) ৪ বাল‘ন কংগ্রেসের ( ১৮৭৮ 
খ্রীঃ ) পর ইওরোপে রাজনৈতিক অশান্তির আগুন ধূমায়িত হইতে আরম্ভ করে । বৃহৎ 
শত্তিগুলের স্বার্থপর নীতি, ওপনিবোশক দ্বন্দ, মারণাস্ত্র নির্মাণের প্রতিযোগিতা, উগ্ন 
জাতীয়তাবাদ, বলকানের অতৃপ্ত জাতীয়তাবাদ ইওরোপকে একটি আগ্নেয়াগারতে পাঁরণত 
করে। জার্মানীকে কেন্দু কারয়া ত্রিশত্তি চুক্তি ও ফ্রান্সকে কেন্দ্র করিয়া ত্রিশান্ত আতাঁত 
বা মৈত্রী ইওরোপকে দুই যুদ্ধমান শিবিরে বিভন্ত করে। এঁতহাসিক ল্যাংসামের 
মতে ইহার পর “ইওরোপের শান্তি যে কোন দূর্ঘটনার দ্বারা ধ্বংস হইবার রাস্তা 
তৈয়ারী হয় ।৮»৯ 

১৯১৪ থীঃ জনন মাসে ( ২৮শে জুন ) আষ্ুয়ার য্যবরাজ ফার্দনান্দ ও তাঁহার পত্নী 
সোফিয়া বসনিয়ার রাজধানী সেরাজেভো পারদর্শনে গেলে জনৈক উল জাতীয়তাবাদ 


2, “Peace of Europe rested on accident,” 


~ 


ত ইওরোপ ও 'বশ্ব ইতিহাস পারক্রমা 


বসনিয় ছাত্র উভয়কে হত্যা করে ॥ অসষ্ট়্া সরকার এই হত্যাকাণ্ডের পশ্চাতে সার্বিয়ার 
সমর্থন আছে মনে করেন এবং সার্বিয়ার উপর একটি চরমপন্র (ultimatum ) দেন ৷ 

এই চরমপ্রে সার্বিয়াকে কয়েকাঁটি শর্ত আঁবলন্বে মানিয়া লইতে বলা 
পিগাজেতো হআাকাও হয়। সার্বিয়া এই চরমপন্রের কয়েকটি শর্ত মানিতে অস্বাকার 


জড়াইয়া পড়ে । রাশিয়া, সার্বিয়ার পক্ষ লইয়া আম্টয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধে নামিয়া পড়ে । 


যুদ্ধে নামিয়া পড়ে । এইভাবে সেরাজেভো হত্যাকাণ্ডকে উপলক্ষ্য করিয়া প্রথম বিশ্ব- 
যুদ্ধ বাধে ৷ 
সেরাজেভোর হত্যাকাণ্ড প্রথম বিশ্বযুদ্ধের প্রাথামক কারণ হইলেও এই যুদ্ধ কয়েকটি 
‘বাঁশষ্ট কারণে ঘাটয়াছিল। র 
উনবিংশ শতকে ইউরোপে এক উগ্র ও অপরিতৃপ্ত জাতীরতাবাদের উদ্ভব হয়। ফরাসী 
বিপ্লবের গর্ভে এই জাতীয়তাবাদের জন্ম হয় । এঁতিহাসিক ম্যারিয়টের ভাষায় বলা যায় 
যে, “এই জাতীয়তাবাদ বলকান উপদ্বীপের মৃত আস্তে প্রাণ সঞ্চার করে ।”১ বার্লিন 
মর দ্বারা বৃহৎ শ্গ্াল নিজ নিজ দ্বার রক্ষা কারলেও বলকান জাততালান 
পুণের কোন চেষ্টা করে নাই। বসানয়া ও হাজেগোভিনা ছিল 
উর সায়ার প্রাপ্য । এই স্থান আষ্টী়া অধিকার করায় সার্ক জাতারতা- : 
: বাদ ক্ষিপ্ত হইয়া উঠে । আল্ট়া-ও রাশিয়া প্রভৃতি বৃহৎ শানতগনীল 
নিজ দ্বার্থ সিদ্ধির জন্য বলকান জাতীয়তাবাদকে ব্যবহার করে। বসনিয়া ও 
হাজেগোভিনা লইয়া অষ্ট্রো-সার্বয়া বিরোধে, রাশিয়া সাবিয়ার 
লাভ” ( Pan 918) আন্দোলনের ফলে সাঁবায়াকে কেন্দ্র করিয়া স্লাভ জাতীয়তাবাদ 


॥ “ তে প্রস্তুত ছিল না। সাব'য়াকে জব্দ 
করিবার জন্য অষ্টিয়া, সার্বিয়ার শু বুলগোরয়ার পক্ষ নেয়। দ্বিশন্তি চান্ড অনুযায়ী 
জার্মানী, অস্টিয়ার পক্ষে থাকায় অন্ট্রা সার্বিয়াকে ধংস করিবার সুযোগ খুজতে 
থাকে। সুতরাং বলকান জাতীয়তাবাদ ইওরোপে রী 


বিস্ফোরক অবস্থার সৃষ্টি করে। শেষ 
পযন্ত অস্ৰের দ্বারা এই জাতীয়তাবাদকে জয়যুক্ত করাই বলকান জাতিগয়ল একমাত্র 
উপয্যস্ত পথ বলিয়া মনে করে। 


১, “The idea of nationalism of the Fronoh Revolu 


tion moved the dry bones of 
the Balkan valley.”—Marriot, 


প্রথম বিশ্বযুদ্ধ ৪ শান্তিচুক্তি ঃ লীগ অফ্‌ নেশনস £ তুরস্কের জাগরণ ১৯৭ 


পশ্চিম ইওরোপে ফরাসী, ইংরাজ ও জার্মান জাতীয়তাবাদও কম উগ্র ছিল না। 
ফরাসী জাতি যুদ্ধ দ্বারা আলসাস-লোরেন পঢুনঃরুদ্ধার ও সেডানের পরাজয়ের জন্য 
জার্মানীর বিরুদ্ধে প্রতিশোধ লইতে পণ করে। ফ্রান্স নিজেকে ল্যাটিন সভ্যতার প্রাতিনাধ 
মনে করিয়া ল্যাটিন সভ্যতার শ্রেষ্ঠত্ব প্রচার করিতে থাকে৷ ফরাসী নেতা র্েমাঁস্‌ 
( Clemenceau ), পয়েনকারি ( Poincare ) প্রভৃতি ল্যাটিন 
রা ইওরোপে উগ্র সভ্যতার সাঁহত জার্মানীর উটানক সভ্যতার আনবাষ ছন্দের কথা 
বলেন এাঁদকে জার্মান লেখক বারননহাঁড, টটাস্ক প্রভৃতি জার্মান 
তথা টিউটানক সভ্যতার শ্রেষ্ঠত্বের কথা বলেন। জার্মানীর কাইজার দ্বিতীয় উইলিয়াম 
পৃথিবীতে ?িউট্ানক কর্তৃত্বের স্বপ্ন দেখতে আরম্ভ করেন। ইংলণ্ডও জাতীয় অহামকা- 
বোধে পিছাইয়া থাকে নাই। ইংরাজ লেখক হোমার লী+ গ্যাংলো-স্যাক্সন জাতির 
শ্রেষ্ঠত্বের কথা প্রচার করেন । এইভাবে জার্মানী, ফরাসী ও ইংরাজ জাত নিজ নিজ 
জাতির অহামিকা ও অন্য জাতির প্রতি ঘৃণা দেখাইলে জাতিগত প্রাতদান্দতা দেখা দেয় । 
জাতিগত উগ্রতার সাঁহত সাম্রাজ্য ও সামারক শান্তির দম্ভ মাশয়া বড় বড় জাতগ্যালকে 
মারমুখী করিয়া তুলে। এক শান্ত অপর শান্তর সাহত মীমাংসার কথা না ভাবিয়া 
গায়ের জোরে নিজ স্বার্থ সিদ্ধ করাই উচিত কাজ মনে বরে। আন্তর্জীতক আইন ও 
্রাতৃত্ববোধ লোপ পায়। এরীতহাসক ডোভড টমসন এজন্য ১৯০৪--১৪ খ্রাষ্টাব্দকে 
ইওরোপে “আন্তজাতিক অরাজকতার” যুগ বলিয়াছেন । পরিণামে ইহা প্রথম মহাযুদ্ধ 
ডাকিয়া আনে । ; 
উনবিংশ শতকের শেষাঁদকে ইওরোপে কয়েকাট জটিল রাজনৈতিক সমস্যা যুদ্ধের 
সম্ভাবনাকে তীব্রতর করে । আলসাস-লোরেন লইয়া ফরাসী-জার্মান বিরোধ, ইতালীর 
ওপাঁনবৌশক ক্ষুধা এবং টিউনিস লইয়া ফরাসী-ইতালী বিরোধ, 
আন্তর্জাতিক সমন্তাবলী বাঁ্লন সন্ধির ৬৫ ধারা অনুযায়ী দার্দানালস প্রণালীতে রূশ 
যুদ্ধ জাহাজ যাতায়াতের উপর নিষেধাজ্ঞা এবং বসানয়া লইয়া আল্টয়া-সার্বয়া বিরোধ 
ইওরোপের রাজনশীতিকে জটিল করিয়া তুলে । বার্লিন সান্ধর ৬৫নং ধারায় দার্দানালস 
প্রণালী দিয়া রুশ জাহাজ চলাচল নিয়ন্ত্রণ করার ব্যবস্থা হয় । রাশিয়া ইহাতে খুবই ' 
অসন্তুষ্ট হইয়া, বৃহৎ শীল্তগলিকে এই শর্ত পরিবর্তনের অনুরোধ জানায় । কিন্তু 
বৃহৎ শান্তগাল এই শর্ত পরিবর্তনের অনিচ্ছা দেখায়। রঃশমন্তী আইভোলাস্ক 
(12199) স্থির নিশ্চয় হন যে বড় রকমের যুদ্ধ ছাড়া বাঁললন সান্ধর ৬৫ ধারা 
পাঁরবর্তন করা যাইবে না ।* সতরাং রাশিয়া যুদ্ধ না এড়াইয়া যুদ্ধ বাধাইবার কথা 
ভাবতে থাকে । ফরাসী নেতাগণও মনে করেন যে বৃহৎ যুদ্ধ ছাড়া জার্মানীর নিকট 
হইতে আলসাস'লোরেন উদ্ধার করা যাইবে না। ১৮৭৫ খ্রীঃ হইতে ফ্রান্স যুদ্ধের জন্য 
প্রচ্হত চালায় । ১৯০৪. রঃ হইতে ফরাসী-রুশ ছীন্তর পর ফ্রান্স জার্মানীর বিরুদ্ধে 
১, Homer Lea, 


২. “Phase of international anarchy", David Thomson—Europe Sinoe Napoleon. 


৩, Fay—Origin of World War IL, 


১৯৮ ইওরোপ ও বিশ্ব ইতিহাস পাঁরক্রমা 


₹ ষ্যন্ধের জন্য মরিয়া হইয়া পড়ে । ইংলণ্ড গোড়ার দিকে যুন্ধের কথা না ভাবিয়া 
নিরপেক্ষ থাকার চেষ্টা করে । ক্রমে কাইজারের নোশান্তি গঠনের ফলে ইংলণ্ড ভাত্তিগ্রন্থ , 
হয়। কাইজার ইংরাজ উপানিবেশগ্লিতে গোলমালের চেষ্টা করিলে ইংলণ্ডও যুদ্ধের 
জন্য প্রস্তুত হয় । এইভাবে ফ্রান্স, ইংলণড, রাশিয়া প্রভাত বৃহৎ শান্তগীল রাজনোতিক 
সমস্যা সমাধানের জন্য যুদ্ধকেই একমাত্র পথ বলিয়া মনে করে। উনবিংশ শতকের 
শৈষাঁদক হইতে ইওরোপীয় কুটনীতির মান অত্যন্ত নামিয়া যায়। ঘৃণ্য সাবধাবাদ, 
চক্রান্ত ও গোপন ষড়যন্ত্র ন্যায়নীতির স্থান গ্রহণ করে। আন্তর্জাতিক বৈঠক ডাকিয়া 
পরস্পরের ফ্বার্থের সামঞ্জস্য কারয়া শান্তি স্থাপন করার মত মানসিকতা বৃহৎ শান্তগুলি 
হারাইয়া ফেলে ৷ যধনীত ও কুটনশীতর নিয়মান প্রথম মহাযুন্ধকে ত্বরান্বিত করে। 
-অনেক ইংরা লেখক প্রথম মহাযুদ্ধের জন্য দ্বিতীয় কাইজার উইলিয়ামের আগ্রাসী 
নীতিকে দায়ী করেন। এ্রীতহাসিক লোয়েস ডাকনসন ( Lowes 
LE a ৬74 ০x০d ) প্রভৃতি দ্বিতীয় 
কাইজার উইলিয়ামের নাতিকেই প্রথমে বিশ্বযুদ্ধের জন্য প্রধানতঃ 
দায় বালিয়া মনে করেন । দ্বিতীয় কাইজার এই বুদ্ধের জন্য বহ অংশে দায়ী ছিলেন ইহা 
সত্য । কাইজারের ওয়েল্ট পালটিক (Welt Politik) বা বিশ্ব শান্ত হিসাবে জার্মীনীকে 


৷ মরক্কোর ঘটনা ও বুয়ার যুদ্ধে 
র ঘণ্ৰকে তীব্রতর করে কাইজারের 


ফলে ইংলন্ডের নৌ- 
আধিপত্যে আঘাত পড়ে । ইংলণ্ড আশংকা করে যে জার্মানী যুদ্ধ জাহাজ বানাইয়া 
ইংলণ্ডের সাম্রাজ্য দখলের চেষ্টা কারবে। আষ্য়ার বলকানে রাজ্যাবন্তার নীতিকে 


জন্য বাজারের প্রয়োজন দেখা দেয়। বদ্জোয়া শ্রেণী 
টি য়। বুর্জোয়া শ্রেণ 
11 উপনিবেশের বাজারগ্ালকে নিজ নিজ দেশের কুক্ষিগত রাখার চেষ্টা 


বাড়িয়া যায়। বাড়তি মাল বিরুয়ের জন্য জামণন 


শিল্পপতিরা নূতন বাজা জিতে 
চি র খদাঁজতে 
কল শিয়া ও আকার সকল নেই ভাল উপনিবেশগাল ইংলণ্ড ওতে 


বাত হয়। এদিকে জার্মান 
ন জন্য চাপ দিতে থাকে। দ্বিতীয় 


প্রথম বিশ্বযুদ্ধ : শান্তচীন্ত ঃ লীগ্‌ অফ্‌ নেশনস £ তুরস্কের জাগরণ ১৯৯ 


কাইজার এজন্য বলেন যে, “পাঁথবীর যে দিকে তাকাই, সেইদিকেই হয় ইংল'ড, নয় 
ফরাসীর উপনিবেশ । জার্মানীও সূর্যের নীচে বাস করে” । অর্থাৎ কাইজার উপনিবেশ 
দখলের ইঙ্গিত দেন। জার্মানী এই উদ্দেশ্যে নৌশক্তি বাড়াইবার চেষ্টা কারলে ইংলণ্ড 
প্রমাদ গুণে ৷ ফলে জার্মানীর সাঁহত ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের ওপানবোশক প্রাতদ্বান্বতা 
দেখা দের । শেষ পযন্ত বুর্জোয়া ও মুলধনী সম্প্রদায়ের স্বার্থরক্ষার জন্য প্রথম 
বিশ্বযুদ্ধ বাধে । 

প্রথম বিশ্বস্থদ্ব ও কাইজাল্প হ্িতীল্স উইলিক্সাত্মল্ 
দোক্সিত (The Role of Kaiser William Il in the outbreak of the 
First World War )$ যুদ্ধের সময় যে সকল দেশ যুদ্ধে নামে তাহারা নিজের 
সমর্থনে কথা বলে ও শন: পক্ষের বিরুদ্ধে অপপ্রচার চালায় । ইংলণ্ড, ফ্রান্স প্রভাত মিত্র 
শান্ত প্রথম মহাযুদ্ধের সময় ও যাদ্ধের পর প্যারিস শান্তি বৈঠকে এই প্রচার চালায় যে 

2 জার্মানীই একমাত্র বিশ্বযুদ্ধের জন্য দায়ী । আতাঁত এীতহাসিকগণ 
লট ত যথা লর্ড অক্সফোর্ড ও লোয়েস 'ডাকনসন প্রভৃতি প্রথম বি*ব- 

যুদ্ধের জন্য জামনীকে দায়ী করিয়া পুস্তক রচনা করেন।৯ অপর 
দিকে জার্মান জাতীয়তাবাদী লেখকেরা প্রথম বিশ্বযুদ্ধের জন্য ইঙ্গ-ফরাসী মিন্র-শাশ্তকেই 
দায়ী করেন। 

ই্-ফরাসী এঁতিহাসিকেরা নিয়ালাখত কারণে জার্মানীকে তথা কাইজার দ্বিতীয় 
উইলিয়ামকে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের জন্য দায়ী করেন! 

(১) কাইজার অত্যন্ত উগ্র ও জাতীয়তাবাদে আচ্ছন্ন হইয়া পৃথিবীর অন্যান্য শাঁন্তকে 
হেয় জ্ঞান করেন । হাউন্টন চেম্বারলেইন প্রভাতি লেখকেরা জার্মান কুলটুর বা সংস্কাতর 
শ্রেষ্ঠতার বড়াই করেন । ইহার ফলে জার্মান জাতির শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে অহেতুক ধারণার 
সৃষ্টি হয়। কাইজার জার্মানীর দ্বার্থ'রক্ষাকে তাঁহার একমাত্র নীতি বাঁলয়া মনে করেন । 
অন্য জাতির স্বার্থকে তান তুচ্ছ জ্ঞান করেন । 

২) কাইজার ওয়েজ্ট পলাটিক (Welt Politik) বা বিশ্ব রাজনীতিতে জার্মানীকে 
শ্রেষ্ঠ আসনে স্থাপন করিবার সংকল্প নেন। তান একটি “পাশাবক কুটননীতি” (Brutal 
diplomacy ) অনুসরণ করিয়া সবর জার্মানীর আধিপত্য স্থাপনের চেষ্টা চালান ৷ 
জার্মানী-আল্টুয়া ও ইতালীর ন্রিশ্ত চুন্তকে জার্মানীর আধিপত্য স্থাপনের জন্য তান 
ব্যবহার করেন ৷ কাইজারের সাঁহত বিরোধের মীমাংসার চেষ্টা চালাইয়া ইংলণ্ড বিফল 
মনোরথ হয় । হলডেন, সালসবেরন প্রভৃতি ইংরাজ রাজনীতিকগণ বারবার আপোষ প্রস্তাব 
দলেও কাইজার মুখ ফিরাইয়া থাকেন । আধিকন্ত; তান আফ্রিকায় ইংরাজ ওপনিবেশিক 
স্বার্থ ধ্বংসের জন্য বডুয়ারগণের সাহত হাত মেলান ও ক্রুগার টেলিগ্রাম পাঠান। তান 
মরক্কোয় ফরাসী স্বা্থ নষ্ট করার জন্য আগাদর বন্দরে জার্মান যুদ্ধ জাহাজ প্যাহহার 
পাঠান। কাইজারের আগ্রাসী নীতিই বিশবযুদ্ধকে ডাকিয়া আনে । 


১. Oxford—Gensis of World War I. 
Lowes Dickinson—International Anarchy. 


২০০ ইওরোপ ও বি*ব ইতিহাস পাঁরক্রমা 


(৩) কাইজার যুদ্ধের দ্বারা তাঁহার উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য উঠিয়া পড়েন। তিনি 
১৮৯২ খ্রীঃ সৈন্য আইন দ্বারা জার্মান সৈন্যসংখ্যা বাড়ান । ১৯০৬ প্রাঃ নৌ আইন দ্বারা 
জার্মান নৌ বাহিনীর সম্প্রসারণ আরম্ভ করেন। জার্মানীর এইরূপ সামরিক সম্প্রসারণ 
ইংলণ্ড ও ফ্রান্সে আতংক জাগায় । ফলে এই শাল্তগীলও জার্মানীর সহিত সামারক 
প্রতিযোগিতায় নামতে বাধ্য হয়৷ 
(৪) কাইজারের বলকান নীতি ও আল্টয়া নীতি প্রথম-মহাযুদ্ধকে অনিবার্য করে । 
তান সার্বয়ার বিরুদ্ধে অষ্ট্রয়াকে মারমুখী করিয়া তুলেন । কাইজার এক গোপন 
নোটে ( ১৮ই জুলাই, ১৯১৪ থাঃ ) অষ্টয়াকে সা্ব'য়া ও রাশিয়ার বিরুদ্ধে সাহায্যের 
জন্য সংগ্রণ্ট দপ্তরকে আদেশ দেন।১ সেরাজেভোর হত্যাকাণ্ডের পর ইংলণ্ডের প্রধান- 
মন্ত্রী লর্ড গ্রে জার্মানী, ফ্রান্স, ইংলণড, ইতালী লইয়া একাটি মীমাংসা প্রস্তাব রচনার কথা 
কাইজারকে জানাইলে তান তাহা এড়াইয়া যান। তান বলেন যে, “সেরাজেভোর 
ব্যাপার, আষ্টয়ার ব্যাপার, ইহাতে আমার কছ কারবার নাই ৮২ ইহার ফলে যুদ্ধ 
স্থানীয় না হইয়া ব্যাপক হইয়া পড়ে । উপরোন্ত যুক্তি ও প্রমাণের সাহায্যে আতাঁত 
লেখকগণ জার্মানীকে যুদ্ধের জন্য দায়ী করেন। 
প্রথম মহাযুদ্ধের পর এই যুদ্ধের কারণ সম্পর্কে আরও তথ্য উদ্‌ঘাটিত হইয়াছে ।' : 
হর এই তথ্য হইতে দেখা যায় যে জার্মানী যুদ্ধের জন্য অংশতঃ দায়ী 


সমর্থনে নিয়লিখিত তথ্যগুনল উল্লেখ করা হয়, যথা ৪ 


(১) কাইজার যেমন উগ্রপন্হী জাতীয়তাবাদে 
TE আচ্ছন্ন হন তেমন ইংল'ড, ফ্রান্স প্রভাত 


প্রাতশ্রনুতে দিয়া ইংলণ্ড কথার খেলাপ করে। 


(৩) ফ্রান্স ও রাশিয়া জার্মানীর বিরুদ্ধে এক জঙ্গী জোট গঠন করে। ফলাচ্কো- 
রুশ চুক্তিতে (১৮৯৪ খাঃ ) স্পষ্ট ভাষায় বলা ছিল যে যাঁদ জার্মানী সেনা সমাবেশ করে 
তবে ফ্রান্স ও রাশিয়া সৈন্য সমাবেশ করিবে। ১৮৯৪ থীঃ 


জার্মানী উভয় দেশের 
মিন্রতায় আবদ্ধ ছিল। এই সময় ফ্রান্স ও রাশিয়া আগ, বাড়াইয়া রে 


সৈন্য সমাবেশের কথা 
ভাবিয়া আকুমণমুূলক মনোভাব প্রকাশ করে । 
(9) সবশেষে দিশা চুক্তি অনুযায়ী জার্মানী -ও আষ়্া পারম্পারক সাহায্যের 


১. Quoted by Lowes Dickinson—International Anarc 


hy, P, 418-914. 
2২, Fay—Origin of World War I, 
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প্রীতশ্রাততে আবদ্ধ ছিল কিন্তু এই চুক্তির আশ্রয় লইয়া অ্ট্রয়া একক ইচ্ছায় বলকানে 
যে আগ্রাসী নীতি নেয় তাহাকে সংযত করা জার্মানীর পক্ষে সম্ভব ছিল না। আষ্টরয়া, 
জার্মানীর তোয়াক্কা না করিয়া নিজ মতে চালতে থাকে ।৯ এই সময়ে কাইজার আচ্ট্রয়াকে 
সংযত কারবার চেষ্টা করিয়া বিফল হন ৷ তিনি ইংলণ্ডকে আল্টয়ার মতিগাত সম্পর্কে 
সতর্ক করিয়া দেন।২ যুদ্ধের প্রথম দিকে আষ্টয়ার উপর জার্মানীর নিয়ন্ত্রণ ছিল না । 
য্দ্ধের মাঝামাঝি সময়ে আঞ্টরয়ার সামার দ্র্বলতা প্রকট হইলে তখন আম্টরয়ার উপর 
জার্মানীর প্রভাব বাড়ে । সুতরাং জার্মানী বলকানে আঁল্টরয়াকে লেলাইয়া দেয় একথা 
মনে করা ভুল ৷ 

উপরোন্ত আলোচনা হইতে বুঝা যায় যে প্রথম মহায;দ্ধের জন্য একা জার্মানীই দায়ী 
ছিল না। পারস্পারক সন্দেহ, উপাঁনবেশিক দ্বন্দ, পরস্পরাবরোধী জোট গঠন, 
কুটনোতক দবফলতা ও উগ্র জাতীয়তাবাদ যুদ্ধকে অনিবার্য করিয়া তুলে। রাজনীতি- 
বিদগণ মীমাংসার দ্বারা সমস্যা সমাধানের দিকে নজর না দিয়া, নিজ দেশের দ্বার্থরক্ষার 
জন্যই ব্যস্ত হইয়া পড়েন । হ্কুদ্ধ বন্ধের চেষ্টা অপেক্ষা যুদ্ধ জয়ের চেষ্টাই তাঁহাদের মুখ্য 
উদ্দেশ্য হইয়া দাঁড়ায় । ইহার ফলে প্রথম মহাযদ্দধ বাধে । 

প্রথসম আহাম্ুছে হোগদালন্কালী দেশীসম্মহ ( Major 
Participants in the First World War )£ প্রথম শিশ্বয্দ্ধে দুই প্রধান 

প্রাতপক্ষ ছিল যথা-_জার্মানী, আষ্টয়া ও ইতালীকে লইয়া ত্রিশান্ত 
ডে নহয় চুন্তি। যুদ্ধের সময় ইহাদের নাম হয় কেন্দ্রীয় শান্ত ( Central 
powers ) | পরে তুরস্ক, বুলগোরয়া, রুমাঁনয়া, হাঙ্গের কেন্দ্রীয় 

শান্তবর্গের সাহত যোগ দেয় । ্ 

ইহার বিরুদ্ধে ছিল 'ন্রিশন্তি আতাঁত বা ব্রিশান্ত মৈত্রী । ত্ৰিশান্ত আতাঁতে ছিল রাশিয়া, 
ফ্রান্স ও ইংলণ্ড ৷ যুদ্ধের সময় ইহাদের নাম হয় মিত্রশল্তি (4১11195)। পরে মিন 
শান্তর সহিত বেলাজয়াম, সার্বিয়া ও ইংলণ্ডের ওপনিবোশক দেশ যথা ভারত, কানাডা, 
অন্ট্রোলয়া, নিউজিল্যাণ্ড, দক্ষিণ আফ্রিকা প্রভৃতি যোগ দেয় । যুদ্ধ চলাকালে ইতালী, 
জার্মানীর পক্ষ ত্যাগ করিয়া লণ্ডনের গোপন চীন্তর দ্বারা মিন্রশান্তর পক্ষে যোগ দেয়৷ 
১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দে রাশিয়ায় বলশেভিক বিপ্লব ঘটে । ইহার ফলে রাশিয়া যুদ্ধ ত্যাগ করিয়া 
জার্মানীর সাহত ব্রেণ্টালটভস্কের সাঁন্ধ ( Treaty of Brest Litovsk ) দ্ছাপন করে । 
এই সঙ্কট সময়ে মাঁক'ন যুন্তরাষ্টু, মিত্রশন্তির পক্ষ লইয়া জার্মানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধে যোগ 
দেয়। দূর প্রাচ্য জাপানও ছিল ইংলণ্ডের মিন্রশান্ত। জাপানও জার্মানীর বিরুদ্ধে 
যুদ্ধ ঘোষণা করে । চীনও নিরপেক্ষতা ত্যাগ কারয়া জার্মানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা 
করে । ইহার ফলে পৃথিবীর প্রায় সকল দেশই কম বেশী প্রথম বিশ্বযুদ্ধে জড়াইয়া যায় 

প্রথম মহাম্মুজেন গীতি ( Main Course of the First World 
War )£ প্রথম বিশ্বযুদ্ধ জলে, স্থলে ও অন্তরীক্ষে সর্বক্ষেত্েই চলে । যুদ্ধের প্রথম 


১. Origin of First World War, 
২. Tbid. 


২০২ ইওরোপ ও বিশ্ব ইতিহাস পারক্রমা 


দিকে জার্মানী দুই রণাঙ্গনে যথা, পূর্ব সীমান্তে রুশ সেনার বিরুদ্ধে ও পশ্চিম সীমান্তে 
ইঙ্গ-ফরাসী শান্তর বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালায় । পশ্চিম রণাঙ্গনে জার্মান 
সেনাদল বেলজিয়াম অধিকার করিয়া ফ্রান্সে ঢঁকয়া পড়ে এবং 
প্যারসের ১৫ মাইলের মধ্যে উপস্থিত হয় । কিন্তু ফরাসী সেনাপাঁত জোফ্রে পাল্টা আক্রমণ 
চালাইয়া মার্ণের (08:৩) যুদ্ধে জার্মানদের বিতাড়িত করেন ৷ ইংরাজ সেনা ভার্দুনের 
যুদ্ধে (Verdun ফরাসী-বেলাজয়াম সীমান্ত শত্রুমুক্ত করে ৷ ইংরাজগণ ট্যাঙ্ক ব্যবহার 
করিয়া জার্মান সেনাদলকে পর্যনদস্ত করিয়া দেয় । ১৯১৬ খ্রীঃ সোমের (Somme ) 
যুদ্ধে মিন্রশান্ত জার্মানগণকে হঠাইয়া দেয় । কিন্তু অল্পকালের মধ্যে জার্মান সেনাপাতি 
ফিল্ড মার্শাল হিন্ডেনবদূ্গ ও তাঁহার সহকারী কার্ল লুডেনডর্ফ নূতন যুদ্ধকৌশল 
“দেখাইয়া মিত্র শক্তিকে কোণঠাসা করিয়া ফেলেন। তান এন্তোয়ার্পের যুদ্ধে ( Ante- 
Warp ) িৰশান্তিকে হঠাইয়া পুনরায় বেলাজয়ামে ঢুঁকিয়া পড়েন । 

পূর্ব রণাঙ্গনে যুদ্ধের প্রথম দিকে রুশ সেনাদল গ্যালীসয়া অধিকার করে এবং 


ক্রান্সের যুদ্ধ 


জার্মানীর ভিতর ঢুকিয়া পড়ে । কিন্তু ফিল্ড মার্শাল হিশ্ডেনবঃগের রণ-কৌশলে রুশ - 


টা সেনাদল বিপর্যস্ত হইয়া পড়ে । টেনেনবার্গের যুদ্ধে হারয়া রুশ 

কি. সেনাদল বিচ্ছিন্ন হয়। ক্রমে জামণানগণ রাশিয়ার ইউক্রেন, ক্রিমিয়া 
প্রভৃতি স্থান দখল করিলে রুশ সেনাদলের মনোবল ভাঙিয়া পড়ে । ইতিমধ্যে ১১১৭ থাঃ 
রাশিয়ায় বলশোভক বিপ্লব ঘটে। জার সরকারের পতন হইলে নবগাঠিত কাঁমউনিষ্ট 
সরকার জার্মানীর সহিত রেষ্টালটভস্কের সন্ধি (১৯১৭ খ্রীঃ) দ্থাপন করে। পূর্ব 
রণাঙ্গনের যুদ্ধ শেষ হয় । 

১৯১৭ থঃ প্রথম মহাযুদ্ধের সর্বাপেক্ষা গঃরাত্বপূর্ণ বংসর ছিল । পূর্ব রণাঙ্গনে 
পশ্চিম রণাঙ্গনে. বেষ্ট লিটভ্‌স্কের সন্ধি দ্বারা রাশিয়ার সহিত যুন্ধ শেষ হইলে 
পুনরায় যুদ্ সম্মিলিত জার্মান বাহন প্রবল পরাক্রমে জলপ্রপাতের ন্যায় পাশ্চম 

রণাঙ্গনে ঝাঁপাইয়া পড়ে। এদিকে আষ্ট়াও সুযোগ বুঝিয়া ইতালী 
আক্রমণ করে। এই যৌথ চাপে ইঙ্গ-ফরাসী মিত্রশন্তি ভাঙয়া পাঁড়বার উপরুম করে। 


যুদ্ধের এই সঞ্কটকালে মার্কিন যুতরাষ্্র তাহার নিরপেক্ষতা ত্যাগ করিয়া মিন্রশান্তির 


সমর্থনে যুদ্ধে যোগ দেয়। মার্কিন যুন্তরাষ্ট্র যোগ দিলে যুদ্ধের গাঁত দত মিত্র শান্তর 


অন;কুলে চলিয়া যায়। জার্মানী ক্রমশঃ শান্তহীন হইয়া পড়ে 
দাদা জার্মানীর অভ্যন্তরে কাইজারের বিরদ্ধে এক অভ্যুত্থান হইলে 
কাইজারের পতন হয়। ১৯১৮ খ্রাঁঃ নভেম্বর মাসে জার্মানী মিন্র- 

শান্তির নিকট আত্মসমর্পণ করে। 
প্রথম বি*্বযডদ্ধ সম[দ্রুপথেও ঘোরতর রূপে আরম্ভ হয়। ভারী ু্ধ জাহাজের শত্তিতে 
জার্মানী মিত্রশা্তির সমকক্ষ ছিল না। জার্মানীর পক্ষে ভারী যুদ্ধ জাহাজ বানাইয়া 
মিত্র পক্ষের সমকক্ষ হওয়া সম্ভব ছিল না। এজন্য জার্মান নৌ- 

নৌযু্ধ সেনাপতি এ্াডমিরাল টারাঁপংস (Admiral Turpiz) ইংলণ্ড ও 
অন্যান্য শ্রনুদেশের যুদ্ধ জাহাজ সাবমেরিণ দ্বারা ডুবাইয়া তাহাদের নোশান্তকে জার্মানীর 


প্রথম বিশ্বযুদ্ধ ৪ শান্তচুক্তি ঃ লীগ অফ্‌ নেশনস £ তুরস্কের জাগরণ ২০৩ 


নীচে নামাইয়া দেওয়ার চেষ্টা করেন । টারাঁপংসের এই রণ-কৌশলকে “নেতিবাচক যুদ্ধ” 
( Negative war ) বলা হয় । জার্মান সাবমেরিণ বা ইউ বোটের আক্রমণে বহু ইংরাজ 
ও মাঁকন যুদ্ধ জাহাজ ধংস হয় । শেষ পর্যন্ত ইংরাজ নৌ-সেনাপতিগণের রণকৌশলে 
জার্মান নৌ-বহর ধংস হয় । মিত্রশান্তর নৌ-বাহিনী জার্মানীকে অবরোধ করে। এই 


সময় জাটল্যাণ্ডের নৌষান্ধ বিশেষ খ্যাতিলাভ করে । এই যুদ্ধে ইংরাজ নৌবহর বিশেষ, 


কাতিত্বের পরিচয় দেয় । ও 
প্রথম বিশ্বযুদ্ধ মধ্য প্রাচ্য ও দুর প্রাচ্যেও বিস্তার লাভ করে। মধ্য প্রাচ্যে তুরস্কের 
বিরুদ্ধে ব্রিটিশ ভারতীয় বাহিনী মেসোপোটোময়ার কৃত'এল-আমেরায় এবং তুরস্কের 
নিকট গ্যালিপোিতে বিশেষ সাফল্য লাভ করে। দুর প্রাচ্যে 
মধ্যপ্রাচ্য ওদুর প্রাচ্য জাপান, জার্মান উপনিবেশ শাং-টুং অধিকার করে। চীনও কিছু 
কিছু জার্মান উপনিবেশ অধিকার করে । প্রথম মহাযুদ্ধের শেষ দিকে জার্মানী জেপালিন 
নামে এক আকাশ যান হইতে আক্রমণ চালাইবার ব্যবস্থা করে । কিন্তু ইহা বিশেষ কার্ষ- 
করা হয় নাই । তবুও আকাশপথে যুদ্ধের সূচনা প্রথম মহাযদদ্ধে দেখা যায় । 
প্রথম বিশ্বযুদ্ধ ছিল এক সর্বাত্মক যুদ্ধ । এই যুদ্ধে সামারক ও অসামারক সকল 
শ্রেণীর লোকই সমান ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এই যুদ্ধের ব্যাপকতা ও ধ্বংসলীলা আগেকার 
সকল যুদ্ধকে ছাড়াইয়া যায় । 
প্রথম বিশ্বম্থুদ্ধে সানের্রিকান্র ভূমিক! (0.5. A. in the 
First World War) প্রথম বিশ্বযুদ্ধ আরম্ভ হইলে মাকন যুক্তরাষ্ট্র মনরো নীতি” 
অনুযায়ী ইওরোপাঁয় য্যদ্ধে নিরপেক্ষ থাকে । মার্কন প্রোসডেন্ট উইলসন ঘোষণা করেন 
«“আমোরকা নামে ও কাজে উভয় দিক হইতেই নিরপেক্ষ 
1 থাকবে ।”১ আমোরকা এই যাদ্ধে নিরপেক্ষ থাঁকলেও যুদ্ধের সময় 
ৰ শান্তীকে বহ; পণ্য ও যযুদ্ধাস্তর বিক্রয় করে। আমোরকার অন্তর 
পাইয়া মিন্রশান্ত প্রবল হইয়া পড়ে । জার্মানী ইহাতে মরিয়া হইয়া ঘোষণা করে যে 
ইংলগ্ডের দরিয়ায় কোন জাহাজ দেখলেই তাহাকে ড্‌বাইয়া দেওয়া হইবে । এই ঘোষণা 
বলে জার্মান আমোরকার নিরপেক্ষতাকে গ্রাহ্য না কাঁরয়া আমোরকার পণ্য বোঝাই 
জাহাজ ডুবাইতে আরম্ভ কারল জার্মান-মার্কন সম্পর্ক তিন্ত হইয়া উঠে। অবশেষে 
আমেরিকার সরকারী জাহাজ গালক্লাইট (91015) ও আমৌরকার বিলাসবহুল 
যান্রীবাহী জাহাজ ল:সিটানিয়াকে (,0316818) জার্মানী টর্পেডো দ্বারা ডযবাইয়া ?দলে 
আমেরিকায় জনমত তাঁৱ জার্মান বরেধো হইয়া পড়ে । লসিটানিয়া জাহাজে ১৬০০ 
আমেরিকান যাত্রী ডূবিয়া মারা যায়। প্রোসডেন্ট উইলসন মহাসমদ্রে নিরপেক্ষ জাতির 
অবাধ নৌচলাচলের অবাধ আঁধকার মানিয়া চলার জন্য জার্মানীকে সতর্ক করিয়া চিঠি 
দিলে জার্মানী সন্তোষজনক উত্তর দেয় নাই । ইহার ফলে মার্কন যুব্তরাষ্ট্র জার্মানী ও 
তাহার 'ব্রশান্তর উপর যুদ্ধ ঘোষণা করে । 
মাক যাত্তরাষ্ট্র উপরোন্ত কারণ দেখাইয়া যুদ্ধে নামলেও আরও অনেক কারণে 


১, “America will be neutral in fact and in name”. 


২০৪ ইওরোপ ও বিশ্ব ইতিহাস পাঁরক্রমা 


মার্কন সরকার যুদ্ধে যোগ দেয় । আমোরকার জনসংখ্যার বৃহৎ অংশ হইল ইংলণ্ড 
হইতে আগত ৷ ইংলণ্ডের প্রীত এই সকল লোকের ঘোর সহানুভূতি 
নাঞ্চিন হুজরাষ্টের দছিল। মাতৃভূমির দুদ্দি'নে তাহার পাশে দাঁড়াইবার জন্য আমোরকার 
ধা জনমত তাহাদের সরকারকে চাপ দেয়। এছাড়া জামোরিকায় 
সংবাদপত্রের মাধ্যমে ইংলণ্ড জোর জামান-বিরোধী প্রচার চালাইয়া আমোরকার জনমতকে 
প্রভাবত করে। আমেরিকা মনে কারত যে জার্মানীর হাতে ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের পতন 
হইলে আমৌরকার নিরাপত্তা বিপন্ন হইবে । আমোরকার সেনাপাতিগণ মনে কাঁরতেন যে 
ইংল'ডকে পরাজত কারয়া জার্মানী ইহার পর মান য্ক্তরাষ্ট্কেই তাহার প্রাতদন্ৰী 
মনে কাঁরয়া আক্রমণ কারবে। ইঙ্গ-ফরাসী উপানবেশে আমেরিকা বাণিজ্যের যে সকল 
সুযোগ-সমাবধা পাইত, জার্মানীর নিকট তাহা পাওয়ার সম্ভাবনা ছিল না। মার্কিন 
?শল্পপতি ও ব্যাক ব্যবসায়ীগণ যুদ্ধের সময় ইংলণ্ড ও ফ্রান্সকে যে ঝণ দেন ইংলণ্ড ও 
ফ্রান্স পরাজিত হইলে তাহা উদ্ধার করা শত্ত ছিল। এই সকল কথা ভাবিয়া ১৯১৭ গা, 
উইলসন মার্কন কংগ্রেসের নিকট জার্মানীর বিরুদ্ধে যুন্ধ ঘোষণার সুপাঁরশ করেন । 
মার্কন কংগ্রেস ১৯১৭ খীঃ এপ্রিল মাসে জার্মানী ও তাহার মিত্রশান্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধ 
ঘোষণা করে। উইলসন ইহার পর দেশবাসীকে উৎসাহিত করার জন্য বলেন যে, 
“পৃথিবীতে গণতন্ত্রকে নিরাপদ কারবার জন্যহ আমেরিকা যুদ্ধে যোগ দিয়াছে ।”১ 
প্রথম সহাস্যদ্ধে জীর্সানীল্প পল্লাজস্রেন্র কাব ( Reasons 
for Germany's defeat in the First World ডাঃ) প্রথম মহাযুদ্ধের 
গোড়ার দিকে কাইজারের জার্মানী বিস্ময়কর সাফল্যলাভ করিলেও এই যুদ্ধে শেষ 
পযন্ত শোচনীয় পরাজয় বরণ করে । জার্মান সেনা বারত্ব ও দেশপ্রেম দেখাইলেও এবং 
জার্মান সেনাপতিমণ্ডলী যুদ্ধে বহু 


কৃতিত্ব দেখাইলেও জার্মানীর পতন ঘটে । জার্মানীর 
পতন অনেকটা পূর্ব নির্ধারিত ছিল একথা বলা যায়। 


জার্মানীর রাজনৈতিক দলের মধ্যে সোস্যাল ডেমোক্াটগণ 


আগাগোড়া কাইজারের 
২1০28 নীতির বিরুদ্ধে ছিল। এই দল ছিল খুবই জনাপ্রয়। 
বিদ্রোহ 


প্রতিষ্ঠার জন্য বিদ্রোহ করে। ফলে কাইজারের 


হয়। নতেন প্রজাতন্তী সরকার আর যুদ্ধ 
চালাইতে আগ্রহী ছিল না। দ্বিতীয়তঃ, 


জার্মান সমর নীতির অনেক ত্রুটি ছিল। 
জার্মানী সাময়িক ও স্বল্পন্থায়ী যুদ্ধে অপ্রতিরোধ্য ছিল, কিন্তু দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধে 


জয়লাভ জার্মানীর পক্ষে সম্ভব ছিল না। 'মনরশত্তির ন্যায় 
1 াগরাজ্য না থাকায় দাঁঘস্থায়ী যুদ্ধের রসদপর, লোকবল যোগাড় 
করা জার্মানীর পক্ষে সম্ভব ছিল না। তাছাড়া ইংলণ্ড, ফ্রান্স, 

রাশিয়া ও আমেরিকার ন্যায় বৃহৎ শান্তিগ:লির বিরুদ্ধে একক যুদ্ধ চালান জারমণনীর 


১, “America has joined the war to make the World safe for democracy,” 
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পক্ষে অসম্ভব ছিল। জার্মানী যদি কুটনীতির দ্বারা মিত্রশন্তিকে দুর্বল ও বিভন্ত করিতে 
পারিত তবে হয়ত জার্মানীর সাফল্যের সম্ভাবনা থাকত ৷ কিন্তু জার্মান কুটনীতি 
মিব্রশান্তিকে দূর্বল করিতে ব্যর্থ হয়। তৃতীয়তঃ, জার্মানী আকুমণমূলক যুদ্ধে পটু 
ছিল কিন্তু আত্মরক্ষামূলক যুদ্ধে পটু ছিল না। রাশিয়ার ন্যায় 
বা বিশাল ভুভাগ না থাকায় জার্মানী একটি যুদ্ধে হারিয়া গেলে 
তাহার পিছন হটিয়া দাঁড়াইবার স্থান ছিল না। এই কারণে যুদ্ধের 
প্রথমে গোড়ার দিকে জার্মান সেনাপতিগণ আক্রমণমুলক যুদ্ধের পরিকল্পনা করেন । 
কিন্ত জার্মানীকে যখন আত্মরক্ষামূলক যুদ্ধ করিতে হয় তখন পিছাইয়া দাঁড়াইবার 
স্থানাভাবে, রসদপন্র ও লোকবলের অভাবে তাহার পতন ঘটে । 
জার্মানীর পরাজয়ের জন্য নৌশক্তির অভাব একটি প্রধান কারণ । আধুনিক যুদ্ধে 
নোঁশান্তি ছাড়া যুদ্ধ জয় সম্ভব নহে । জার্মানী ইউ বোটের দ্বারা মিন্রশক্তির জাহাজ 
নৌশক্তির অভাব ব্যাপকভাবে ডবাইলেও, মিত্রশক্তি ইউ বোট প্রতিরোধের ব্যবস্থা 
' আবিহকার করিতে ইউ বোট আক্রমণ অকার্যকরা হয়। শেষ পযন্ত 
ইঙ্গফরাসী-মাকিন নোশান্ত জার্মানীকে অবরোধ করিয়া ফেলে । এই অবরোধের চাপে 
জার্মানীতে খাদ্য ও রসদপত্র আমদানী বন্ধ হইয়া যায়। ফলে জার্মানী আত্মসমর্পণে 
বাধ্য হয়। . 
সর্বশেষে বলা যায় যে আমেরিকা মিত্রশক্তির সহিত যোগ দিলে যুদ্ধের মোড় ঘডরিয়া 
আেরিকার দুমিকা  বা়। মিরশান্তর পাশে আমেরিকা তাহার বিরাট শান্ত লইয়া" 
দাঁড়াইলে জার্মানী একা তাহার প্রতিরোধে বিফল হয়। এছাড়া 
ফ্লান্সের জনসাধারণ জার্মানীর বিরুদ্ধে মরণপণ লড়াই করে । ফ্রান্সে জার্মানীর বিরুদ্ধে 
যদদ্ধ জনযুদ্ধে পরিণত হয় । 
প্যাল্লিসেন্স শান্তি সম্মেলন ও শান্তি চুত্তিসম্মুহু, ১৯১৯ 
২৩ জ্মীঃ ( The Peace Congress of Paris and the Peace Settlements 
চকিত 0£ 1919-28 )3 জার্মানীর আত্মসমর্পণের পর, ১৯১৯ গ্রহ 
ইওরোপায় ও অন্যান্য শত্তিসম্‌হ ফ্রান্সের রাজধানী প্যারিসে শান্তি 
তি রচনার জন্য সমবেত হয় । প্যারসের শান্তি সম্মেলনে আহত হইবার আগেই মাক 
প্রেসিডেন্ট উইলসন তাঁহার “চতুদর্শ দফা” ( Fourteen 00100) ৮ই জানুয়ারী, ১৯১৮ 
থীঃ ঘোষণা করিয়া কক শে জার্মানী ও তাহার শিরশানতর সাত শান্তি স্থাপিত হইবে 
তাহা ঘোষণা করেন। “চতুর্দশ দফায়” নিরপেক্ষ দেশের অবাধ নোৌচলাচলের অধিকার, 
গোপন চুক্তি নাকচ, অবাধ বাণিজ্য, জাতি সংঘ প্রতিষ্ঠার কথা বলা হয়। এছাড়া 
জার্মানীকে তাহার আইনগত সীমান্তে ফিরিয়া যাইতে এবং বলপূ্ক অধিকৃত স্থান 
ছাড়িয়া দিতে বলা হয়। “এক জাতি, এক রাষ্ট্র” ( ০ne nation, one state ) Hf 
লইয়া ইওরোপের পুনর্গঠন এবং স্বাধীন পোল্যান্ড প্রতিষ্ঠার কথাও বলা হয়। 
প্যারিসের শান্তি সম্মেলনে প্রেসিডেন্ট উইলসন তাঁহার “চত্দশ দফা” পরায় ঘোষণা 
করেন। ইংলশ্ডের প্রধানমন্ত্রী লয়েড জর্জ ও ফরাসী প্রধানমন্ত্রী ক্লেমাঁস; (0198- 
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06০০2) শান্ত সম্মেলনের প্রধান ভ্্ভ ছিলেন । শান্তি চুক্তি রচনার সময় তাঁহারা 
“ন্যায় বিচার”, “পৃথিবীর জনগণের ইচ্ছাকে রূপ দান” প্রভাতি আদর্শ বাদের কথা বলেন । 

দকন্তু কার্ক্ষেত্রে বৃহৎ শান্তিগডলের স্বার্থ শীন্তসাম্য, জাতীয়তাবাদ, 
৮০৮৮ ফ্রান্সের নিরাপত্তা প্রভৃতি বাস্তব সমস্যার সাঁহত খাপ খাওয়াইয়া 

শান্ত চান্ত গঠন কারতে হয়। প্যারিসের শান্তি সম্মেলনে তিন. 
প্রধান যথা উইলসন, লয়েড জর্জ ও ক্লেমাঁস? সকল বিষয়ে কতৃত্ব স্থাপন করেন । ইতালীর 
প্রধানমন্ত্রী আরল্যাণ্ভো অন্যতম প্রধান শান্তি হিসাবে যোগ দলেও, ইতালীর স্বার্থ 


লয়েড জর্জ 


উপেক্ষিত হওয়ায় তান ভগ্ন হৃদয়ে সম্মেলন ত্যাগ করেন। এজন্য প্যারিসের শান্ত- 
চুক্তিকে “উইলসনের আদর্শবাদ, র্েমাঁসুর বান্তববাদ ও লয়েড জর্জের স্মাবধাবাদের” 
ফসল বলা যায়। 
প্যারিসের শান্তি ছীন্ত রচনার সময় নিয়ালাখত নীতিগলকে প্রধানত অনুসরণ করা 
হয়_(১) জার্মনীকে যুদ্ধের জন্য দায়ী করা ; (২) ভবিষ্যতে যাহাতে জার্মান’ পূনরায় 
ইওরোপের শান্ত ভঙ্গ না.করে NE ব্যবস্থা করা; (৩) জার্মানীকে যুদ্ধাপরাধের 
y জন্য শান্ত দেওয়া; (৪) ইওরোপে ; 
ডং শান্তিচুতির (6) উইলসনের ভাবধারা অনূষায়ী CE রা ! 
(৬) ফ্রান্সের নিরাপত্তা বজায় রাখা ; (৭) ইওরোপে ভাঁবষ্যতে না 
রক্ষার জন্য আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান স্থাপন ; (৬) ইওরোপে রাজনোতিক ন্যায় বিচার 
স্থাপন ; (৯) গণতন্ত্রকে রক্ষা করা প্রভৃতি ৷ 
জার্মান ও তাহার মিল্ররাষ্্রগযীলর সত শান্তি বৈঠকে নিয়ালাখত সম্ধিগাল স্থাপন 
করা হয় । যথা-_(৯) জার্মানীর সাঁহত ভার্সাইয়ের চীন্ত ( Treaty of Versailles ) ; 
(১ আষ্টুয়ার সহিত সেন্ট জার্মেন এন লাইয়ের চুক্তি ( Treaty of St. Gelman 
€॥ Lye); (৩) বূলগোরয়ার সাহত নিউলির চুক্তি (Treaty of Neuilly ); 
(৪) হাঙ্গেরীর সাহত টিয়ানন-এর চুক্তি ( Treaty of Trianon ) ; তুরস্কের সাহত 
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সেভরের চুক্তি ( Treaty ০? 95:99) এবং পরে সেভরের চুন্তির বদলে লসেনের চুক্তি 
১৯২৩ খীঃ ( Treaty of Lausanne )। রস 

ভাঙ্ণইক্সেক্ ছ্‌ক্তি, ১৯১৯ শ্রী ( Treaty of Versailles ) ৪ বিজয়ী 
মন্রশভিবর্গ ও পরাজিত জাম“নাীর মধ্যে ভার্সাই সন্ধি ১৯১৯ খীঃ স্বাক্ষরিত হর । 
যুদ্ধের শেষ দিকে কাইজারের পতন হইলে জার্মানীতে প্রজাতন্্ী সরকার স্থাপিত হয়। 
এই সরকারের প্রতিনিধিদল শান্তি চুক্তি সম্পর্কে আলাপ-আলোচনার জন্য প্যারিসে 
উপস্থিত হইলে গাব মিন্রশক্তিবগ* এই প্রতিনিধিদলকে চুক্তি রচনার 


দন আলোচনায় অংশগ্রহণ করিতে দেয় নাই । জার্মানীকে যুদ্ধ অপরাধী - 
অবমাননা বলিয়া ঘোষণা করিয়া, ভার্সাই সন্ধির খসড়া মিন্রশান্তিগণই রচনা 


করে । জার্মানীর প্রাতানাধ্গণের সহিত চুক্তির সম্পর্কে কোন আলাপ 
আলোচনা করা হয় নাই। ফ্রান্সের ভার্সাই শহরের কাঁচের প্রাসাদে যেখানে ১৮৭০ রাঃ 
বিসমাক পরাজিত ফ্লান্সকে সন্ধি স্বাক্ষর করাইয়াছিলেন সেইখানে পরাজিত জামণনকে 
বিজয়ী ফ্রান্স ভাসই সন্ধি স্বাক্ষর করায় । জার্মান প্রতিনাধদলকে একবার মাত্র চুক্তির 
খসড়া দেখতে দেওয়া হয় । তাহার পর তাহাদের আপত্তিতে কর্ণপাত না করিরা তাহাদের 
সন্ধি স্বাক্ষরে বাধ্য করা হয়। জার্মান প্রতিনাধদলকে যদদ্ধাপরাধী গণ্য করিয়া 
তাহাদের প্রতি অসম্মানজনক ব্যবহার করা হয়। সন্ধি চ্বাক্ষরের পর জার্মান প্রতিনিধি 
দলের নেতা এজন্য সতক' করিয়া দিয়া বলেন যে “জার্মানীর ন্যায় শন্তিশালাী দেশ এই 
ব্যবহার সহ্য কারবে না।” 

(১) ভার্সাই সন্ধির দ্বারা জার্মানী ফ্রান্সকে আলসাস ও লোরেন ফিরাইয়া দেয়। 
বেলাজয়ামকে ইউপেন, ম্যালমেডি ও মরিসনেট জেলা গণভোট সাপেক্ষে ছাড়িয়া দের । 
জার্মানী তাহার উত্তর সীমান্তে শ্লেজউইগ প্রদেশ ডেনমাককে ফিরাইয়া দেয় । মেমেল 
ভৌগোলিক শর্তাবলী বন্দর লিথুয়ানিয়াকে ছাড়িয়া দেয়। জার্মানীর পূর্ব সীমান্তে 

পোল্যাণ্ড স্বাধীন ও এক্যবদ্ধ রাষ্ট্র হিসাবে গঠিত হয়। গণভোটের 
দ্বারা পোজেন ও পশ্চিম প্রাশিয়া পোল্যান্ডের সহিত সংযন্ত হয়। জার্মানীর ভিতর 
দিয়া পোল্যাপ্ডকে সমুদ্রের সহিত সংযোগ রক্ষার জন্য রাস্তা দেওয়া হয়। 
জার্মানীর ডানাজিগ বন্দরকে উন্মন্ত বন্দর ঘোষণা করিয়া কাষতিঃ পোল্যান্ডকেই এই 
বন্দরের অধিকার দেওয়া হয়। জার্মানীর সাইলোসয়া প্রদেশের একাংশ চেকোষ্লা- 
ভাঁকয়াকে এবং অপর অংশ পোল্যাণ্ডকে দেওয়া হয় । 

এছাড়া জার্মানীর উপনিবেশগ্লি যাহা চীন, আফ্রিকা প্রভৃতি স্থানে অবান্থত ছিল 
ও তাহা লীগের হাতে দেওয়া হয়। লীগ অফ নেশসন তাহা ম্যাণ্ডেট 
শর্তাবলী হিসাবে ইংলণ্ড ও ফ্লান্সকে ছাড়িয়া দেয়। কার্যতঃ জার্মান 

উপানবেশগদাল ইংল'ড, ফ্রান্সের হস্তগত হয় । জার্মানী তাহার 

পশ্চিম সীমান্তের সার প্রদেশ (98৫) ১৫ বংসরের জনা ফ্রান্সকে ছাড়িয়া দে । 
জামানীর সামারক সংগঠন ভাঙিয়া দেওয়া হয়। জার্মানীর যুদ্ধ জাহাজগনুল 
ইংল'ডকে ও বাণিজা জাহাজগণল ফ্রান্সকে দিতে বলা হয়। জার্মানীর হুল, জল 
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-ও ‘বমান বাহিনী ভাঙিয়া দেওয়া হয় ভাঁবষ্যতে এই সকল বাহিনী গঠন করা নিষিদ্ধ 
সামরিকশর্ভাবলী : করা হয়। জার্মানীর সেনাপাঁতিমণ্ডলীকে পদচ্যুত করা হয়ঃ 
জার্মানীতে বাধ্যতামূলক সামারক শিক্ষা নীষদ্ধ করা হয় ; অস্ত 
শনর্মাণ নিষিদ্ধ হয়। জার্মান সরকারের অধীনে এক লক্ষের আঁধক সৈন্য রক্ষা করা 
ধনাফধ হর রাইন নদার পূর্বতীর হইতে জার্মান সেনা সরাইয়া লইতে হয়। এই 
অণ্টলকে অসামারক এলাকা ঘোষণা করা হয় । 
প্রথম মহাযুদ্ধের জন্য জার্মানীকে দায়ী কারয়া জার্মানীকে এক বিরাট অঠ্কের 
- ক্ষাতপঢুরণ দিতে বলা হয় । শেষ পর্যন্ত এই ক্ষাতপূরণের পাঁরমাণ হয় ৬৬০০০০০০০০ 
জারির IRA উড ক্ষাতপ?্রণের বাবদ ফ্রান্স ও ইতালীকে কয়লা সরবরাহের 
দাঁয়ত্বও জার্মানীকে নিতে হয়। জার্মানীর নদী বিশেষতঃ 
রাইন নদীকে আন্তর্জাতক 'নয়ন্নণে আনা হয়। ভার্সাই সন্ধির ২৩১ নং ধারা 
অন[যায়ী কাইজার দ্বতীয় উহীলয়াম ও তাঁহার উচ্চ কর্মচারীবর্গকে যুদ্ধ অপরাধী ঘোষণা 
কাঁরয়া তাঁহাদের “মর শান্তর হাতে ছাড়িয়া দিতে বলা হয় । ভার্সাই সন্ধির প্রথম অধ্যায়ে 
বলা হয় যে আন্তর্জাতিক শান্তি রক্ষার জন্য একটি লীগ অফ নেশনস বা জাতিসংঘ দ্থাপন 
করা হইবে । 
জার্মান জাতীয়তাবাদী এরীতহািকগশ ভার্সাই সন্ধির তীব্র সমালোচনা করিয়াছেন । 
অপর দিকে গ্যাথন হার্ড প্রমুখ ইত্রাজ এীতহাসিকগণ জার্মান সমালোচনার প্রত্যুত্তর 
ভার্সাই সন্ধির দিয়া ভার্সাই সাম্ধকে সমর্থন কারয়াছেন। প্রকৃতপক্ষে ভার্সাই 
জার্মান সমালোচনা সাঁণ্ধর ন্যায় বিতার্কত সাঁন্ধ হীতহাসে কমই দেখা যায়। যাহাই 
হউক ভার্সাই সন্ধির অনেকগ্ীল ভ্রুট পাঁরলাঁক্ষত হয় । এই কারণে এই সান্ধ স্থায়ী 
হইতে পারে নাই । কেহ কেহ ভার্সাই সন্ধির অকার্ধকারতা এবং ইহার ব্রনটগণল লক্ষ্য 
কাঁরয়া মন্তব্য করেন যে “দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ হইল আসলে প্রথম মহাষ-দ্ধের অনন্সাত 
মান্ন।”১ তাঁহাদের মতে ভাই চাঁন্তকে সান্ধ না বলয়া ‘যুদ্ধ বিরত বলা সঙ্গত । কারণ 
ইহার মধ্যেই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের বীজ নিহিত ছিল । 
জার্মানীর মতে ভার্সাই সান্ধি ছিল একাট “জবরদান্ত সান্ধ” ( Dictated Peace ) | 
এই সণ্ধি সম্পর্কে জার্মানীর কোন আপত্তি গ্রহণ করা হয় নাই । 
কবরিহায় জয়ী নিশি এই সান্ধি পরাজিত জার্মানীর উপর চাপাইরা দেন । 
ইহার পশ্চাতে সিব্রশস্তির প্রারতীহংসামূলক মনোভাব কাজ 
করিয়াছিল । এই সান্ধর নৈতিক “ভাতত না থাকায় ইহাকে মান্য করার জন্য জার্মানীর 
কোন বাধ্যবাধকতা ছিল না। ভার্সাই সন্ধি সম্পর্কে জার্মানীর উপরোন্ত সমালোচনা 
আঁধকাংশ এঁতিহাসিক সমর্থন করেন। সণ্ধি স্থাপনের সময় যাঁদ মিন্রশান্ত প্রাতশোধাত্মক 
মনোভাব না দেখাইতেন, তবে ভার্সাই সান্ধি অনেক উদার হইতে পারত। ভার্সাই সান্ধর 
অপর দুর্বলতা এই ছিল যে ইহাতে একুইটি (Equity ) বা ন্যায় বিচার নাতি প্রয়োগ 
করা হয় নাই। জার্মানীকে নিরন্তীকৃত করা হইলেও ফ্রান্স ও অন্যান্য দেশের অস্ত হাস, 


CEL ies 
১, “The Second World Waris & continuation of the First World War.” 
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করা হয় নাই। জার্মানীর ন্যায় একাট বৃহৎ দেশকে বেলজিয়ামের ন্যায় সামান্য সামরিক 
শত্তি রাখিতে অননমাত দিয়া, জার্মান জাতির প্রতি ঘোর অবিচার করা হয় ৷ সকল দেশের 
অস্ত হাস না কাঁরয়া কেবলমাত্র জার্মানীর অস্ত্র হাস করা ছিল ঘোর আঁবিচার। ইংলণ্ড, 
ফ্রান্স প্রভৃতি নিজ নিজ উপনিবেশ অক্ষ রাখে । তদুপরি জার্মান উপনিবেশগুলিকে 
লীগের দ্বারা অধিগ্রহণ করিয়া ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের মধ্যে ইহা ম্যাণ্ডেট হিসাবে বণ্টন করা 


হয়। মোট কথা ইংলণ্ড, ফ্রান্স জার্মান উপনিবেশ প্রকারান্তরে হস্তগত করে। ভার্সাই 

সন্ধি দ্বারা জামান জাতীয়তাবাদকে অগ্রাহ্য করা হয়। জামান অধ্যাষত জার্মানীর 

রাজ্যাংশ প্রাতবেশী রাষ্ট্রের মধ্যে বণ্টন করা হয়। ফ্রান্সকে- জামণনীর সার অল, 

পোল্যা্ডকে পোজেন ও পশ্চিম প্রাশিয়া, চেকোশ্লোভাকিয়াকে সাইলৌসয়ার সদেতেন 

অঞ্চল দিয়া জার্মান জাতিকে ব্যবচ্ছেদ করা হয়৷! ইহার ফলে জার্মানরা পিতৃভাম হইতে 
ইতিহাস (১১দশ )_:১৪ 


২১০ ইওরোপ ও বিশ্ব ইতিহাস পরিক্রমা 


'বাচ্ছল্ন হইয়া বৈদেশিক জাতির অধীনে পড়ে। প্রোসডেণ্ট উইলসন সকল জাতিকে 
আত্মনয়ন্মণের আঁধকার দিলেও জার্মানীর ক্ষেত্রে ইহার ব্যাতিক্রম করা হয়। 
ভার্সাই সান্ধর অর্থ নাতিক শর্তগুলে ছিল ন্যায়নীতি বিরোধী ৷ চতুর্দশ দফায় 
ক্ষাতপুরণের কথা বলা না হইলেও জার্মানীকে যুদ্ধাপরাধী সাব্যন্ত কারয়া তাহার উপর 
ক্ষাতপনরণের বোঝা চাপাইয়া দেওয়া হয় । যুদ্ধে পরাজিত ও দ:দ“শাগ্রন্ত জার্মানীর এই 
অর্থ প্রদানের ক্ষমতা ছিল না । কিন্তু মিত্রশক্তি জার্মানীর এই দ'রবন্থা গ্রাহ্য করে নাই । 
মিন্রশান্ত উপাঁনবৌশক সাম্রাজ্য দখল করিয়া এবং জার্মানীর কয়লা, 
বৈষম্যমূলক ব্যবহার লোইহ প্রভৃতি সম্পদ দখল করিয়া জার্মানীকে এই ক্ষতিপূরণের অর্থ 
দিতে বালয়া ঘোর আচারের কাজ করে । এ্রাতহাসিক রাইকারের মতে, “হংসীকে 
উপবাসী রাখিয়া সেই হংসী ফ্বর্ণীডল্ব প্রসব কারবে আশা করা” যেরূপ অন্যায়, মিন্রশান্ত 
জার্মানীর ক্ষেত্রে অনুরুপ কাজ করে ।৯ 
ভার্সাই সন্ধির বিরুদ্ধে সমালোচনাগুলি অনেকাংশে অতিরাঞ্জিত হইলেও এই সন্ধির 
বাস্তব ভরাট উপেক্ষণীয় নহে। প্রথমতঃ, এই সন্ধির পশ্চাতে জার্মানী, সোভিয়েত রাশিয়া 
ও নিরপেক্ষ দেশের সমর্থন না থাকায় ইহা একতরফা সন্ধির চেহারা নেয়। জার্মানী 
ছাড়া সোভিয়েত রাশিয়াও এই সন্ধির ঘোর বিরোধিতা করে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের 
প্রান্ধালে জার্মানীর সহিত হাত মিলাইয়া রাশিয়া এই সান্ধ ভঙ্গ করে। দ্বিতীয়তঃ, 
১ ভার্সাই সন্ধি রচনার সময় জার্মানীর প্রাত মিন্রশান্ত কঠোর মনোভাব 
উর দেখাইলেও পরে এই সন্ধি রক্ষার সময় তাঁহারা ঘোর দর্বলতা 
দেখান। ইহার ফলে জার্মানী এই সন্ধি ভাঙতে সাহস পায়।২ 
তৃতীয়তঃ, ভার্সাই সন্ধি রচনার সময় জার্মান সীমান্ত নির্ধারণের কাজে যথেষ্ট যত নেওয়া 
হয় নাই। ফলে জার্মানীর কোন কোন অংশ অন্যায়ভাবে প্রতিবেশী রাষ্টভুন্ হইয়া যায় । 
এই সকল জার্মান পিতৃভম হইতে বাচ্ছনন হইয়া চেকোম্লোভাকিয়া ও পোল্যান্ডে সংখ্যা- 
লঘু হইয়া যায়। পরে ইহারা চেকোশ্লোভাকিয়া ও পোল্যাণ্ডে দারুণ গোলমালের সৃষ্টি 
করে। হিটলার ইহার পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করেন। চতুর্থতঃ পূর্ব ইওরোপকে ক্র 
কষদ্্র রাষ্ট্রে ( Balkanisation ) বিভন্ত করায় এই রাজ্ট্রগযীলর আত্মরক্ষার শান্ত বিনষ্ট 
হয়। পণ্চমতঞ জার্মানী ও পোল্যাণ্ডের সীমান্তে অহেতুক জটিলতা সৃষ্টি করা হয় এবং 
জার্মানীর ন্যায় শত্তিশালী জাতির স্বার্থকে অগ্রাহ্য করিয়া পোল্যাণ্ডের দ্বার্থই বড় 
করিয়া দেখা হয় । ইহার পারণামে জার্মান-পোল্যাণ্ড বিরোধ ও "দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ বাধে । 
সর্বশেষে, ক্ষাতপুরণ সমস্যা লইয়া ফ্রান্স, জার্মানীর উপর প্রতিশোধ লইবার চেষ্টা করে। 
ইহার ফলে জার্মানীরা ভার্সাই সন্ধি সম্পকে সকল আস্থা হারায় । 


অন্যান্য শান্তি চুক্তি্নম্মহ (Other Peace treaties) s (১) অন্ট্রিয়ার 
সাঁহত সেন্ট জার্মেন এন লাইরের চুন্তি সম্পাদন করা হয়। এই সন্ধির দ্বারা (ক) হ্যাপস- 
বাগ সাম্রাজ্য ব্যবচ্ছেদ কারয়া হান্দেরী, চেকোশ্লোভাকিয়া, পোল্যাণ্ড, যুগোশ্লাভিয়া 


১, “It was a policy of starving the goose and expect it to lay golden 8৫৫২৮, 
2, “It was harsh in wrong places and built in wrong Ways.” 
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গ্রাঠত হয়। খে) অষ্ট্ৰিয়া একটি স্বাধীন ও সার্বভৌম জার্মান রাষ্ট্রে পারণত হয় । 
(গ) জার্মানীর সহিত আম্ট্য়ার সংযুক্ত নিষিদ্ধ করা হয়। 
(ঘ) টাইরল, ভালমা শিয়া, টয়েন্ট প্রভাতি স্থান অল্টিয়া, ইতালীকে 
ছাড়িয়া দেয়। (ঙ) বসানরা ও হাজেগোভনা ষুগোশ্লাভিয়াকে, বুকোভিনা 
রুমানয়াকে, গ্যালাসরা পোল্যাণ্ডকে আষ্টরয়া ছাড়িয়া দেয় । 
(২) বুলগোরয়ার সহিত নিউলির-সান্ধ দ্বারা স্থির হয় যে, বুলগোরয়া যুগোণ্লা- 
ভিয়াকে ম্যাসিডোনিয়া, গ্রীসকে পাশচম থেুস, রূমানিয়াকে দোবুজা 
নিউলির সন্ধি ছাড়িয়া দবে । 
(৩) হাঙ্গেরীর সাঁহত ট্রির়াননের সান্ধি দ্বারা স্থির হর যে হাঙ্গেরী, (ক) চেকো- 
শ্লোভাকয়াকে স্লোভাকিয়া ছাঁড়রা দবে। (খ) রুমানিয়াকে 
িয়াননের সন্ধি. ট্রানাসিলভ্যানিয়া, যুগোষ্লাভিয়াকে রেশিয়া ছাড়িয়া দিতেও হাঙ্গেরা 
অঙ্গীকার করে। ইহার ফলে হাঙ্গেরীর আয়তন বহু পরিমাণে কীময়া যায়। 
(৪) তুরপ্কের সহিত সেভরের চুক্তি ১৯১৯ খ্রাঁঃ স্বাক্ষারত হর । কিন্তু নবীন তুকাঁ 
নেতা কামাল আতাতুর্ক এই সন্ধি মানিতে অস্বীকার করেন । ফলে পুনরায় যুদ্ধ আরম্ভ 
হয়। শেষ পর্যন্ত ১৯২৩ খ্রীঃ ল্যসেনের ( Lausanne ( সান্ধ দ্বারা 
' দহ ও নান তর্কের সাহত চূড়ান্ত মীমাংসা স্থাপিত হয়। ল্যসেনের সন্ধির 
(১৯২৩ খ্রীঃ) ফলে (ক) তুরস্কের নিজ সাম্রাজ্যের ভিতর তাহার 
সার্বভৌম আধিকার স্বীকৃত হয় । (খ) কনষ্টাস্টনোপল, স্মার্ণা, পূর্বথেনস তুরস্ক 
ফারিয়া পায়৷ (গ) তুরস্কের আরব সাম্রাজ্য যথা জোন, প্যালেম্টাইন, মেসোপোটামিয়া, 
সারা ও হেজ্জাজ ইন্গ-ফরাসী ম্যাণ্ডেটের অধীনে দ্থাপত হয়। (ঘ) দার্দানালস 
প্রণালী ও বসফোরাস উপসাগরকে আন্তর্জাতিক নিয়ন্রণে রাখা হয় । 
এইভাবে প্রথম মহাযুদ্ধের পর শান্তি টরান্তগ্ীল স্বাক্ষরিত হয় । 
জাতিসংঘ প্রতিষ্টা ( Foundation of the League of Nations ) 2 
প্রথম বিশ্বযুদ্ধের, অপারিমেয় সম্পাত্তর ক্ষয়-ক্ষাত, অসংখ্য মান্‌ষের জীবন নাশ এবং 
নৈতিক অবক্ষয় চিন্তাশীল মান:ষগণকে যুদ্ধের ভয়াবহ পরিণাম সম্পর্কে সজাগ কারয়া 
দেয়। যুদ্ধে জয়লাভ করলেই শান্ত আসিবে না একথা সকলেই বুঝিতে পারে। 
আন্তর্জাতিক বিবাদ-বসম্বাদকে যাঁদ ন্যায় ও সততার ভিত্তিতে শান্তি 
উইলসনের আদর্শবাদ পূর্ণ উপায়ে না মিটান যায় তবে বার বার মানব জাতিকে 
ু র সর্বনাশা 
যুদ্ধের গ্রাসে পাঁড়তে হইবে এই সত্য অনেকের মনে জাগে । আমোরকার প্রোসডেন্ট 
উইলসন আশা প্রকাশ করেন যে “এই যুদ্ধই মানব জাতির শেষ যুদ্ধ হইবে ।৯ ১১১৮ 
খ্রীঃ জানকসারী মাসে “চত্যর্দশ দফা” ঘোষণা কাঁরয়া প্রোসডেণ্ট উইলসন বিশ্বশান্তি রক্ষার 
জন্য লীগ অফ নেশনস বা জাতি সংঘ স্থাপনের কথা বলেন। ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের 
নেতাগণও যুদ্ধের ভয়াবহতা লক্ষ্য করিয়া ভবিষ্যতে যুদ্ধ বন্ধ করার জন্য চ্ষ্টো 
চালান । ব্ৰিটিশ প্রধান মন্ত্রী লর্ড গ্রে এজন্য একাটি লীগ বা জাতি সংঘ প্রাতষ্ঠার 


2, “This war and no further war, This is the war to end wars.” 


সেন্ট জার্সেনের সন্ধি 


২১২ ইওরোপ ও বিশ্ব ইতিহাস পরিক্রমা 


আশা প্রকাশ করেন। প্যারিসের শান্ত বৈঠকে ইংরাজ-মাক্নি মতের সমন্বয় সাধন 
করিয়া লীগ স্থাপনের জন্য একটি কাঁমাট নিযান্ত হয় । এই কমিটির সভাপতি পদে স্বয়ং 
প্রেসিডেণ্ট উইলসন কাজ করেন। বিভিন্ন 
দেশের সাহত আলাপ-আলোচনার পর এই 
কাঁমাটি লীগের চীন্তপত্র বা লীগ কভেন্যাণ্ট 
( League Covenant) রচনা করে। লীগ 
চক্তপত্রে প্রধানতঃ ইঙ্গ-আমোরকান মতবাদই 
প্রাধান্য পার । আমোরকা হইতে নীতিগ্ীল 
এবং ইংলণ্ড হইতে লীগের চুক্তিপন্রের আইন- 
গুলি গ্রহণ করা হর ।১ ভাসণই সন্ধির 
ভিতর লীগ অফ নেশনসের চুন্তিপত্র সংকলিত 
করা হয়। 
লীগ চুন্তিপত্ৰে লীগ অফ নেশনসের আদর্শ 
ও উদ্দেশ্য বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করা হয়। 
আন্তর্জাতিক সমবায় ও সহযোগিতা বৃদ্ধি করা, বিশ্ব শান্তি ও নিরপত্তা স্থাপন করা, 
বিভিন্ন জাতির মধ্যে ন্যায় ও সম্মানের ভিত্তিতে সম্পর্ক স্থাপন, আন্তর্জাতিক আইনকে 
মানিয়া চলা লীগের আদর্শ বলিয়া গৃহীত হয়। দ্বিতীয়তঃ, লীগের সভ্যগণ যাহাতে 
আন্তর্জাতিক বিরোধ শান্তিপূর্ণ উপায়ে মিটাইয়া নেয় ও পৃথিবীর 
যুদ্ধ বন্ধ হয় ইহাও লীগের উদ্দেশ্যে ছিল। এছাড়া আন্তর্জাতিক 
নিরদ্ত্রাকরণের মাধ্যমে যুদ্ধের সম্ভাবনাকে নিরোধ করা এবং আন্তর্জাতিক বিরোধের 
শান্তিপূ্ণ' নিষ্পান্তর জন্য বিভিন্ন সংস্থা স্থাপন ছিল লীগের লক্ষ্য । তৃতীয়তঃ, নারী, 
বালক ও সমাজের অবহোলত শ্রেণীর স্বার্থরক্ষা, শ্রামক শ্রেণীর প্রতি নাধ্য ব্যবহার করা, 
বিশ্ব রেডক্রস গঠন প্রভৃতি লক্ষ্যও লীগ অফ নেশনস গ্রহণ করে । 
লীগ টরন্তপত্রের ১০--১৬ নং ধারায় আন্তর্জাতিক বিরোধের শান্তিপূর্ণ নিষ্পান্তর জন্য 
বিশেষ ব্যবস্থা করা হয়। লীগের সভ্যগণকে যুদ্ধ বর্জন করিয়া লীগের ১০-_১৬ নং 
ধারা অননসারে তাহাদের বিরোধ নিষ্পান্তর জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়। লীগের কোন সভ্য 
রাষ্ট্র যদি অন্য রাষ্ট্র কর্তৃক আক্রান্ত হয়, তবে সেই আক্রান্ত সভ্যকে লীগ যৌথ 'মরাপত্তা 
( collective security ) দানের প্রাতশ্রযুতি দেয়। ইহার অর্থ 
বিরোধের মীমাংসা ছিল যে লীগের একজন সভ্য আক্রান্ত হইলে লীগের সকল সভ্য 
আক্রমণকারীকে যৌথভাবে বাধা দিবে । আন্তর্জাতক আদালত বা 
P, 0. I. J, স্থাপন কিয়া আন্তজাতিক বিরোধের শান্তিপূর্ণ নিষ্পত্তি এবং লীগ 
কাউন্সিলের ছারা বিরোধের মীমাংসার কথাও ইহাতে বলা হয়। লাগ চুন্তিপরের 
১৬ নং ধারায় আক্রমণকারাঁকে শায়েস্তা কারবার জন্য আক্লমণকারর বিরুদ্ধে লীগ 
সভ্যগণের বাধ্যতামূলক অর্থনৈতিক অবরোধ এবং সম্ভব হইলে সামরিক ব্যবস্থা 
কা [110 the principle, the British the legal frame Work," — Watters, 


লীগের আদর্শ 


প্রথম বিশ্বযুদ্ধ ৪ শান্তিচুক্তি ঃ লীগ অফ্‌ নেশনস ঃ তুরস্কের জাগরণ ২১৩ 


গ্রহণের কথাও বলা হয়। এইভাবে লীগ অফ নেশনস পৃঁথবীতে শান্তিরক্ষার 
দায়িত্ব নেয়। রর 

লীগ অফ নেশনস বা জাতিসংঘের কার্য পরিচালনার জন্য লীগকে কয়েকাঁট সংস্থায় 
ভাগ করা হয়। যথা ৪ 

(১) সাধারণ সভা ( League Assembly )£ লীগের সকল সভ্যগণই সাধারণ 
সভার সভ্য হিসাবে গণ্য হইত। প্রাত সভ্যের একটি করিয়া ভোট দেওয়ার অধিকার ছিল। 
প্রতি বৎসর অন্ততঃ একবার সাধারণ সভার আঁধবেশন আহ্বান করার ব্যবস্থা করা হয় । 
এই সভার কার্য পরিচালনার জন্য সভ্যগণ নিজেদের মধ্য হইতে একটি রাষ্ট্রকে সভাপাত 
নির্বাচন করিত । লীগের সাধারণ সম্পাদকের রচিত বিষয়সূচী অনুযায়ী সাধারণ সভায় 
আলোচনা চালত। লাগের এান্তয়ারভুন্ত সকল বিষয়ে সাধারণ সভা আলাপ-আলোচনা 
ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ কারবার অধিকার ছিল। তবে লীগের পঞ্চম ধারা অনুযায়ী লীগের 
কার্য প্রণালী (procedure) ছাড়া অন্য বিষয়ে এই সভাকে সিদ্ধান্ত লইতে হইলে সকল 
সভ্যের একমত হইয়া সিদ্ধান্ত লইতে হইত॥ কোন নুতন রাষ্ট্রকে সভ্য হিসাবে গ্রহণ 
করিতে হইলে সাধারণ সভার উ ভোটে তাহা করা যাইত। সাধারণ সভা বিশ্ব শান্তি, 
আন্তর্জাতিক নিরাপত্তা, সংখ্যালঘ; সমস্যা, ম্যাণ্ডেট, রাজনৈতিক বিরোধ প্রভাত বিষয়ে 
সিদ্ধান্ত লইতে পারত ৷ 

লীগ পরিষদ ( League C০Un০i! ) ৪ লীগের কার্যাবলী পরিচালনা এবং লীগের 
আদর্শকে রুপায়িত করিবার জন্য লীগের একটি স্থায়ী পারষদ (0০৪০1) ছিল। 
'লীগের পারচালনার ( Executive ) দায়-দায়িত্ব প্রধানতঃ এই পরিষদের ( League 
‘Council ) হাতে ছিল। ইহার নাম ছিল লাগ পরিষদ বা জাতিসঙ্ঘ পারষদ । লীগের 
আইন অনুযায়ী লীগ পারষদে ৫ জন স্থায়ী ও ৪ জন অস্থায়ী মোট ৯ জন সভ্য ছিল । 
লীগ পরিষদে স্থায়ী সভ্য ছিল ইংলণ্ড, ফ্রান্স, ইতালী, জাপান ও মার্ক য্তরাষ্ট্র। 
মাকিনি যডন্তরাভ্ট্র লীগে যোগ না দেওয়ার ফলে স্থায়ী সদস্য মাত্র ৪ জন হয়, যথা, ইংলণ্ড, 
ফ্রান্স, ইতালী ও জাপান । জাপান ১৯৩১ প্রীঃ ও ইতালী ১৯৩৫ খীঃ লীগের সদস্য পদ 
ত্যাগ করে। ফলে স্থায়ী সদস্য হিসাবে কেবলমাত্র ইংলণ্ড ও ফ্রান্স থাকিয়া যায়। পরে 
জার্মানী ও রাশিয়া নূতন সভ্য হিসাবে যোগ দেয় । লীগের পরিষদে স্থায়ী সভ্য সংখ্যা 
কমিয়া যাওয়ায় অস্থায়ী সভ্যের সংখ্যা বাড়ান হয়। কিন্তু বৃহৎ শাস্তগুলৈ ইহাতে না 
থাকবার ফলে লীগের কার্যকারিতা নষ্ট হয়। যাহা হউক লীগ চুক্তি অনুযায়ী লগ 
পারষদকে আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক বিরোধের মীমাংসা, আন্তর্জশাতক সম্মেলনের আহবান, ' 
লীগের সাধারণ সভার নিকট রিপোর্ট প্রদান প্রভৃতি গুরত্বপূর্ণ দায়িত্ব দেওয়া হয় । 
কিন্তু লীগ পরিষদকে কোন গররুপূ্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে হইলে সকল 
সভ্যের সর্বসম্মতভাবে সিদ্ধান্ত লইতে হইত। কোন সভ্য অন্যমত হইলে লীগ 
EEE সিদ্ধান্ত লইতে পারত না। ইহার ফলে লীগের কার্ফকারিতা 
হয়। 


লীগের সাটবালয় ( League Secretariat ) ৪ লীগের কার্য পরিচালনার জন্য 


২১৪ ইওরোপ ও বিশ্ব হীতহাস পরিক্রমা 


লীগের মহাসচিবের ($ccretar৮y General) অধীনে জেনিভা শহরে একটি দপ্তর কাজ 
কাঁরত। ইহাকে লীগের সচিবালয় বলা হয়৷ 
লীগ অফ নেশনসের এই তিনটি বিভাগ ছাড়া লীগ চুন্তিপত্রের ১৪ নং শর্ত অন[যায়ী 
আন্তজাতিক বিরোধ নিষ্পান্তর জন্য একটি স্থায়ী আদালত (. 0. I. J.) কাজ কারত। 
আন্তর্জাতিক আইনগত বিরোধ ও অন্যান্য বিরোধ এই আদালতে [নষ্পান্ত করা যাইত। 
লীগ পারদ সংখ্যার্গারষ্ঠ ভোটে এই আদালতের বিচারক নির্বাচন কারিত এবং সাধারণ 
পরিষদ তাহা অনঃমোদন কাঁরত। এছাড়া লীগের অধীনে কয়েকটি সহায়ক সংস্থা যথা 
আন্তর্জাতিক শ্রামক সংঘ প্রভৃতি দ্থাপিত হয় । 
এইভাবে লীগ অফ নেশনসের মাধ্যমে বিশ্বশান্তি রক্ষার চেষ্টা করা হয় । 
তুল্সক্কেল জ্ঞাগন্থণ ( Emergence of Turkey as a Modern 
Power) তুরস্কের মধ্যযুগীয় সমাজ ও শাসনব্যবস্থা তুরস্ককে একটি দুর্বল দেশে 
পাঁরণত করে। অরস্কের কোন কোন সুলতান তুরস্কের দুর্বলতা দূর কারবার চেষ্টা 
করিয়া বিফল হন ৷ সুলতান দ্বিতীয় মহম্মদ তুরস্কে তাঞ্জিমং (J212i08) বা আলোক 
প্রাপ্ত সংস্কার প্রবর্তনে ব্যর্থ হন । মোল্লা ও রক্ষণশীল লোকেরা পুরাতন মধ্যযুগীয় 
ব্যবস্থাকে ধরিয়া রাখিবার চেষ্টা চালায়। ইহার ফলে তুরস্কের নাম হয় “ইওরোপের 


রগ মানুষ” ( Sickman of Europe )। তুরস্কের খালফাগণের স্বৈরনীতি, মোল্লা- 
তল্ল এবং সংস্কারাবমুখিতার ফলে তুরদ্ক ধীরে ধীরে ধ্ৰং 


পাশ্চাত্য শিক্ষা পাইয়া 


তর্কের আধদানকীকরণের জন্য আন্দোলন আরম্ভ করে। এই 


তরুণ তুকী আন্দোলন সম্প্রদায়ের নাম হয় “তরুণ তুকাঁ দল” (Young Turk Party) i 
এনভার পাশা, তালাত বেগ, কামাল পাশা ছিলেন তরুণ তুকাঁ দলের সভ্য । ১৯০৮ 
থাঃ, তরুণ তুকাঁগণ কামাল পাশার নেতৃত্বে তুকাঁ সেনাদলকে নিজপক্ষে আনিয়া সুলতান 
ষষ্ঠ মহম্মদকে কতকগুলি আধুনিক সংস্কার চাল; করিতে বাধ্য করে । তরুণ ত্যকাঁ 
সমিতির প্রকৃত নাম ছিল “এক্য ও অগ্রগতি সমিতি” ( Committee of Union and 
Progress )| খলিফার স্বৈরতন্রের পরিবর্তে গণতাল্লিক শাসন, পার্লামেট স্থাপন, 

সামরিক বাহিনীর আধমীনকীকরণ, আধুনিক শিক্ষা প্রবর্তন প্রীত তরুণ তুকাঁদলের 
লক্ষ্য ছিল। তরুণ তুকাঁ দল তুরস্কের ধবংসোন্মুখ সাম্াজ্যকে দৃঢ়ভাবে রক্ষা কারবার 
সংকল্প নেয়। তাহারা তুরস্কের প্রষ্টান প্রজাগণের উপর তুকাঁকরণ নীতি প্রয়োগ করে। 
ফলে সাম্রাজ্যে বিদ্রোহ দেখা দেয়। ইতিমধ্যে বলকান যুদ্ধে এবং ইতালীর সহিত যুদ্ধে 
তুরস্ক শোচনীয়ভাবে পরাজিত হইলে তরুণ তুকাঁ দলের উচ্চাশা ব্যাহত হয়। এদিকে 
এই দলের নেতাগণের মধ্যে স্বার্থগত ছন্দ দেখা দিলে তর্কের অগ্রগতির আশা ক্ষীণ 
হইয়া পড়ে। এই অবস্থায় কামাল পাশা তরুণ তুকাঁ দলের সাত সম্পর্ক ত্যাগ করেন । 

প্রথম মহাযুদ্ধ আরম্ভ হইলে তুরস্ক জার্মানীর মিন্রশন্তি হিসাবে পশ্চিমী শান্তির 


প্রথম বিশ্বযুদ্ধ ৪ শান্তিচুক্তি ঃ লীগ অফ্‌ নেশনস £ তুরস্কের জাগরণ ২১৫ 


বিরুদ্ধে যুদ্ধে যোগদান করে । কিন্তু জার্মানীর ন্যায় তুরস্ক যুদ্ধে শোচনীয়ভাবে 
পরাজিত হইলে বিজয়া মিত্রশন্তি তুরস্কের উপর সেভরের সন্থি 
( Treaty of Sevres ) (বিশদ বিবরণ পূর্বে পৃঃ ২১১ দেখ) 
চাপাইয়া দেয়। তুরস্কের সুলতান যষ্ঠ সহম্মদ স্বার্থপর নীতি লইয়া নিজ সিংহাসন 
বাচাইবার জন্য এই সান্ধি গ্রহণ করেন । কিন্তু এ 
মুস্তাফা কামাল পাশার নেতৃত্বে তুকাঁ 
জাতীয়তাবাদীগণ এই সন্ধির তাঁর বিরোধিতা 
করেন। 

মুস্তাফা কামাল পাশা বা কামাল 
আতাতুকের ১৮৮০ খ্রীঃ তুরস্কের এক 
সল্রান্ত বংশে জন্ম হয়। [তান ছাত্রাবন্থায় 
নিজ প্রাতভার পাঁরচয় দিলে শিক্ষকগণ তাঁহাকে 
“কামাল” উপাধি দেন। কামাল পাশা 
তুরস্কের সামারক বিভাগে চাকুরি নেন এবং 
সামরিক শিক্ষার জন্য ফ্রান্সে যান। ফ্রান্সে, 
আসিয়া ফরাসী বিপ্লবের ইতিহাস পড়িয়া 
তানি গণতান্তিক ও জাতীয়তাবাদী ভাবধারায় 
গভীরভাবে অন[প্রাণিত হন ৷ ফ্রান্স ও ইওরোপায় জাতগদ্রীলর আধ্ানক সমাজ ও শাসন 
ব্যবস্থা এবং অর্থনৈতিক অগ্রগতি তাঁহাকে বিস্মিত করে । তুরস্কে ফিরিয়া আসিয়া তানি 

___ অর্বদেশকে মধ্যযুগীয় তন্দ্রা ও কুসংস্কার হইতে মুক্ত করিয়া নবীন 

কামাল পাশার সমান জীবনদীস্তিতে গাঁড়বার ব্রত নেন। এজন্য তিনি করেকটি গুপ্ত 
সমিতি গঠন করেন। প্রথম মহাযুদ্ধের সময় তান গ্যালিপোির যুদ্ধে অসাধারণ বীরত্ব 
দেখাইয়া খ্যাতিলাভ করেন । প্রথম মহাযুদ্ধে তুরস্ক পরাস্ত হইয়া বিজয়ী মিত্রশন্তির চাপে 
সেভরের সান্ধি স্বাক্ষর কারলে তিনি এই সন্ধির বিরোধীতা করেন । 


সেভরের সন্ধি 


কামাল আতাতুক 


সুলতান যণ্ঠ মহম্মদ এবং বিজয়ী ইংরাজ শান্ত কেহই কামাল পাশাকে পছন্দ কারিতেন 
না। ইংরাজ প্রাতানাঁধর পরামর্শে তুরস্কের সুলতান, কামাল পাশাকে রাজধানশ হইতে 
সরাইয়া আনাতোলিয়ার সৈন্যবাহনীর পারদর্শক হিসাবে নির্বাসিত করেন। বলা বাহুল্য 
আনাতোলয়ায় কোন সেনাদলের অবাস্থীত ছিল না। ফলে কামাল পাশা কর্মহীন ও 
জী নির্বাসিত হইয়া পড়েন। কিন্ত, কামাল তাহাতে না দমিয়া * 
টা আনাতোলিল্নায় “তুকাঁ জাতীয়তাবাদী” দল গঠন করেন এবং ত্‌কাঁ- 
গণকে সেভরের সান্ধর বিরোধতা করার আহবান জানান। ইতিমধ্যে 
কয়েকটি ঘটনা ঘটায় কামাল পাশার উদার মতবাদ জনসাধারণের মধ্যে ছড়াইয়া পড়ে । 
এই সময় ইংলন্ডের পরোক্ষ সমর্থন লইয়া গ্রীস তুরস্ক আক্রমণ করিয়া স্মাণণ (Smyrna) 
দখল করে। গ্রীক সেনাদল তুরস্কের নিরীহ নাগাঁরকগণকে হত্যা, লুণ্ঠন ও সম্পান্ত 
ধ্বংস কাঁরলে তুকাঁগণের মনে সেভরের সান্ধ সম্পর্কে ক্ষোভ জাগে । দ্বিতীয়তঃ, গ্রীসের 


২১৬ ইওরোপ ও বিশ্ব ইতিহাস পরিক্রমা 


ভোনজেলোস (৪০15৩105) ও ব্যাসিল জাহারফ ( Basil Zaharoff ) নামে দুই 
চক্রান্তকারী নেতা ইংলণ্ডের এজেন্ট হিসাবে তুরস্ককে দমনের চেষ্টা চালান । ইংলণ্ডের 
এই গোপন চক্রান্তের কথা তুকাঁগণ জানিতে পারে। তৃতীয়তঃ& তুরস্কের এই বিপদের 
সমর তুরস্কের সমর্থনে ভারতে মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে খিলাফত আন্দোলন ও আঁহংস 
আন্দোলন চলায় ইংরাজ সরকার তুরস্ককে দমনে অপারগ হয় । কামাল পাশার আহ্বানে 
ত্ুকাঁ স্নোপাতগণ সেভরের সন্ধির বিরুদ্ধে “জাতীয় চুক্তি” ( National Pact ) 
সম্পাদন করে। কারণ সেভরের সান্ধ দ্বারা তুরস্কের ব্যবচ্ছেদ করার ব্যবস্থা করা 
হইয়াছিল । এই সন্ধি ছিল তুরস্কের জাতীয় স্বার্থের পক্ষে ক্ষাতকর ॥ কামাল পাশার 
নেতৃত্বে ত:কাঁ নেতারা প্রতিজ্ঞা করে যে দরকার হইলে যাদ্ধ চালাইয়া সৈভরের সান্ধ নাকচ 
করা হইবে । এমতাবস্থায় তুরস্কের সুলতান ষষ্ঠ মহম্মদ বাধ্য হইয়া তুরস্কের পার্লামেণ্ট 
আহবান করেন। পার্লামেণ্টের নির্বাচনে কামালপন্থীগণ সংখ্যাগারষ্ঠতা লাভ করে। 
জাতীয় পার্লামেন্টে কামালপন্হীগণ ‘জাতীয় চুক্তি” অনুযায়ী প্রস্তাব নেয় যে ৪__(১) 
সেভরের সান্ধ পরিবর্তন, (২) প্রাদেশিক স্বায়ত্ব শাসন প্রবর্তন, (৩) তুরস্কের 
আভ্যন্তরীন বিষয়ে বৈদেশিক হস্তক্ষেপ বন্ধ করা, (৪) তুরস্কের নিরাপত্তা হ্থাপন প্রভৃতি 
নাতকে কার্যকরী করা হইবে। তুরস্কের পালণামেণ্টে জাতীয়তাবাদ প্রকাশিত হইলে 
ইংরাজ শান্ত আশঙ্কা বোধ করে। কারণ তুরস্ককে ব্যবচ্ছেদ করিয়া ইংরাজ শান্ত সাম্রাজ্য 
বিস্তারের চেষ্টায় ছিল। ইংরাজেরা তুরস্কের রাজধানী কনষ্টাণ্টনোপল অধিকার করিয়া 
তুরস্কের পালামেণ্টেরে অধিকাংশ সভ্যকে গ্রেপ্তার করে। ইংরাজ সরকারের উদ্দেশ্য 


ছিল তুরস্কের জাতীয়তাবাদীদের দমন করিয়া সুলতানকে সেভরের সান্ধ স্বাঁকারে 
বাধ্য করা। 


দেশের এই সঙ্কট সময়ে, পালামেণ্টের কিছ সংখ্যক পলাতক সভ্য ও অন্যান্য প্রাত- 
নিধি লইয়া কামাল পাশা আত্কারা শহরে তুরস্কের “জাতীয় পরিষদ” গঠন করেন । এই 
সা জাতীয় পরিষদ তুরস্ককে একটি প্রজাতন্ত্র বলিয়া ঘোষণা করে। 
পরি সম্লতাশের, সরকারকে বেআইনী ঘোষণা করা হয়। তুরস্কের 
সুলতান ষষ্ঠ মহম্মদ ইংরাজ সেনার সহায়তা লইয়া আগকারা প্রজা- 
তল্তকে ধবংস করার চেষ্টা করেন । তিনি কামাল পাশাকে হত্যার জন্য ধর্মাবশ্বাসা 
মদ্সলমানকে আদেশ দেন ।* এইভাবে তরদ্কে ইংরাজ আশ্রিত সলতানি সরকারের সহিত 
কামাল পাশার জাতীয়তাবাদ সরকারের গৃহযুদ্ধ আরম্ভ হয়। সুযোগ বিয়া সেভরের 
সন্ধি কার্যকরী করার অজুহাতে গ্রাঁস, ফ্রান্স ও ইতালীয় সৈন্য তুরস্ক কিয়া পড়ে। 
কামাল পাশা এই সংকটে বিচালত না হইয়া সোভিয়েত রাশিয়ার মিনা গ্রহণ করেন। 
বৈদেশিক আক্ৰমণ সোভিয়েত অস্ত্র সাহায্য লইয়া তিনি ইতালী ও 


ফ্রান্সকে পরাজিত 
প্রতিরোধ ও লগ্নের করেন। ইতিমধ্যে ফরাসী সরকারের মনোভাব পাল্টাইয়া যায় । 
হি ফরাসী সরকার উপলব্ধি করে যে সেভরের সন্ধির দ্বারা কেবলমাত্র 


ইংলণ্ড ও গ্রীসই লাভবান হইবে । এজন্য তাঁহারা কামাল পাশার আত্কারা সরকারকে 
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সমর্থন করেন। ফরাসী সরকার আও্কারা সরকারকে স্বীকৃতি দেন।১ ফ্রান্সের 
সহিত আতকারা প্রজাতন্ত্রের সন্ধির ফলে তুরস্কের সিরিয়া সীমান্তে যুদ্ধ বন্ধ 
হয়। কামাল পাশা সিরিয়া সীমান্ত হইতে সেনাদল সরাইয়া সমগ্র শক্তি লইয়া গ্রীক 
আক্রমণকারাগণকে বাধা দেন । কামালের বাহনী স্মার্ণা ও সাকারিয়ার যুদ্ধে গ্রীক 
বাহনীকে শোচনীয়ভাবে পরাজিত করিয়া তুরস্ক হইতে বিতাড়িত করে । ইংরাজ সরকার 
উপায় না দেখিয়া সেভরের সন্ধি পাঁরবর্তন কীরয়া ল্যসেনের (Lausanne) সন্ধি (১৯২৩ 
গ্রাঁঃ) স্থাপন করেন । (শতগুল পূর্বে পৃঃ ২১১ দেখ) । কামাল পাশা এই সন্ধির 
শর্ত নির্ধারণের সময় তাঁহার রাজনোতক দূরদাষ্টর পাঁরচয় দেন। তিনি বুঝিতে পারেন 
যে অত্কাঁ জাতি লইয়া গঠিত তুরস্কের সাগ্রাজ্যের মোহ ত্যাগ না করিলে তুরস্কের 
উন্নত হইবে না। তুরস্কের জাতীয়তাবাদকে দৃঢ় কাঁরতে হইলে কেবলমাত্র তুকাঁদের 
লইয়া রাজ্য গাঁড়তে হইবে । এজন্য তান কেবলমাত্র তুকাঁ ভাষাভাষী জনগণকে লইয়া 
ত্ররস্কের রাজ্য সীমা নির্ধারণ করেন। তুরস্কে যে সকল গ্রীক বাস কাঁরত তাহাদের 
গ্রীসে পাঠাইয়া, যে সকল ত্যকাঁ গ্রীসে বাস করিত তাহাদের 'ফরাইয়া নেওয়া হয়৷ ইহার 
ফলে তুরস্কের জাতীয়তাবাদ দুর হয় । কামাল পাশা ত্মরস্ক হইতে বৈদোশক প্রভাব 
দূর করেন । 

স্বাধীন ও সার্বভৌম তুরস্ক গঠনের পর কামাল পাশা তুরস্কের আভ্যন্তরীন 
সংগঠনের কাজে হাত দেন! এই উদ্দেশ্যে জাতীয় সভা তুরস্কের জন্য একাট নূতন 
সংবিধান রচনা করে ৷ (১) জাতীয় সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ১৯২৩ খীঃ সুলতানের পদ 
মল সলা লোপ করা হয়। তুরস্ক একটি প্রজাতন্বে পারণত হয়। মুস্তাফা 
সংস্কার নীতি £ কামাল পাশা ইহার প্রেসডেণ্ট বা রাষ্ট্রপাত নির্বাচিত হন । সুলতান 
তুরন্ষের আভ্যন্তরীন যষ্ঠ মহম্মদকে দেশদ্রোহতার জন্য বিচার করার আদেশ দেওয়া হয়। 
দে ‘তান একটি ইংরাজ যুদ্ধ জাহাজে চাঁড়য়া ইংলণ্ডে পলায়ন করেন । 
(২) খলিফার বা ধর্মগুরুর পদ ১৯২৪ প্রঃ লোপ করা হয়। (৩) তুরস্ককে ধর্ম- 
নিরপেক্ষ রাষ্ট্র হিসাবে গঠন করার উদ্দেশ্যে সংবিধানে “ধর্ম” কথাটি বাদ দেওয়া হয়। 
রাষ্ট্রের বরুদ্ধে ধমীয় প্রচার নাষদ্ধ করা হয় । (৪) “স্বাধীনতার বিচারালয়” (Tribunal 
of Independence ) নামক বিশেষ আদালত দ্বারা রাল্ট্রীবরোধী সকল কাজ ও ব্যন্তিকে 
দমন করা হয়। এমন কি কামাল পাশার অন্তরঙ্গ ব্যান্তগণও এই বিচারালয় দ্বারা দাণ্ডত 
হন। (৫) তুরস্কে ধর্মীয় গোঁড়ামী ও পন্রাতনতন্কে ধবংস করিয়া আধাঁনকতা চাল; 
করিবার জন্য ইসলামের প্রতীক ফেজটুপী পরা নাষদ্ধ করা হয়। গোঁড়া পুরাতন- 
পন্থীরা এজন্য দাঙ্গা-হাঙ্গামা বাধাইলে তাহা কঠোর হস্তে দমন করা হয় । (৬) ইসলামীয় 
ওয়াকফ, মঠ ও দরগাগযুলি উঠাইয়া ইহার সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হয়। দরগার দরবেশ- 
গণকে গঠনমুলক কাজকর্ম করিয়া জীবিকা অনের নির্দেশ দেওয়া হয়। (৭) ধমায় 
বিদ্যালয় বন্ধ করিয়া, ধর্ম-নিরপেক্ষ সরকার! বিদ্যালয় স্থাপন করা হয়। (৮) পুরুষের 
বহ বিবাহ নিষিদ্ধ করা হয়। (৯) ইসলামী শারর়তের আইন উঠাইয়া দেওয়া হয়। 
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২১৮ ইওরোপ ও বিশ্ব হীতিহাস পাঁরক্রমা 


সুইজারল্যাণ্ডে প্রচালত দেওয়ানী ও ইতালীর ফৌজদারী ও জার্মানীর বাণাজ্যক আইন 
তুরস্কে চালু করা হয়। (১০) নারীগণকে পুরুষের সমান অধিকার দেওয়া হয়। 
পর্দাপ্রথা নিষিদ্ধ করা হয়। নারাগণকে চাকুরী, শিক্ষা ও সর্বক্ষেত্রে পুরুষের সমান 
আঁধকার দেওয়া হয় । (১১) বিবাহের জন্য নারী ও পুরুষের নিম্নতম বয়স ধার্য করা 
হর। বাল্যাববাহ নিষিদ্ধ হয় । (১২) আরবী ও ফাসাঁ হরফ বন্ধ কয়া লাঁটন হরফে 
তুকীঁ ভাষা শিক্ষার নিয়ম করা হয়। এছাড়া দশামক মুদ্রা ও ওজন, কৃষ ও বিদুৎ 
সরবরাহের উন্নাত প্রভাত বাভিন্ন উন্নীতিমুূলক সংস্কার প্রচলনও করা হয় । কামাল পাশা 
এইভাবে তুরস্ককে এক শান্তশালী আধনক রাষ্ট্রে পারণত করেন । তবে এক্ষেত্রে উল্লেখ- 
যোগ্য যে তান কোন মৌলিক অর্থনৈতিক সংস্কার ও সমাজতান্ত্িক কাজে হাত দেন 
নাই। অর্থাৎ সমাজে ধনী-দরিদ্রের বৈষম্য কমাইবার জন্য তান ধন বণ্টনের কোন চেষ্টা 
করেন নাই । জমিদারী লোপ করিয়া কৃষককে জাম দেওয়ার ব্যবস্থাও করেন নাই। 
কামাল পাশা রাশিয়ার মিন্রতা গ্রহণ করিলেও রাশিয়ার সাম্যবাদের অন:রাগী ছিলেন 
ইহা মনে করা যায় না। [তান আসলে ফরাসী বিপ্লবের ভাবধারার 
তি অনুরাগী ছিলেন। ১৯৩২ খ্রীঃ তাঁহার নেতৃত্বে তুরদ্ক লীগ অফ 


নেশনসের সদস্য পদ লাভ করে । ১৯৩৮ প্রাঃ তাঁহার মতত্যু হয় । নবান তুরস্কের স্রষ্টা 
হিসাবে তানি অমরত্ব লাভ করিয়াছেন 


ভ্রস্নোদশা অন্যান 


রুশ বিপ্লব ও তাহার প্রতিক্রিয়া 


( The Russian Revolution and its Results ) 


১৯১৭ শ্রীঃ ব্ৰুশ ব্িল্পব্বের কাব (Causes of the Russian 


Revolution of 1917 )$ ১৯১৭ থাঃ রুশ বিপ্লব হইল আধানক বিশ্ব ইতিহাসের 
অন্যতম প্রধান ঘটনা ৷ ফরাসী বিপ্লবের পর মানবসমাজকে অন্য কোন ঘটনা রুশ 


বিপ্লবের ন্যায় প্রভাবিত করে নাই । রুশ বিপ্লব প্রকৃতপক্ষে একটি নূতন ধরণের সভ্যতা 
সৃষ্টি কারয়াছে। 
রুশ বিপ্লবের কারণ রুশ দেশের ইতিহাসের মধ্যেই নিহিত ছিল। রাশিয়ার জারের 
দ্বৈরতন্ী শাসন যুগের অনঃপযোগা হইয়া পঁড়য়াছিল। সমগ্র ইওরোপে যখন গণতল্প 
ও জাতীয়তাবাদের জয় সত হয় তখন রাশিয়ায় জারের সৈবৈরতন্ত 
একটি বিরাট অসঙ্গতর ন্যায় বজায় থাকে৷ জুলাই বিপ্লব, 
ফেব্রুয়ারী বিপ্লব ও ফ্রান্সে তৃতীয় প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠা হইতে রাশিয়ার জারেরা কোন শিক্ষা 
নেন নাই। তাঁহারা মনে করিতেন.ষে ইওরোপে রাজতন্ত্রের পতন ঘাটলেও রাশিয়ায় ইহা 
যেমন আছে তেমনই থাঁকবে। জার প্রথম আলেকজাণ্ডারের মৃত্যুর পর ডেকারিষ্ট 


শ্বৈরতন্তের দুর্বলতা 
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9) 


বিদ্রোহ ছিল জারতন্দ্ের বিরুদ্ধে প্রথম প্রতিবাদ । জার দ্বিতীয় আলেকজাণডারের শাসন- 
কালে নাহিলিষ্ট আন্দোলন ছিল জারতন্তের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় প্রতিবাদ । (বিশদ বিবরণ 
আগে ১৫৮ পঃ দেখ )1 ১৯০৫ খ্রীঃ বিদ্রোহ ছিল ১৯১৭ খ্রীঃ বিপ্লবের মহড়া ( Dress 
rehearsal ) | ১৯০৫ খ্রীঃ বিপ্নবে কৃষকশ্রেণী ও মধ্যবিভ্তরা জার সরকারের বিরুদ্ধে 
ঘোর প্রাতবাদ জানায়! কিন্তু জারগণ ইতিহাসের শিক্ষা নেন নাই । উটপাখী যেমন, 
মরুভূমির বালিতে মাথা ঢুকাইয়া বালির ঝড়কে অস্বীকার কাঁরতে চেষ্টা করে সেইরূপে 
দমননশীতি ও স্বৈরতন্বের আড়ালে জার দ্বিতীয় নিকোলাস গণতান্ত্িক দাবীকে অস্বীকার 
করেন। জারগণ ভুলিয়া যান ষে সমগ্র ইওরোপায় মহাদেশে যখন রাষ্ট্র ও সমাজ ব্যবস্থার 
দ্রুত পরিবর্তন ঘাঁটতেছে, তখন রাশিয়াকে এই পরিবর্তনের স্রোত হইতে বিচ্ছিন রাখা 
সম্ভব হইবে না। রাশিয়ার নবজাগ্রত শ্রমিক ও মধ্যবিত্তরা রাশিয়ায় পারবর্তন আনিবার 
জন্য চরম মূল্য দিতে প্রস্তুত ছিল। ১৯০৫ থাঃ বিপ্লব প্লেখানভ তাঁহার “ভূমি ও 
ম্বাধীনতা” বন্তুতার যে প্রেরণা সণ্ডার করেন, ক্রমে লেনিন ও অন্যান্য মাকসবাদী 
নেতাগণ তাহাকে মুক্তির আদর্শে পারণত করেন৷ জার দ্বিতীয় নিকোলাস ফ্রান্সের রাজা 
ষোড়শ লুইয়ের ন্যায় তাঁহার রাণী আলেকজান্দ্রার আজ্ঞানুবতাঁ ছিলেন । এদিকে রাণী 
আলেকজান্দ্রা, রাসপুটিন নামে এক ভণ্ড সন্ন্যাসীর প্রভাবে শাসনকার্ষে হস্তক্ষেপ করেন । 
রাসপহুটিন, রাণীর সাহায্যে সরকারের মন্ত্রী ও সেনাপাতিদের উপর জবরদস্ত চালাইতে 
থাকে৷ সঙ্কীর্ণাচত্ত, অর্ধশাক্ষিত দ্বিতীয় নিকোলাস ছিলেন রোমানভ বংশের সর্বাপেক্ষা 
অপদার্থ সন্তান ॥ তাঁহার নিশ্ছিদ্র দমন নাতি, স্বৈরশাসন জাতিকে হতাশাগ্রস্ত করে। 
সকলেই একথা অনুভব করে যে জারতন্বের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ছাড়া আর কোন উপায়ে . 
রাশিয়ায় সংস্কার সাধন করা সম্ভব নয়। 
রাশিয়ার সমাজ ব্যবস্থার মধ্যেই রুশ বিপ্লবের বীজ ল;ক্কায়ত ছিল । জার 'দ্বিতীর 
আলেকজাণ্ডার ছাড়া আর কোন জার. রাশিয়ার সমাজ সংস্কারের 
দে হার. কাজে হাত দেন নাই। রাশিয়ার কৃষক ও শ্রমিক শ্রেণীর লোকেরা 
গভীর দ্রবন্থার মধ্যে দন কাটাইত। জার সরকার নূতন আইন 
করিয়া কৃষকগণকে জমির অধিকার দিলেও দারিদ্যের জন্য তাহারা এই জাম বিক্রয় করিয়া 
ফেলে। স্টোলাঁপন নামে জারের এক মন্ধী যে ভাম-মালিকানার আইন করেন, সেই 
আইনের সাহায্যে জোতদার বা কুলাক শ্রেণী (75181) চাষীর জাম খাদ করিয়া ইহার 
মালিক হয়। ভূমিহীন কৃষকশ্রেণী দারিদ্রোর পাঁকে ডুবিতে থাকে । নারোদনিক 
(Narodnik ) প্রভাতি বিপ্লবী দল কৃষকগণকে তাহাদের দুরবস্থার প্রতিকারের জন্য 
সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহে উৎসাহ দেয়। রাশিয়ার শ্রমিকদের অবস্থাও ছিল খুবই 
খারাপ। জার সরকার শ্রমিক কল্যাণমূলক কোন আইন প্রচলন না করার ফলে শ্ীমক- 
গণকে কম বেতনে বেশী সময় কারখানায় খাঁটিতে হইত। জার সরকার শ্রমিকদের দাবীতে 
কান দিতেন না৷ ইহার ফলে শ্রমিকগণ জার সরকারের প্রাত আস্থা হারাইয়া ফেলে । এই 
সুযোগে বলশোভিকগণ শ্রামকগণের মধ্যে মার্কসবাদী প্রচার চালায় । তাহারা শ্রামক- 
গণকে ইহা বায় যে রাশিয়ায় শ্রমিক সরকার স্থাপন না করলে খাটিয়া খাওয়া মানুষের 


২২০ ইওরোপ ও বিশ্ব ইতিহাস পারক্রমা 


উন্নতির কোন সম্ভাবনা নাই । বলশেভিকগণের চেষ্টায় রাশিয়ার শ্রামকেরা বিপ্লবের জন্য 
সংঘবদ্ধ হয়। পেষ্টোগ্রাভ শহরের শ্রামকগণ এই বিষয়ে প্রধান ভূমিকা নেয় । 
রাশিয়ার বৈপ্লবিক ভাবধারার প্রসারে রুশ সাহিত্যিক ও দাশখনকগণের প্রভাবও 
[বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । মানসিক প্রস্তুতি ছাড়া কোন বিপ্লব ঘাটতে পারে না। 
ফরাসী দাশনকগণ যেমন ফরাসী বিপ্লবের ক্ষেত্র পরোক্ষভাবে রচনা 
টির করেন, রুশ সাহিত্যিক ও সমসামায়ক দাশশনকগণ সেইরূপ রুশ 
বিপ্লবের ক্ষেত্র রচনা করেন। হাজে'ন ( Harzen ) তাহার, 
রচনাবলীতে কমিউন প্রথার গুণগান করেন। ডচ্টয়েভাঁস্ক তাঁহার উপন্যাসগলতে ধন- 
ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ, যযুন্তরাষ্ট্র ব্যবস্থা, কৃষি সংস্কারের কথা বলেন। বিখ্যাত সাহিত্যিক 
টলস্টয়ের রচনাবলী রুশ জাতিকে নূতন আশাবাদে দীক্ষিত করে। বস্তুবাদী 
ইউাটালটাররানগণ ( Utilitariaওns ) এই মত প্রচার করেন যে কেবলমাত্র সাহিত্যক 
রসাস্বাদনের জন্য সাহত্য সৃষ্টির কোন দরকার নাই । সাহিত্য, শিল্প প্রভাতকে সমাজের 
উপকারের জন্য লাগান দরকার । “শেক্সাপয়র অপেক্ষা একজন পাদুকা প্রস্তুতকারকের 
উপযোগিতা অনেক বেশী? ।১ বস্তুবাদীগণের প্রভাবে সমাজের নিপাঁড়িত মানুষের 
মনে নূতন আত্মবিশ্বাস ও চেতনা জাগে বাকাননের 
নৈরাজ্যবাদ, কার্ল মার্কসের সমাজতন্তবাদ রুশ 
চিন্তাবদগণের মনে সমাজ বিপ্লবের প্রেরণা দেয়। 
শেষ পযন্ত লোৌনন ও বলশোভিকগণ মাকসবাদের 
আদর্শে রুশ বিপ্লবকে পাঁরচালিত করেন। মাক'স- 
বাদী নেতারা এই সত্য উপলব্ধি করেন যে শুধুমান 
জারতন্লের পতন ঘাঁটলে রুশ জনসাধারণের মহন্ত 
আসিবে না। রাষ্ট্রকে দরিদ্র শ্রমিকের স্বাথে- 
পরিচালনা না কারলে শ্রামক ও কৃষকের শোষণ 
অব্যাহত থাকবে । এজন্য তাঁহারা শ্রমিক, সৈনিক ও 
খাটিয়া খাওয়া মানবযদের মধ্যে জোর প্রচার ও 
সংগঠন চালান। এইভাবে রাশিয়ার জনগণের মনে 


রাজনৈতিক চেতনা জাগে । 

জার সরকারের বৈদোশক নীতি জারতল্তের পতন ত্বরান্বিত করে। প্রথম মহাযুদ্ধে 
রাশিয়া যোগদান করিলে রুশ জনমত তাহাতে সায় দেয় নাই। কিন্তু জার সরকার 
জনমতকে অগ্রাহ্য করিয়া প্রথম মহাযদ্ধে রাশিয়াকে জড়াইয়া দেন । জার্মানীর হাতে 
রুশ সেনাদল যুদ্ধে হারিয়া তাহাদের মনোবল হারাইয়া ফেলে। যুদ্ধের দরুণ দেশে 
খাদ্য সমস্যা তাঁরতর হয়। জিনিযের দাম বাঁড়া গেলে গরাঁব লোকেদের কণ্টের একশেষ 
হয়। কিন্ত; জার সরকার তবুও শান্তি স্থাপন করিতে অনিচ্ছা দেখায়। এই সময় 
বলশেভিকগণ প্রচার করে যে তাহারা সরকার দখল করিলে যুদ্ধ বন্ধ করিয়া শান্তি স্থাপন 

১. Quoted by Kochan. 
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কারবে। শ্রমিককে রুটি পাইবার নিশ্চিত ব্যবস্থা করিয়া দিবে এবং কৃষককে জামদানের 
ব্যবস্থা কারবে। ইহার ফলে জার সৈন্যদলের অধিকাংশ বলশেভিকগণের প্রতি সমর্থন 
জানায় ।১ বলশোভিকগণের আহবানে ১৯১৭ খ্রীঃ ২৩শে ফেব্রুয়ারী পেট্রোগ্রাড শহরের 
শ্রমিকেরা একটি ধর্মঘট পালন করে। শ্রমিকেরা এই শহরের শাসন ব্যবস্থা নিজ হাতে 
নেয়। জারের সেনাদল তাহাদের উপর গাল চালনা কাঁরতে অস্বীকার করে। শ্রমিক 
ও বিপ্লবী সেনাদল সাম্মালতভাবে পেষ্টোগ্রাড শহরে একটি কমিউন বা সোভিয়েত স্থাপন 
করে। পেক্রোগ্রাড শহরের বিপ্লবী সরকার স্থাপনের কথা রাশিয়ার অন্য স্থানে ছড়াইয়া 
পাঁড়লে সর্বত্র এই অনুকরণে বিপ্লবী সোভিয়েত স্থাপিত হয় । 

এইভাবে পারা্থাীত জার সরকারের হাতের বাহিরে চালয়া যায় । এমতাবস্থায় অন্য 
কোন উপায় না থাকায়, জার দ্বিতীয় নিকোলাস ডুমা বা প্রাতনিধি সভার অধিবেশন 
ডাকেন। এই ভুমা বা প্রতানধি সভার অধিকাংশ সদস্য ছিল 
মধ্যবিত্ত বা বুর্জোয়া শ্রেণীর । ইহারা জারের হাত হইতে ক্ষমতা 
নিজ শ্রেণীর হাতে লইতে ইচ্ছুক ছিল । এই প্রতিনিধি সভার চাপে জার দ্বিতীয় নিকোলাস 
সিংহাসন হইতে পদত্যাগ করেন । ডুমার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী রাশিয়ায় একটি প্রজাতন্ত্র 
সরকার ঘোষিত হয় । লঃভভ ও কেরেনেস্কি এই সরকারের প্রধান হন । কিন্ত প্রজাতন্ত্র 
সরকার শ্রামক ও কৃষক শ্রেণীর সহযোগীতা লাভের কোন চেষ্টা না করায় ইহার ভিত্তি 
দূর্বল হইয়া পড়ে । 

কেরেনেস্কি সরকার তাহার বন্ধ্যা আভ্যন্তরীণ ও বৈদোশক নগীতির ফলে জনপ্রিয়তা 
হারায়। এই সরকার ভূমিহীন কৃষকদের মধ্যে ভূমি বণ্টনের কোন চেষ্টা না করিবার ফলে 
দরিদ্র শ্রেনীর মধ্যে ইহার ভাবমার্ত নষ্ট নয়। দেশের জনমত শান্তর পক্ষপাতী 
হইলেও এই সরকার জার্মানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালাইতে সওক্প নেয়। 
এদিকে জার্মানী, রাশিয়ার ইউক্রেন প্রভাত অঞ্চল অধিকার করিয়া ফেলে । রুশ প্রজাতন্ী 
সরকারের সেনাদলের অধিকাংশ লোক ছিল গ্রামের চাষী । স্বদেশে জার সরকারের পতন 
এবং প্রজাতন্ী সরকারের সাঁহত বলশোভক দলের বিরোধের কথা শনিয়া তাহারা 
মনোবল হারাইয়া ফেলে । এমন কি বহ সেনা, সেনাপাঁতির নিদেশ না মানিয়া ঘরে 
ফিরিতে আরম্ভ করে।২ ফলে রণাঙ্গণে রাশিয়া প্রচণ্ড মার খায় । এমতাবস্থায় জার্মানীর 
সহিত শান্তি স্থাপন করিয়া স্বদেশে শৃংখলা স্থাপন করাই ছিল কেরেনোস্ক সরকারের 
কর্তব্য। কিন্ত; এই সরকার জার্মানীর সহিত যুদ্ধ চালাইয়া যাইতে জেদ করে। 
এদিকে রুশ বলশোঁভিকগণ এই সরকারকে স্বীকৃতি দিতে রাজী ছিল না। যদিও রুশ 
কমিউনিষ্ট পার্টির কিছ উপদল যথা নারোদানক ও সোস্যাল ডেমোক্র্যাটগণ প্রজাতন্ত্র 
সরকারকে সমর্থন জানায়, বলশেভিকগণ এই সরকারের পতন ঘটাইতে সঙ্কল্প নেয় । 
এজন্য রাশিয়ার কলকারখানার শ্রমিকদের উপর কেরেনেস্কি সরকারের কোন প্রভাব ছিল 
না । বুর্জোয়া শ্রেণী কেরেনোস্কর সমর্থক হইবার ফলে তিনি শ্রমিকদের স্বার্থ সম্পকে" 

2, Langsham—World since 1914, 

২. Mikhail Solokov—And Quite Flows the Don. 


বুজোঁয়া বিপ্লব 


২২২ ইওরোপ ও বিশ্ব হীতহাস পরিক্রমা 


উদাসীন থাকেন । বলশোভিক দল প্রচার ও সংগঠনের দ্বারা শ্রমিকদের হাত কাঁরয়া নেয়। 
তাহারা পেট্রোগ্রাড শহরের শ্রামকদের পাল্টা বিপ্লবী সরকার গঠনের জন্য ডাক দেয়। 
-বলশোঁভিকরা শ্রমিক সাধারণকে ইহা বুঝায় যে কেরেনোস্ক সরকার দ্বারা জারতশ্তের পতন 
ঘটলেও শ্রামক ও সাধারণ লোকের স্বার্থ এই সরকার রক্ষা কাঁরবে না । এজন্য দ্বিতীয় 
বিপ্লবের দরকার হইবে । প্রথম বিপ্লবে জারতন্বের পতন ঘাঁটয়াছে, দ্বিতীয় বিপ্লবে 
কেরেনোসক শাসিত বুর্জোয়া প্রজাতন্তুকে হঠাইয়া শ্রমিকের রাজ প্রাতষ্ঠা কাঁরতে হইবে । 
সাধারণ শ্রামকেরা বলশেভিক দলের প্রাত সমর্থন জানায় । বলশোভক দল প্রজাতন্ুকে 
উচ্ছেদ কাঁররা সমাজতান্ত্রিক শাসন প্রতিষ্ঠার জন্য বিপ্লবের ডাক দেয় । ্ 
রাশিয়ার এই সঙ্কট সময়ে লেনিনের নেতৃত্ব রুশ বিপ্লবকে এক এরীতহাসিক পথে 
পাঁরচালিত করে। লোৌনন এই সময়ে সুইজারল্যাণ্ডে তাঁহার নির্বাসন হইতে 'ফারয়া 
আসেন। তান বলশোভকদের নেতৃত্ব লাভ করেন । রাশিয়ার অন্যান্য সমাজতন্ত্র 
'দলগঢ়ল বলে যে রাঁশয়াতে শ্রীমকরাজ প্রাতজ্ঠার উপযদন্ত সময় এখনও হয় নাই । সূতরাং 
অপেক্ষা কারতে হইবে ॥ কিন্ত: লেনিন এইমত নাকচ করেন । তান তাঁহার বিখ্যাত 
“এাণ্রল থাঁসস” ব্যাখ্যা কারয়্য বলেন যে রাশিয়ায় একই সঙ্গে জামদার ও বুর্জোয়াগণের 
হাত হইতে শ্রীমকের স্বার্থে ক্ষমতা ছিনাইয়া লইবার বিরল সুযোগ আসিয়াছে । রাশিয়ার 
শ্রামকেরাও বিপ্লবের জন্য প্রস্ভৃত। সেনাদলের বৃহদংশ শ্রামকের প্রতি সহানুভূতিশীল । 
"সুতরাং বুর্জোরা প্রজাতন্নকে নস্যাৎ কাঁররা বলশোভকগণের ক্ষমতা দখল করা দরকার ৷ 
আর অপেক্ষা করার দরকার নাই। লেনিন বলেন যে “বলশোভকগণ ক্ষমতা পাইলে 
শ্রমিককে রয়ট, কৃষককে জাম ও সেনাদলকে শান্তি দবে।” ইহার ফলে বলশোভকগণ 
বিরাট জনাপ্রর়তা লাভ করে। তিনি সকলকে সতর্ক করিয়া বলেন যে “ইতিহাস 
বলশোভকগরণের নিকট এক অভূতপূর্ব সুযোগ আনরাছে ৷ যাঁদ এই সুযোগ ব্যবহারে 
অবহেলা দেখান হয় তবে ইতিহাস তাহাদের ক্ষমা করিবে না৷” লোননের বাঁলষ্ঠ নেতৃত্ব 
ও কর্মপন্হা বলশোভিক "বিপ্লবকে জরযদন্ত করে। ইতিমধ্যে পেত্রোগ্রাড শহরের ন্যায় 
- দেশের আধকাংশ দ্থানে বলশোভকরা শ্রামক-কৃষকের সোভিয়েত বা পঞ্চায়েত স্থাপন করে । 
'বাঁভন্ন শহর ও গ্রামে বলশোভিক সংগঠন জোরদার হইয়া উঠে । 
বলশোভিকগণ ধৰান তুলে যে “সকল ক্ষমতা সো'ভরেতগণ্লির হাতে দিতে হইবে” 
( All power to the 9০%1515)। এাঁদকে প্রজ্াতন্ত্রী কেরেনেস্কি সরকারের ক্ষমতা 
রাজধানীর বাহিরে বিশেষ ছিল না। গ্রামাঞ্চলে কৃষক ও শহরে কলকারখানার শ্রামকেরা 
সোভিরেত গাঁড়রা কেরেনোদ্ক সরকারের বিরুদ্ধে দাঁড়ায় । ফলে প্রজাতন্তরী কেরেনেস্কি 
সরকারের হুকুম দেশের সর্বত্র কার্যকরী করা সম্ভব ছিল না। লোনন কেরেনোসক 
সরকারের এই দ্বলতাকে কাজে লাগান। শেষ পর্যন্ত বলশোভকগণ কেরেনোস্ক 
সরকারকে উচ্ছেদ করিয়া (এই নভেম্বর, ১৯১৭ খীঃ) চূড়ান্ত ক্ষমতা অধিকার করে। 
রুশ বিপ্লব সার্থকতা লাভ করে । 
১৯১৭ শ্রীঃ রাশিয়ায় এক বা একাধিক বিপ্লব হয় ইহা লইয়া মতভেদ আছে। কেহ 
কেহ মনে করেন যে ১৯০৫ হইতে ১৯১৭ খ্রাঁঃ নভেম্বর পর্যন্ত নানা ঘাত-প্রাতঘাতের মধ্য 


ইউসি রসি ১ ইতি রিট RE 1a 


রুশ বিপ্লব ও তাহার প্রতিক্রিয়া ২২৩ 


দিয়া শেষ পযন্ত বলশোভকরা জয়লাভ করে। ইহা ছিল একট বিপ্লব এবং ইহার আদশ 
ছিল বলশেভিকবাদ । এতিহাসিক রদেনাল্টনের মতে, রুশ বিপ্লবের তিনটি পৰ্যায় লক্ষ্য 
করা যার; যথা, ১৯০৫ গ্রীঃ বিপ্লব জারতন্বের পতনের সুচনা করে এবং বুয়া বা 
ধাঁনকশ্রেণী ক্ষমতা দখলের চেস্টা করে। ১৯১৭ প্রাঃ মার্চ মাসে জার দ্বিতীয় নিকোলাস 
পদত্যাগ করিলে আভজাতগণের পতন ঘটে এবং ব্র্জোয়াগণ কেরেনেস্কির নেতৃত্বে ক্ষমতা 
দখল করে। ১৯১৭ থীঃ নভেম্বর মাসের বিপ্লবে বু্জোয়াগণকে হঠাইয়া বলশোভকরা 
শ্রমিকের সরকার স্থাপন করে। রাশিয়ার প.ুরাতন দিনপঞ্জী অনুসারে বিপ্লবের তারিখটি 
ছিল ২৫শে অক্টোবর ১৯১৭ থীঃ। এজন্য কেহ কেহ এই বিপ্লবকে অক্টোবর বিপ্লব বলেন ৷ 
আবার অনেকে ইহাকে নভেম্বর বিপ্লব বলেন। 
হলস্পশেক্ভিক শাসনব্যবক্থ| ( Bolshevik Government ) 2 
বলশেভিকগণ লেনিনের নেতৃত্বে ৭ই নভেম্বর ১৯১৭ রঃ কেরেনেস্কি সরকারের উচ্ছেদ 
কারয়া রাশিয়ার শাসন ক্ষমতা অধিকার করে। বলশেভিকগণ ক্ষমতা অধিকার করিলে 
লেনিনের নেতৃত্বে সর্বরুশায় কংগ্রেস এই সরকারকে বৈধ বলিয়া 
ঘোষণা করে। নব প্রতীষ্ঠত বলশোভক সরকারের সম্মুখে অত্যন্ত 
জটিল ও দুরূহ সমস্যা দেখা দেয়। প্রথমতঃ, বৈদেশিক ক্ষেত্রে 
জার্মানীর সাহত তখনও রাশিয়ার মহাযদদ্ধ চালতেছিল। জার্মান সেনাদল রাশিয়ার 
কিমিয়া প্রদেশ অধিকার করিয়া এই স্থানে প্রাতবপ্রবীগণের সাহায্যে একাট পাল্টা সরকার 
গড়ে । এইভাবে জার্মানী বলশোভক সরকারকে ধ্বংস করার চেষ্টা করে। জামণন 
সেনাদলের আক্রমণে রণ রাজধানী পেপ্রোগ্রাড শহর বিপন্ন হইয়া পড়ে। দ্বিতীয়তঃ, 
রাশিয়ার বলশোভক বিপ্লবের ফলে শ্রামকশ্রেণীর শাসন ক্ষমতা দখলকে ইওরোপের 
ধনতান্তিক দেশগনাঁল অত্যন্ত সন্দেহের চক্ষে দেখে । এই বিরোধী শত্তিগুলি নানাভাবে 
বলশোঁভক সরকারকে পিখিয়া ফৌলবার চেষ্টা করে। তৃতীয়ত, দেশের অভ্যন্তরে প্রাত- 
বিপ্রবীগণ বলশোভিক সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে । বৈদেশিক শন্তিগুলি রুশ 
প্রতিবিপ্লবীগণের সহায়তা করে। চতুর্থতঃ, রাশিয়ায় সাম্যবাদকে বাস্তবে রূপায়িত 
কারিতে হইলে পন্রাতনতন্রের বিলোপ ও নৃতন সমাজ ব্যবস্থার পত্তন করা অবশ্যই করণীয় 
ছিল । এজন্য আমুল সংস্কার করার আবশ্যক হয় । 
বলশেভিক নেতা লেনিন এই সকল সমস্যার মোকাবিলা করিয়া তাঁহার প্রতিভার ও 
নেতৃত্বের পরিচয় দেন। জার্মানীর সহিত শান্তি স্থাপন এবং প্রথম বিশ্বযুদ্ধের 
ণ অবসানের জন্য তান আন্তারক আগ্রহ প্রকাশ করেন। জার সরকার 
বারি বুদ্ধের সময় মিত্র শত্তির সহিত যে সকল গোপন চুন্তি কারয়াছিল 
লিটভঙ্কের সন্ধি তাহা তান বাতিল করিয়া দেন। তান ঘোষণা করেন যে বলশোভিক 
সরকার কোন প্রতিবেশী দেশের রাজ্য গ্রাস কাঁরবে না। তান 
জার্মানীর সাত ব্রেষ্ট লিটভস্কের ( Treaty of Brest Litovsk ) সান্ধ স্থাপন করিয়া 
শান্তি স্থাপন করেন। এই সন্ধির ফলে রণক্লান্ত ও মনোবলহান রুশ সেনাদল ঘরে ফিরিয়া 
বিপ্লবের ভাবধারায় অন:প্রাণত হয় জার্মানীর সাহত শান্তি স্থাপনের ফলে লেনিন 


বলশেভিক সরকারের 
সমন্তা 


২২৪ ইওরোপ ও {বিশ্ব ইতিহাস পাঁরক্রমা 


রাশিয়ার আভ্যন্তরীণ সমস্যার দিকে নজর দেওয়ার সুযোগ পান । অবশ্য ব্রেম্ট িটভস্কের 
সান্ধর দ্বারা রাশিয়াকে অনেক ক্ষাঁতি স্বীকার করতে হয় । রাশিয়ার বহু স্থান জার্মানীকে 
ছাড়িয়া দিতে হয় ৷ লোনন এই সাঁ্ধকে সামীয়ক মনে কারতেন ৷ নয় মাস পরে জার্মানী 
মিন শান্তর নিকট আত্মসমর্পণ কাঁরলে তান এই সাঁন্ধকে নাকচ করেন । 

জার্মানীর সাঁহত সান্ধ স্থাপনের পর বলশোভক সরকার আভ্যন্তরীণ প্রাতাবপ্রব ও 
{দ্রোহ দমনের কাজে হাত দেন। এই সময় বলশোঁভক সরকার উগ্রপন্থী সাম্যবাদ 
( Militant Communism or War Communism ) গ্রহণ করেন | উগ্র সাকস- 
বাদীরা মনে কাঁরত যে ব্যান্তগত সম্পান্ত থাঁকলে লোকে পঢ়জিবাদের অনুরাগী হইবে। 
রাষ্ট্রের হাতেই সকল সম্পাত্ত থাকা দরকার ৷ এজন্য ব্যন্তিগত সম্পাত্ত, জাম, কলকারখানা, 

মুলধন, ব্যাঙ্ক প্রভাত সকল সম্পদ রাষ্ট্রায়ত্ত করা হয়। গ্রামাঞ্চলে 

সাম্যবাদী সংস্কার কৃষকগণ জাঁমদারদের জামিগ্ড়াল আধকার করে । সরকারী কর্মচারী- 
গণকে নিষ্ঠা সহকারে কাজ কারবার আদেশ দেওয়া হয় । লেনিন আইন জারী করেন 
যে “বনা কাজে কেহ খাদ্য ও জীবনধারণের প্রয়োজনীয় দ্রব্য পাইবে না ।৯৮ , ব্যাঙ্কের 
মালিকগণ সরকারের সাহত অসহযোগতা করায় ডিনামাইট দ্বারা ব্যাঙ্কের লকারগুলে 
খোলা হয়। ব্যাঙ্কের অর্থ রাষ্ট্রায়ত্ত করা হয়। একটি নাট সংখ্যার উপর সকল 
ব্যান্তগত অর্থ ও অলঙ্কার রাষ্ট্রের সম্পত্তি বলিয়া ঘোষণা করা হয় । চার্চ বা প্রাচীর 
গাঁজার সম্পান্তগ্ীল বাজেয়াপ্ত করা হয়। কৃষকগণের খাইবার মত খাদ্য রাখিয়া উদ্ধত্ত 
খাদ্য রাষ্ট্রের প্রয়োজনে অর্থাৎ শহরাণ্চলের লোকের খাদ্যাভাব মিটাইবার জন্য অধিগ্রহণ 
করা হয়।২ ইহার ফলে কৃষকেরা বেশী দামে খাদ্য বিক্রয় করার অধিকার হারায় ৷ 
কৃষকদের সুবিধার জন্য কলকারখানার উৎপন্ন দ্রব্য কৃষকগণের চাহিদা িটাইবার কাজে 
ব্যবহার করা হয়। রাশিয়ার উৎপাদন ব্যবস্থাকে রাষ্ট্রের হাতে নেওয়া হয় এবং বণ্টনও 
রাষ্ট্রের হাতে আনা হয়। ইহার অর্থ হইল যে জাম, কলকারখানা যাহাতে খাদ্য ও মাল 
উৎপাদন হইত তাহা সরকারা সম্পত্তিতে পরিণত হয়। কোন. মালিক তাহা হাতে রাখবার 
অধিকার হইতে বাঁণ্টত হয় । ক্ষেতে, খামারে ও কারখানায় উৎপন্ন মাল সরকার সকলকে 
বাঁটিরা দেওয়ার ব্যবস্থা করেন। এই সকল কারখানা হইতে যে মুনাফা হয় তাহা রাষ্ট্রে 
হাতে চাঁলরা যায়। বেসরকারা বিদ্যালয় উঠাইয়া দেওয়া হয়। রাশিয়ার শিক্ষাব্যবস্থা 
পুরাপুরি সরকারের দায়িত্বে চালিত হইবার ব্যবস্থা হয়। রাশিয়ার শাসন-ব্যবস্থার জন্য 
কৃষক ও শ্রমিকের নির্বাচিত সোভিয়েত দ্থাপিত হয় । এই সকল সোভিয়েত কর্তৃক 
নির্বাচিত জেলা সোভয়েত এবং জেলা সোভিয়েতের দ্বারা নির্বাচিত নিখিল রাশিয়া 
সোভিয়েতকে দেশ শাসনের ক্ষমতা দেওয়া হয়। নিখিল রাশিয় সোভিয়েতের নির্বাচিত 
প্রাতনিধি দ্বারা প্রিসিডিয়াম গণিত হয় । ইহাদের হাতেই শাসনভার থাকে। রাশিয়ার 
বাভিন্ন রাজনৈতিক দল নিষিদ্ধ করা হয়। একমাত্র রুশ কমিউনিষ্ট পার্টি বৈধভাবে কাজ 
করিতে থাকে । 

১, “He that will not work, neither shall he eat.” 

2২. Langsham—World since 1914, 


রুশ বিপ্লব ও তাহার প্রতিক্রিয়া ২২৫ 


মাকসবাদের লক্ষ্য হইল পাথবীর সকল শ্রমিক শ্রেণীর মুক্তি সাধন এবং ধনতল্লাঁ 
সমাজ ব্যবস্থার ধবংস ৷ সুতরাং পশ্চিমী ধনতন্্ী দেশগুলে রাশিয়া হইতে তাহাদের দেশে 
সাম্যবাদী বিপ্লব ছড়াইবার সম্ভাবনায় আতীঙ্কত হর । এজন্য 
বি ধনতন্তী পশ্চিমী সরকারগুল সাম্যবাদের পিতৃভূমি রুশ কমিউনিষ্ট 
প্রতিবি্নৰ দমন সরকারকে ধংস করিবার চক্রান্ত করে । ইংলণ্ড, ফ্রান্স, জাপান, 
ইতালী প্রভৃতি দেশের সরকার, রাশিয়ার নবজাত বিপ্লবী সাম্যবাদী 
রাষ্ট্রকে ধংস করিবার জন্য একযোগে সামরিক আক্রমণ চালায় । এই ধনতন্রী শান্তগ্ীল 
রাশিয়ার প্রতি-বিপ্পবা সেনাপতিগণ যথা কোলচাক, ডোনাকিন প্রভীতকে অন্ত্র সাহায্য 
দেয়। প্রাতাবপ্লবী সেনাপতিগণ বিদেশী অন্ত্রের সাহায্যে সরকারের বিরুদ্ধে সশস্ত্র 
বিদ্রোহ করে। ১৯১৯-২০ প্রীঃ মধ্যে সোভিয়েত ইউনিয়নকে প্রায় ১৭টি অণ্চলে 
আক্রমণের মোকাবিলা কাঁরতে হয় । লেনিন এই ঘোর বিপদে সাহস না হারাইয়া নব গাঁঠত 
রাষ্ট্রকে রক্ষার জন্য রুশ জনসাধারণকে আগাইয়া আসিতে বলেন। লেনিনের সহকারী 
্রটদিক এই সময় তাঁহার অপুর্ব সংগঠন শক্তি দেখাইয়া বিপ্লবী শ্রমিক সেনা বা লাল ফৌজ 
(Red Army ) গঠন করেন। তিনি ইহাদের নূতন রণকৌশলে পটু করেন। লাল 
ফৌজের সহায়তায় বৈদেশিক আক্রমণ ঠেকান সম্ভব হয় ॥ এদিকে লেনিনের অপর সহকারী 
স্ট্যালিন চেকা (01০1৪) নামে এক গুপ্ত পঢ়লশ সংস্থার সাহায্যে আভ্যন্তরীণ বিদ্রোহ 
দমন করেন । চেকা অবশ্য খুবই নিষ্ঠুরতার সহিত “লাল সন্ত্রাস” ( Red Terror ) 
চালায় । ফলে রাষ্ট্রের প্রাত বিশ্বাসঘাতক ও প্রাত-বিপ্লবীগণ ধংস হইয়া যায় । বৈদেশিক 
শন্তিগ্ীলও কিছয্দন পরে রাশিয়া আক্রমণের বিফলতা উপলব্ধি করিয়া তাহাদের সেনা- 
দল সরাইয়া নেয় । রাশিয়া এই সঙ্কট হইতে রক্ষা পায়। পশ্চিম! শান্তগযলির পারস্পারক 
স্বার্থ বিরোধ এবং তাহাদের রণক্লান্ত সেনাদলের নৃতন যুদ্ধে জড়াইয়া পাঁড়তে অনিচ্ছা, 
পশ্চিমী দেশের শ্রমিক শ্রেণীর রুশ সরকারের প্রতি সমর্থন এবং আক্রমণকারা দেশগুলির 
দীর্ঘ বদ্ধ চালাইতে অনাগ্রহ বলশেভিক সরকারের আত্মরক্ষা সহজতম করে । তবে 
রাশিয়ার লাল ফৌজের, অদম্য সাহস ও আত্মত্যাগ, রুশ জনসাধারণের স্বদেশপ্রেম এবং 
লেনিনের নেতৃত্ব আক্রমণকারীগণের মনোবল ভাঙিয়া দেয়।১ 
উগ্র সাম্যবাদ (Pure Conmunism ) স্থাপনের ফলে রাশিয়ার ক্ষুদ্র কৃষক, 
ব্যবসায়ী শ্রেণীর মনে ঘোর অসন্তোষ দানা বাঁধে । রুশী কৃষকগণ রাষ্ট্রের নিকট তাহাদের 
উদ্বৃত্ত ফসল সরকারকে ছাড়িয়া দিতে আপান্ত জানায়। তাহারা বাড়ীত জাম চাষ বন্ধ 
করিয়া দেয় । ফলে দেশে খাদ্যাভাব দেখা দেয় । এদিকে শ্রীমক সাঁমাত কল-কারখানা, 
রী গুলি ঠিকমত চালাইতে না পারায় উৎপাদনের খরচ বাড়ে এবং 
পরমার জানষপন্রের দাম বাঁড়য়া যায় । ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীগণের কোন জীবিকা 
না থাকায় তাহারা হতাশ হইয়া গড়ে। রাশিয়ার রেল পাঁরবহণ 
ব্যবস্থাতেও ঘোর শৃংখলা দেখা দেয়। ইহার ফলে রাশিয়ায় এক ভয়াবহ দক্ষ 
আরম্ভ হয়। পশ্চিমী দেশগুল শত্রুতা কারয়া এই বিপদে রাশিয়াকে খাদ্য সাহায্য দিতে 
০১৯১-০০-১৭: 


2. And Quiet Flows the Don—DL. Solokov. 
ইাতহাস ( ১১দশ )--১৫ 


২২৬ ইওরোপ ও ‘বিশ্ব ইতিহাস পরিক্রমা 


টাল বাহানা কাঁরলে বহ: লোক মারা পড়ে। রাশিয়ার এই দীর্দনে একমাত্র আমোরকা 
গম দিয়া রাশিয়াকে সাহায্য করে। 
অর্থনোৌতক ‘বিপর্যয়ের সম্মুখীন হইয়া লোনন ঘ্যেষণা করেন যে “উগ্র সাম্যবাদ” বা 
এপঁীথগত সাম্যবাদ” ( Copy book Communism ) বাস্তবে প্রয়োগ করা চালবে 
না। বাস্তব অবস্থার সাহত খাপ খাওয়াইয়া মার্ক'সবাদ প্রয়োগ কাঁরতে হইবে । এজন্য 
১৯২১ খ্রীঃ দশম কাঁমউীনস্ট পার্ট কংগ্রেসে তান যে নূতন অর্থ- 
নব তে নীত গ্রহণ করেন উহাকে “নব অর্থনৈতিক নীতি” ( New Eco- 
মত nomic Policy ) বা সংক্ষেপে “নেপ” (NEP ) বলা হয় । লেনিন 
বলেন যে প'দীথগত সাম্যবাদ ছাড়িয়া রাশিয়ার পক্ষে যতটা দরকার ততখাঁন সাম্যবাদ 
গ্রহণ করা হইবে । নব অর্থনণীত অনুসারে ক্ষুদ্র চাষীকে জমির মালিকানা, ক্ষুদ্র 
ব্যবসায়ীকে ব্যবসা করা ও জনসাধারণকে নারদন্ট পাঁরমাণ ব্যান্তগত সম্পাত্ত রাখার 
আঁধকার দেওয়া হইবে । 1শিল্পগীলকে নূতনভাবে ঢাঁলয়া সাজা হইবে । শ্রামকগণকে 
উপযু্ত পারিশ্রামক ও ছুটি দেওয়া হইবে । কৃষকগণকে খোলা বাজারে ফসল বিক্লয়ের 
আধকার দেওয়া হইবে । মুল শিল্পগ্ীলকে যথা লোহা, ইস্পাত প্রভতিকে রাষ্ট্রের 
নিয়ন্্রণে রাখা হইবে। 
লেনিন [ব*্ববিপ্লবের আদর্শকে কার্যকরী করার জন্য তৃতীয় আন্তর্জাতিক সাম্যবাদী 
কংগ্রেসের ( Third International) আধবেশন ডাকেন। ইহাতে বিভন্ন দেশে 
সাম্যবাদী বিপ্লবকে রুপায়িত কারবার জন্য প্রাতানধিগণকে নির্দেশ 
টা, দেওয়া হয়। এই উদ্দেশ্যে তৃতীয় ইন্টারন্যাশনাল বা কাঁমণ্টার্ণ 
স্থাপিত হয়। রাশিয়া কামণ্টার্পের প্রধান পৃষ্ঠপোষক হয়। 
লোননের বৈদেশিক মন্ত্র জর্জ চিকৌরণের চেষ্টায় ইংলণ্ড ও ইওরোপীয় রাষ্ট্রগযীল 
সোভিয়েত রাশিয়াকে কুটনোতিক দ্বীকৃতি দেয় । আমেরিকা বহীদন টালবাহানা করার 
পর রাশিয়াকে স্বীকৃত দেয় । এইভাবে মহানায়ক লেনিন পৃথিবার প্রথম সাম্যরাদী রাষ্ট্র 
. স্থাপন করিয়া ইহাকে শান্তিশালা ও স্থায়ী করেন ১৯২৪ খ্রীঃ ২১শে জান[য়ারী লেনিনের 
মৃত্যু হয় । 
লেনিনের আদর্শ ও কৃতিত্ব সম্পর্কে উপরে আলোচনা করা হইয়াছে । লেনিনের 
আসল নাম ছল ভ্যাঁডামির ইলিচ উলিয়ানভ । তান ১৮৭০ খ্রীঃ কাজান প্রদেশের একটি 
লেনিনের প্রথম মানত করম তিন কাঙ্ছান ও সেন্ট 
দন পিটার্সবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করেন এবং আইন শাচ্তে উপাধি 
লাভ করেন। তান খুবই মেধাবী ছাত্র ছিলেন৷ ছান্র জীবনেই 
তিনি মার্কসবাদের প্রতি আকৃষ্ট হন এবং বিপ্লবী সামাততে যোগ দেন। ফলে তানি 
জার সরকার দ্বারা সাইবোরয়ায় নির্বাসিত হন। সাইবোরয়া হইতে ফিরিয়া তিনি 
পুনরার রাশিয়ায় সাম্যবাদ প্রতিষ্ঠার কাজ চালান। জার সরকারের চাপে তিনি স্বদেশ 
ত্যাগ কাঁরতে বাধ্য হন। নির্বাসিত অবস্থায় তিনি সুইজারল্যাণ্ড, ফ্রান্স, জার্মানী ও 
ইংলণ্ডে বাস করেন । 


. 


i 


রুশ বিপ্লব ও তাহার প্রতিক্রিয়া ২২৭ 


লোনিন ১৯০৩ খ্রীঃ রাশিয়ার সোস্যাল ডেমোক্রেটিক দলের নেতৃত্ব লাভ. করেন। 
লেনিন ঘোষণা করেন যে রাশিয়ার শ্রামকগণকে লইয়া একটি তি দল গড়া 
দরকার। [তান আরও বলেন যে শ্রামকগণের সাক্রয় 
সহযোগীতা লইয়া রাশিয়ায় সাম্যবাদী বিপ্লব করা 
সম্ভব হইবে। রাশিয়ায় শ্রমিকের স্বার্থে সরকার 
প্রতিষ্ঠার সঙ্কল্প তান ঘোষণা করেন । সোস্যাল 
কারত না। যাহারা লোৌননের মতবাদের বিরোধী 
ছিল তাহাদের নাম হয় মেনশোভিক ( Menshe- 
Vik) |  মেনশোঁভিক কথার অর্থ হইল সংখ্যালঘু ৷ 
লেনিনের অন:্রাগীগণ সংখ্যাগারষ্ঠ ছিলেন বালয়া দি 
তাঁহাদের বলশেভিক বলা হইত । লেনিন আরও 57 
বলেন যে মার্কসবাদ অনুযায়ী রাশিয়ায় জারতন্দের পতনের পর 
8২18 বুর্জোক্লাতন্ব প্রতিষ্ঠা ও তাহার পর সমাজতন্রের প্রতিষ্ঠার জন্য 
আদর্শ ও কর্মপন্থা অপেক্ষার দরকার নাই । জারতন্বের পতনের সঙ্গে সঙ্গেই সমাজতন্ত্র 
প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে । এপ্রিল থাঁসসে তান এই মত প্রকাশ 
করেন। লেনিনের কথাই শেষ পর্যন্ত সত্য প্রমাণিত হয়। তান কেরেনোসক সরকারের 
দুর্বল হন্ত হইতে শ্রীমকগণের সহায়তায় ক্ষমতা আধকার করিয়া সাম্যবাদী রাষ্ট্র স্থাপন 
করেন। লোননের নেতৃত্বই এই শিশ্য রাষ্ট্রকে ঝড়-ঝাপ্টার হাত হইতে বাঁচাইয়া বৃক্ষে 
পারণত করে । শেষ পযন্ত সোভিয়েত রাশিয়া পাঁথবীর একাট বৃহৎ শীল্ততে পারণত 
হয়। পৃথিবীর নিপীড়িত খাটিয়া-খাওয়া মানুষের নিকট লোৌননের আদর্শ আদৃত হয়৷ 
রুশ দেশে লেনিনকে জাতির পিতার সম্মান দেওয়া হয়। মস্কোর সমাঁধ ক্ষেত্রে 
'লোননের মৃতদেহ আজিও সসন্মানে রাক্ষত আছে । 
ব্যান্তগত জীবনে লৌনন ছিলেন দরাল,, প্রাণবন্ত, সঙ্গীত রসিক । [তান ছিলেন 
চিন্তাশীল লেখক এবং বহু প্যস্তকের রচাঁয়তা । নিপীড়িত ও 
শোষিত জনসাধারণের জন্য তাঁহার অপাঁরসীম দরদ ছিল। 
যাঁশরীষ্ট যেমন মান্দর হইতে সু্দখোর মহাজনগণকে বাঁহস্কার করেন, লেনিন সেইরূপ 
রাশিয়ার শোষক মালকশ্রেণীকে সামাজিক অধিকার হইতে বাণ্ডত করেন।৯ 
হাহ স্ট্যানিন ও সোভিক্সেত লাশিক্াক্প অগ্রগতি 
Joseph Stalin and the march of Soviet Russia) ৪ লোননের মৃত্যুর পর 
টানি তাঁহার প্রধান সহকর্মী স্ট্যালিন ও ট্রটাস্কর মতে আদর্শগত ও ব্যান্তগত 
আদর্শগত বিভেদ বিরোধ দেখা দেয় । স্ট্যালিন মনে কাঁরতেন যে আপাততঃ রাশিয়ার 
কাঁমউানষ্ট সরকারের বিপ্লবের কথা না ভাবিয়া আভ্যন্তরীন 


ব্কিগত গুণাবলী 


উন্নাতর -কাজ করা উাঁচত। তান যে মতবাদ প্রচার করেন ইহার নাম ছিল “একক 


>, Remark of Luna Oharsky. 
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ইওরোপ ও বি*ব হীতহাস পাঁরক্রমা 


সাম্যবাদ ’ ( Communism in a single 58০) । রাশিয়ার সাম্যবাদী 
Le _ বিপ্লবকে যাঁদ দৃঢ় ও স্থায়ী করা যায় তবে 
পরে ইহা বিশ্ব বপ্রবের ভিত্তি হইতে পাঁরবে। 
অপর দিকে ট্রটাসক, মা্ক'সায় দর্শন অনুযায়ী 
বলেন যে বি*্ব বিপ্লব সফল না হইলে কোন 
বিশেষ একাঁট দেশে সাম্যবাদ সফল হইবে 
না। পাঁথবীর অন্য ধনতন্ত্রী দেশগুলি এই 
সাম্যবাদী দেশাটকে ধংস করিয়া ফেলবে ৷ 
কারণ সাম্যবাদী ও ধনতন্্রী দেশের সম্পর্ক 
হইল সাপ ও বেজীর ন্যায় । সূতরাং ট্রটাস্ক 
বলেন যে রাশিয়ার উচিত এখনই দিব সাম্য- 
বাদী বিপ্লবের জন্য চেষ্টা করা। এছাড়া 
রশ সরকারের নেতৃত্ব লইয়াও উভয় নেতার 
মধ্যে বিরোধ দেখা দেয় । রূশ কাঁমউনিষ্ট- 
গণের বুহদংশ স্ট্যালিনের মত সমর্থন করিলে ট্রটাদক ও তাঁহার অনুচারীগণ বহিস্কৃত 
হন ৷ নির্বাসিত অবস্থায় আততায়ীর হন্তে (১৯৪০ খ্রাঁঃ) টটাস্কির রহস্যজনকভাবে 
মৃত্যু হয়। 

স্টালিন ফষমতায় আসিয়া সোভিয়েত রাশিয়ার গঠনমূলক কাজে হাতদেন। তিনি 


পযন্ত রাশিয়ার শাসন পরিচালনা করেন । প্রথমেই তান রাশিয়ার শিল্প প্রসারের জন্য 
নি ভারা শিল্প গড়ার কাজে হাত দেন । ইহার ফলে রাশিয়া পৃথবীর 

অন্যতম শ্রেষ্ঠ শিল্পোন্নত দেশে পাঁরণত হয় । লোহা, ইস্পাত, তেল, 
কয়লা, বন্মাশত্প সর্বক্ষেত্েই স্ট্যালন রাশিয়াকে স্বাবলক্বা করেন। বর্তমানকালে 
প্রথার দই শ্রেষ্ঠ শিলেপান্নত দেশের মধ্যে অন্যতম হইল সোভিয়েত রাশিয়া । এজন্য 
স্ট্যালিনের দুরদৃষ্টি ও সংগঠন প্রশংসার যোগ্য । 


্্যালিন রাশিয়ায় তিনটি পঞ্বা্ধকী পরিকল্পনা চাল: করেন । ১৯২৮ খীঃ প্রথম, 
১৯৩৩ খ্রাঁঃ দ্বিতীয় এবং ১১৩৮ ীঃ তৃতীয় পণ্চবা্ধকী পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয় । 
রাশিয়ার যৌথ খামারের ভিত্তিতে ( Collective Farming ) বৈজ্ঞানিক প্রথায় সার ও 
ট্রা্রের সাহায্যে কৃষি ব্যবস্থাকে গঠন করা হয় । যৌথ থামার চাল; করিবার জন্য ক্ষুদ্র 
ও মাঝারা চাষাগণের জমিকে সমবায়ে আনিবার দরকার হয়। এবিষয়ে তানি কুলাক বা 
জোত্দার এবং দ্ুদ্র চাষীগণের নিকট প্রবল বাধা পান। কিন্তু 

চা স্ট্যালিন কুলাক বা জোতদারদের বাধা দমন করেন। শিক্ষা 
ব্যবস্থাকে প্রয়োজনমখী ও বাস্তবভিত্তিক করা হয়। বিজ্ঞান, 

কারিগরী বিদ্যাকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়। রশ ভাষা ছাড়া ইংরাজী বা ফরাসী ভাষা 
শিক্ষা আবশ্যিক করা হয়। উৎপাদনকে যেমন রাষ্টনিয়ান্লিত করা হয়, বণ্টনকেও 
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| OT) ২৭ তি পপ 
চা বা 

| রুশ বিপ্লব ও তাহার প্রতিক্রিয়া ২২৯ 
সেইরূপ নিয়ন্তিত করা হয়। শাসন ব্যবস্থাকে দুনীতমুন্ত ও কল্যাণ-মুখী করা. হয় । 
স্ট্যালনের নেতৃত্বে রাশিয়া এক মহা শল্তিধর রাষ্ট্রে পরিণত হর। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের 
ঝড়-ঝাপ্টা কাটাইয়া রাশিয়া আজ বিশ্বের অন্যতম 
শ্রেষ্ঠ রাষ্ট্রে পারণত হইয়াছে । 

স্ট্যালন ১৯২৪-৩৩ খ্ীঃ পর্যন্ত বিভিন্ন 
দেশের সাহত নিরাপত্তা, অনাক্রমণ ও মিত্রা চুক্তির 
স্বাক্ষর করেন । ১৯৩৩ খীঃ জার্মানীতে নাৎসী 
কমিউনিষ্ট বিরোধিতা এবং রুশ বিরোধী নীতি 


লক্ষ্য করিয়া স্ট্যালিন শঙ্কিত 
ত নদেশিক হন । রাশিয়ার নিরাপত্তার 
| জন্য তান পাঁশ্চমী শান্তির 


সাঁহত সহযোগিতা নীতি নেন। কিন্তু ইংলণ্ড 
প্রভৃতি পশ্চিমী দেশগড়লে রাশিয়ার মিত্রতায় 
আগ্রহের অভাব দেখায় । তাহারা জার্মানীকে তোষণ করিয়া জার্মান সামারক শান্তিকে 
রাঁশয়ার দিকে চালিত করার চেষ্টা করে । ১৯৩৮ প্রাঃ মিডনিখ চুন্তির দ্বারা জার্মানাীকে 
চেকোস্লোভাকিয়া ও রুশ সামান্তের দিকে ঠেলিয়া দেওয়া হয়। এই সঙ্কটে আত্মরক্ষার 
জন্য স্ট্যালিন বাধ্য হইয়া নাৎস জার্মানীর সাহত ১৯৩৯ প্রাঃ অনাক্মণ চুক্তি সম্পাদিত 
করেন৷ ফলে ১৯৩৯ খ্রীঃ জার্মানীর সহিত পাশ্চমী শান্তির বিশ্বযুদ্ধ আরম্ভ হইলে দুই 
বৎসর কাল রাশিয়া নিরপেক্ষ থাকে । এই সময়ে স্ট্যালিন তাঁহার রণ-প্রস্তৃতে চালাইতে 
থাকেন। স্ট্যালিন জানিতেন যে শেষ পর্যন্ত জার্মানী সন্ধি ভাঙিয়া রাশিয়াকে আক্রমণ ' 
করিবে । এজন্য তিনি প্রস্তুতি চালান । ১৯৪১ প্রাঃ জার্মানী রাশিয়া আক্রমণ করে । 
স্ট্যালনের নেতৃত্বে লালফৌজ বহ আত্মত্যাগের দ্বারা জার্মান বাহিনীকে রাশিয়া হইতে 
বিতাড়িত করে। জার্মান বাহিনীর বিরুদ্ধে লাল ফৌজ মার্শাল জডকভের নেতৃত্বে 
স্ট্যালনপ্রাদের এতিহাসিক লড়াইয়ে জয়লাভ করে। জার্মানীর সহিত যুদ্ধের সময় 
| রাশিয়া পশ্চিমী দেশের সাহত মিন্রতাবদ্ধ হয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর পূর্ব ইওরোপে 
রাশিয়ার অপ্রাতহত প্রভাব গড়িয়া উঠে । রাশিয়ার ক্ষমতা বৃদ্ধিতে পশ্চিমী শান্তগুলে 
বিশেষতঃ মাঁকন যুন্তরাষ্ট্র ঈর্যাবোধ করে। ফলে মাঁকনি দেশের সাহত রাশিয়ার ঠাণ্ডা 
লড়াই আরম্ভ হয়। ১৯৫৩ খ্রাঁঃ স্ট্যালিন দেহত্যাগ করেন। তাঁহার মৃত্যুর পর রুশ 
নেতাগণ স্ট্যালিনীয় শংখলা ও কঠোরতা ত্যাগ করিয়া উদারনৈতিক শাসন এবং ব্যক্তি 
নেতৃত্ব ত্যাগ কারিয়া যৌথ নেতৃত্ব গঠন করিয়াছেন । 

ব্ৰলশেভ্তিক্ক ভিপ্রনেক প্রভাব (Impact of the Russian 
Revolution ) 2 ফরাসী বিপ্লবের পর যেমন ইওরোপের সর্বত্র ইহার ভাবধারা ছড়াইয়া 
পড়ে, রুশ বিপ্লবের পর পৃখিবাঁর সকল দেশেই প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে রশ বিপ্লবের 
ভাবধারা অনদপ্রবেশ করিয়াছে। ফরাসী বিপ্লবের ভাবধারা যেমন আভজাততপ্রের উপর 


২৩০ ইওরোপ ও [বিশ্ব হীতহাস পাঁরক্রমা 


আঘাত হানে, রুশ বিপ্রব সেইরূপ ধনতল্ল বা বুর্জোয়া শ্রেণীর ক্ষমতার উপর আঘাত 
হানিয়াছে। রুশ বিপ্রবের ফলে পাথবীর বিভিন্ন দেশের শ্রমিক, 
নিপীড়িত জাতির কৃষক ও ওপনিবোশিক দেশগুলির নিপীড়িত জনগণের মনে য্যান্তর যে 
বিডি আশাবাদ জাগে তাহা বিপ্লবের ৫০ বছর পরেও জাগ্রত আছে। রূশ 
নেতাগণ বিশ্বাবপ্রবের জন্য প্রত্যক্ষভাবে চেষ্টা না চালাইলেও যে সকল দেশে মুক্তির 
সংগ্রাম দেখা দেয় সেখানে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ সাহায্য কয়া থাকেন। সূতরাং তুরস্কের 
মান্ত আন্দোলনে কামাল পাশাকে রুশ নেতাগণ সাহায্য করেন । দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর 
আফ্রিকা ও এশিয়ার বহন্দেশ-_-ভিয়েতনাম, বাংলাদেশ, আরব, কিউবা, এ্যা্গোলা প্রভৃতির 
সাম্রাজ্যবাদ হইতে মুক্তিযুদ্ধে রাশিয়ার অবদান স্মরণীয় । মযান্তপ্রাপ্ত দেশগযীলর পুন 
গঠনে রুশ দেশ অনেক ক্ষেত্রে অকাতরে সাহায্য দিয়াছে । এইভাবে বিস্লবী রুশ সরকার 
॥ নিপীড়িত জাতিগুলিকে সাম্রাজ্যবাদের শোষণ হইতে মুক্ত হইবার জন্য প্রেরণা ও সাহায্য 
দেয়। কিউবা, ভিয়েতনাম প্রভৃতি দেশে তাহারা সাম্যবাদ! রাষ্ট স্থাপনে অকুপণ সাহায্য 
দেয়। আজ পরথবীর বহু দেশে রাশিয়ার আদর ও সহযোগিতায় সমাজবাদণ রাষ্টু 
স্থাঁপত হইয়াছে । পাঁথবীতে ধ্নতান্বিক শোষণ হইতে মুক্ত কারবার জন্য রাশিয়ার 
্রচন্টা হাতহাসে স্বীকৃত হইয়াছে। দ্বাধীন ভারতবর্ষও তাঁহার উন্নয়নের জন্য রাশিয়া 
হইতে বহ; কারিগরী সাহায্য পাইয়াছে। ভারতের সেনাদলকে সর্বাধুনিক অস্ত্রে সাঁজ্জত 

করিবার জন্য রশ পরামর্শ ও অন্্ সাহায্য স্মরণ করা যায়। 
দ্বিতীয়তঃ, রাশিয়ার পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার আদর্শ বিভিন্ন দেশকে অনুপ্রাণিত 
কাঁরয়াছে। ভারত, তুরস্ক, পাকিস্তান প্রভৃতি দেশ রুশ আদর্শে 

[চপ ডি পণবার্ধকী বিজ গঠন কাঁরয়াছে। 
তৃতীয়তঃ, রাশিয়ার সাম্যবাদী সংস্কারগল আজ পাঁথবীর অধিকাংশ দেশ বাভন্ন- 
৬ ভাবে গ্রহণ কারতেছে ৷ রাশিয়ায় উৎপাদন ও বণ্টন ব্যবস্থা, কল- 
মানুষের প্রতি দরদ কারখানা ও ক্ষেত খামারগণুলি রাষ্ট্রায়ত্ত হইবার ফলে সুপরিকল্পিত 
: ভাবে ইহার পাঁরচালনা সম্ভব হয়। তাছাড়া কোন কলকারখানার 
মালিকের পক্ষে শোষণ করা সম্ভব হয় না। শ্রমিকেরা তাহাদের নায্য মজুরী পাইয়া 
থাকে। রাশিয়ার আদর্শে ভারত প্রভৃতি অনেক দেশ মৌলিক শিল্পগুলি যথা লোহা, 
ইস্পাত, কয়লা প্রভৃতির রাষ্ট্রীয়করণ করিয়াছে । উন্নয়নশীল সকল দেশেই এখন রাশিয়ার 
আদর্শে মূল শিল্পগ্‌লিকে রাষ্ট্রের হাতে আনার ব্যবস্থা করা হইয়াছে । রাশিয়ার আদর্শে 
শ্রমিকের কল্যাণের নীতিও অনুসরণ করা হয়! এমন কি ধনতন্ত্রী সরকারগদুলিও আজ 
শ্রমিক ও কৃষকের কল্যাণমূলক আইন রচনা করিয়া থাকে। রুশ বিপ্লবের ফলে দুনিয়ার 
শ্রমিক ও কৃষকের যে জাগরণ ঘটিয়াছে তাহা থামাইয়া রাখা সম্ভব নয় একথা অধিকাংশ 
রাষ্ট্র বুঝিয়াছে। এজন্য শ্রমিককে তাহার নায্য প্রাপ্য দেওয়ার কথা সকলে উপলব্ধি 

করিয়াছে । 

সর্বশেষে প্রথম মহাযুদ্ধের পর হইতে ধনতন্তবাদী পশ্চিমী রাষ্ট্গীলর সহিত 
সাম্যবাদ! রাশিয়ার যে পারস্পরিক সন্দেহ দেখা দিয়াছে তাহা আন্তজাতিক রাজনীতিকে 
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প্রভাবিত করিয়াছে । ধনতন্তী দেশগয্ীল দ্বিতীয় বিশবযুদ্ধের পর রাশিয়ার বিরুদ্ধে 

জোট গঠনের চেষ্টা করে। কিন্তু রাশিয়া এই জোটের বিরুদ্ধে 
আন্তর্জাতিক আবেদন পাল্টা সাম্যবাদী জোট গঠন করিয়াছে । মোট কথা রুশ বিপ্রবের 
আদর্শ আজ বহু দেশ উপলব্ধি করিয়াছে । পূর্ব ইওরোপ, চীন, ভিয়েতনাম প্রভাতি দেশে 
সাম্যবাদী সরকার স্থাপিত হইয়াছে । ভারত প্রভৃতি দেশগীল গণতান্ত্রক সমাজতন্ত্রের 
আদর্শ গ্রহণ করিয়াছে । তাছাড়া সাম্রাজ্যবাদের হাত হইতে বিভিন্ন দেশের মযান্ত সংগ্রামে 
সোভিয়েত রাশিয়া অকুণ্ঠ সমর্থন করিয়া এশিয়া, আফ্রিকার বহদেশে প্রশংসা পাইয়াছে। 


চতুৰ্দশ অন্যান 
এক নায়কতন্ত্রের যুগ £ যৌথ নিরাপত্তার বিফলত! ঃ 
দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ 


( Dictatorship : Collapse of the collective Security 2 
৩৬” Outbreak of the Second World War ) 


০২ 
২ সজ্রান্সেল নিরাপত্তা ও লোব্কার্পো চুক্তি (he Problem of 
French Security and the Locarno Treaty ) ৪ প্রথম মহাযুদ্ধে জার্মানীর 
বিরুদ্ধে ফ্রান্স জয়লাভ কাঁরলেও ফ্রান্সের নেতৃমণ্ডলী ভাবিষ্যতে 
জার্মানী কর্তৃক ফ্রান্স আক্রমণের আশঙকায় উদ্বিগ্ন হইয়া পড়েন। 
অল্প সময়ের ব্যবধানে জার্মানী পর পর দুইবার ফ্রান্স আক্রমণ 
কারয়াছিল। সুতরাং জার্মানী পুনরায় ফ্রান্স আক্রমণ কারতে এই আশঙ্কা অমূলক 
ছল না। প্রথম মহাযুদ্ধে পরাজিত হইলেও জার্মানীর লোকসংখ্যা, সম্পদ ও কারিগরী 
বিদ্যা অটুট ছিল। ফলে আঁচরকালের মধ্যে জার্মানী পুনরায় বৃহৎ শান্ত হিসাবে দেখা 
দিবে এই সম্ভাবনা প্রায় সবানশ্চিত ছিল । এই সম্ভাবনা দুর কারবার জন্য প্রথম মহা- 
যুদ্ধের পর জার্মানীর উপর ভার্সাই সন্ধি চাপাইয়া দেওয়া হয়। কিন্তু ফ্রান্স ভাই 
সণ্ধি দ্বারা যথেন্ট নিরাপদ বোধ করে নাই। যাহা হউক জার্মানীকে ঘায়েল কারবার 
জন্য ফ্রান্স ক্ষাতপুরণ সমস্যাকে ব্যবহার করে! ভার্সাই সান্ধি অনুসারে জা্মানগীর 
ক্ষাতপুরণ দানে জার্মানী ব্যর্থ হইলে ফ্রান্স ১৯২২ খ্রীঃ জার্মানীর রুর জেলা শাস্ত- 
মুলকভাবে আঁকার করে। ইহার ফলে ফরাসী-জার্মান সম্পর্কের যথেষ্ট অবনাত ঘটে । 
জার্মানীর প্রজাতন্রী সরকার ফ্রান্সের বিরুদ্ধে আত্মরক্ষার জন্য সোভিয়েত রাশিয়ার 
সহিত ১৯২২ খ্রীঃ র্যাপালোর সন্ধি স্থাপন করেন। র্যাপালোর সান্ধতে জার্মানী ও 
রাশিয়া মিন্রতাবদ্ধ হইলে ফ্রান্স আশংকা বোধ করে। কারণ এই দুইটি দেশই ছল 
ভার্সাই চুক্তি বিরোধী ৷ ফ্রান্স আরও ভয় পায় যে রুশ সাম্যবাদ জার্মানীতে ঢুঁকিয়া 


ফ্রান্সের নিরাপত্তার 
সমস্তা 


২৩২ ইওরোপ ও বি*ব হীতহাস পারক্রমা 


পাঁড়বে। ফ্রান্স আত্মরক্ষার জন্য লীগকে জোরদার করার চেষ্টা করে। এজন্য জেনেভা 
প্রটোকোল রচনা করা হয় । কিন্তু জেনেভা প্রটোকোল লীগে গৃহীত না হইবার ফলে 
ফ্রান্সের নিরাপত্তার প্রশ্ন রাহয়া যায়। এমতাবস্থায় ফ্রান্স আত্মরক্ষার জন্য পোল্যাণ্ড, 
চেকোগ্নোভাঁকয়া প্রভাত দেশের সাঁহত জার্মানীর বিরুদ্ধে আত্মরক্ষা চুঁন্ত করে । কিন্তু 
শেষ পর্যন্ত ফরাসী সরকার ব্ীঝতে পারে যে জার্মানীর বিরুদ্ধে ফ্রান্সের নিরাপত্তার 
সমস্যা অমীমাধাঁসত রাঁহয়া গিয়াছে। 
ইতিমধ্যে ফ্রান্সে উগ্র জাতীরতাবাদী পয়েনকারা মন্তীসভার পতন ঘটে । ইহার ফলে 
উদারপন্হী বিয়া ( Briand ) ক্ষমতায় আসেন । ক্রিয়া উপলাব্ধি করেন যে জার্মানীর 
+ সহিত একাঁট সুনিদিল্ট বোঝাপড়া না কারতে পারলে ফ্রান্সের 
দি নিরাপত্তা সমস্যার সমাধান হইবে না। অপরদিকে জার্মানীতে 
নৃতন পররাষ্ট্রমন্ত্রী হিসাবে গুষ্টাভ জ্ট্রাসম্যান ( Stresemann ) 
নিযনন্ত হন। জ্ট্াসম্যান ছিলেন অত্যন্ত বাস্তবতাবাদী, তীক্ষ: ব্দাদ্ধর মানুষ । তান যে 
নীত গ্রহণ করেন তাহার নাম ছিল “পারপূর্ণতা” নীতি ( Policy of Fulfilment ) \ 
জ্ট্রাসম্যান মনে করিতেন যে জার্মানীকে শান্তশালা কারতে পারিলে তবে ভাসণই সম্ধিকে 
পাঁরবর্তন করা যাইবে। ফ্রান্সের জার্মান আক্রমণ সম্পকে“ আশঙ্কা দুর হইলেই তবে 
জার্মানী আত্মগঠনের সুযোগ পাইবে বালিয়া তিনি মনে করেন।৯ এজন্য তান পশ্চিমী 
দেশ যথা ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের সাহত মিন্রতা স্থাপনের চেষ্টা করেন। শ্ট্রাসম্যান পাশ্চমী 
দেশগনুলিকে বুঝাইবার চেণ্টা করেন যে জার্মানী শান্তিরক্ষায় আগ্রহী । ‘তান ইহা বলেন 
যে ফ্রান্সের জার্মানীকে ভয় করিবার কোন দরকার নাই। জামান ফ্লান্সকে আক্রমণ 
কাঁরতে চাহে না। 
উপরোন্ত নীতি অন্যায় ল্্াসম্যান ফ্রান্সের নিকট পারস্পারক অনাক্রমণ চুক্তি স্থাপনের 
নিরাকার দেশ ফরাসী মন্তী ব্িয়াঁ একাট আন্তর্জাতিক বৈঠকের দ্বারা 
আহ্বান ও লোকার্োর সেইরুপ চুক্তি স্বাক্ষর করার কথা বলেন। ক্রিয়ার প্রস্তাব অননযায়ী 
ভাবধারা ইংল'ড, ফ্রান্স, বেলাজয়াম, পোল্যাণ্ড, চেকোম্লোভাকিয়া, জার্মানী 
ও ইতালী এই সাতটি দেশের প্রতিনিধিগণ স:ইজারল্যান্ডের 
লোকাণেণ ( Locarno ) শহরে ১৯২৫ রঃ সমবেত হন। এই সম্মেলনকে লোকাণে 
কংগ্রেস বলা হয়। লোকার্ণেণ কংগ্রেসে জার্মানীর প্রতি মিন্রজনোচিত মনোভাব প্রকাশ 
করা হয়। জার্মানীকে ফ্রান্স ও ইংলণ্ডের সমমর্যাদা দান করলে, ভাসণই সাঁন্ধর পর যে 
তিন্ত আবহাওনা দেখা 'দিয়াছিল তাহা দর হয়। লোকাণেণর ভাবধারা ( Locarno 
. 5PIrit ) ইওরোপে এক শান্তর আবহাওয়া আনে । এীতহাঁসক ল্যাংসামের মতে 
লোকোর্ধে বৈঠকেই প্রকৃতপক্ষে প্রথম মহাযঃদ্ধের বিরোধিতার অবসান ঘটে এবং প্রকৃত 
শান্তি স্থাপিত হয়।২ 
লোকার্ণেণ কংগ্রেসে নিম্নলিখিত সাতটি চুক্তি স্বাক্ষারত হয় ৪__যথা, (১) পারস্পরিক 


১,4৮0. 0, Taylor—Origin of the Second World War. 
2, “Locarno is the dividing line between years of war and years of peace.” 
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গ্যারাণ্টি চান্ত ( General Treaty of Mutual Guarantee ) (ক) জার্মানী, ফ্ৰান্স 

ও বেলজিয়াম এই তিনাট দেশ তাহাদের মধ্যে ভার্সাই সান্ধর 
লোকার্ণো চুক্তিনযুহ 'নাঁদ্ট সীমানা মানিয়া চালতে স্বীকৃত হয় । (খে) রাইন নদের 
পূর্বতীরে ৫০ কিলোমিটার দুর দিয়া যে রেখা টানা হয় তাহার মধ্যে জার্মানী কোন 
সামারক ব্যবস্থা না করিতে স্বীকৃত হয় ৷ (গ) জার্মান, ফ্রান্স ও বেলজিয়াম এই [তনাট 
শান্ত পরস্পরকে কোন ক্ষেত্রে আক্রমণ না করিতে অঙ্গীকার করে । (ঘ) ইংলণ্ড ও ইতালী 
এই চুক্তির গ্যারাণ্টর বা জামিনদার হিসাবে স্বাক্ষর দেয় । যাঁদ কোন পক্ষ চাঁন্তভঙ্গ করে 
তবে চান্তভঙ্গকারীর বিরুদ্ধে তাহারা শান্তিদানের দায়িত্ব নেয় । 

(২) জার্মানী, ফ্রান্স ও বেলজিয়ামের মধ্যে দুহীট বাধ্যতামূলক মীমাংসা চুক্তি 
স্বাক্ষরিত হয় ৷ ইহার বলে এই তিন শান্তি তাহাদের ভাবয্যৎ বিরোধগুল বাধ্যতামুলক- 
ভাবে শান্তিপূর্ণ উপায়ে মিটাইয়া লইতে অঙ্গীকার করে। তবে অতীতের কোন বিষয়ের 
উপর যথা ভার্সাই সাঁ্ধি প্রভৃতি বিষয় নিষ্পত্তিযোগ্য বিবোঁচত হইবে না ইহাও বলা হয়। 

(৩) জার্মানী, পোল্যান্ড ও চেকোঠ্লোভাকিয়ার মধ্যে দুইটি বাধ্যতামূলক মীমাংসা 
চকত হর। ইহার বলে এই তিন রাষ্ট্র তাহাদের সকল প্রকার বিরোধ বাধ্যতামূলকভাবে 
শান্তিপূর্ণ উপায়ে মিটাইয়া লইতে স্বীকৃতি দেয় । ৃ 

(৪) ফ্রান্স, চেকোশ্লোভাকিয়া ও পোল্যান্ডের মধ্যে দুইটি পারস্পীরক আত্মরক্ষা 
মূলক সাঁ্ধ স্থাপিত হয়। ইহার বলে সকল প্রকার বিরোধ শান্তপূ্ণ উপায়ে মিটাইয়া 
লইবার কথা বলা হয়৷ 

(৫) এছাড়া লোকার্ণে সন্ধির স্বাক্ষরকারীগণ নিরস্তীকরণের জন্য সুপারিশ করে । 
লোকাণেণ চুক্তি দ্বারা আপাততঃ ফ্রান্সের নিরাপত্তা সমস্যার সমাধান হয়। 
জার্মানী লীগ অফ নেশনসের সভ্য পদ পায়। কিন্তু লোকার্ণো চান্ত প্রকৃত শান্তি 

প্রতিষ্ঠায় ব্যর্থ হয়। জার্মানী ও ফ্রান্সের মনোমালিন্য সাময়িক 
লোকা্ণো চুজির ভাবে এই চির দারা বন্ধ হইলেও পুনরায় লীগের সদস্য পদ লইয়া 
ফ্রান্স ও জার্মানীর মধ্যে বিরোধ দেখা দেয় । ফ্রান্স তাহার অস্ত্র হাস 
না করায় জার্মানী অস্বাঞ্ত বোধ করে । এছাড়া লোকার্ণো সান্ধি দ্বারা ফ্রাণ্কো-জার্মান 
ও বেলগো-জার্মান সীমান্ত জার্মানীর দ্বারা স্বীকৃত হইলেও, জার্মানীর পূর্ব সীমান্তের 
সমস্যা অমীমাধীসত থাকে । লোকার্ণো সান্ধতে জার্মানী পশ্চিমে ফ্রান্স ও বেলজিয়ামের 
সাঁহত ভার্সাই সীমান্ত মানিয়া চালতে প্রাতশ্রচাত দেয় ইহা সত্য । কিন্তু জার্মানী তাহার 
পূর্ব সীমান্তে পোল্যান্ড ও চেকোপ্পোভাকিয়ার সাঁহত ভার্সাই সীমান্ত মানিয়া চলিতে 
প্রতিশ্রুতি দেয় নাই। এতিহাসিক এ. জে. পি. টেইলারের মতে স্ট্রাসম্যান কৌশলে 
পশ্চিম সীমান্ত স্বীকার করিয়া পূর্ব সীমান্তকে বিচারষোগ্য করিয়া তুলেন। তাছাড়া 
লোকাণেণ সান্খতে সোভিরেত ইউনিয়নের সম্মাত না লইবার ফলে এই সান্ধির প্রতি 
রাশিয়ার সন্দেহের উদ্রেক হয়। ফলে রাশিয়া এই সান্ধর তাঁর সমালোচনা করে ।১৮19181£ 
স্যাল্লিসেন্স ্ুহ্ধবিল্রতি চুক্তি, ১৯২৮ শ্বীঃঃ কেলগান্রিক্ব? 
চুক্তি ( Peace Pact of Paris): লোকার্ণোর সন্ধির দুর্বলতা আঁচরে ক 
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হইলে ফরাসী প্রধানমন্ত্রী বিয়া আমেরিকার বৈদেশিক মন্ত্রী ফ্রান্সিস কেলগকে একা 
বুদ্ধনীবরোধাী চুক্তি গঠনের জন্য অনুরোধ জানান । ফলে'১৯২৮ খা 
হা কেলগ-ৱিয়াঁ চুক্তি স্বাক্ষারত হয় । পরে বিশ্বের প্রায় অর্ধশত রাষ্ট্র 
চুভির - এই চুন্তিতে যোগ দিলে ইহার নাম হয় প্যারিসের যাদ্ধাবরাত চুক্তি 
( Peace Pact of Paris )। 
এই সন্ধির মুখবন্ধে শান্তিপূর্ণ উপায়ে বিরোধ নিষ্পান্তর আদর্শ ঘোষিত হয়। প্রথম 
ধারায় বলা হয় যে এই সাম্ধি স্বাক্ষরকারী দেশগুলি যুদ্ধকে জাতীয় নীতি হিসাবে গ্রহণ 
কাঁরবে না এবং আন্তজাতিক বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য বল প্রয়োগ হইতে বিরত থাকবে । 
দ্বিতীয় ধারায়, স্বাক্ষরকারীগণ তাহাদের আন্তর্জাতিক বিরোধ ও সমস্যাগুলিকে শান্তিপূর্ণ 
পন্থায় ?মটাইতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয় । 
প্যারসের ব:দ্ধাধরাত চরন্ত দ্বারা আন্তর্জাতিক বিরোধ প্রশমনের জন্য যুদ্ধকে নিষিদ্ধ 
ইনানী করা হইলেও আক্রমণ বা অঘোষিত যুদ্ধকে নাষদ্ধ ঘোষণা করা হয় 
নাই। ইহার ফলে আগ্রাসন বা অঘোঁধত যুদ্ধকে বেআইনী করা 
সম্ভব হয় নাই। এছাড়া এই সন্ধির স্বাক্ষরকারীগণ আত্মরক্ষার জন্য আইনতঃ যুদ্ধ 
করিতে পারিত। তাহারা ইচ্ছা করিলে আক্রমণমূলক যুদ্ধকে আত্মরক্ষার যুদ্ধ বাঁলয়া 
চালাইয়া দিতে পাঁরত। ইহার ফলে প্যারিসের যুদ্ধ বিরতি চুক্তি বিফলতা দেখা দেয় । 
তাছাড়া এই যুদ্ধ বিরতি চুক্তি যাঁদ কোন স্বাক্ষরকারণ ভঙ্গ কারত তবে সেই চান্ত ভঙ্গ- 
কারার বিরুদ্ধে কোন শান্তিমূলক ব্যবস্থার নির্দেশ না থাকায় আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে যুদ্ধের 
সম্ভাবনা থাকিয়া যায়। ফ্রান্সের নিরাপত্তার প্রশ্নও অমীমাংসিত থাকে । তবুও একথা 
বলা যায় যে লীগ অফ নেশনস ও প্যারিসের যুদ্ধ বিরতি চুক্তি উভয় ব্যবস্থা অন্ততঃ ছু 
দিনের জন্য বিশ্বশান্তি রক্ষায় সক্ষম হয় ৷ 
নিনজীকল্র সমস্যা ( Problem of Disarmament ) ৪ প্রথম মহা 
যদদ্ধের ভয়াবহ ধরংসলালা চিন্তাশীল মানুযগণের মনে যদ্ধের পরিণাম সম্পর্কে আশঙকা 
সৃষ্টি করে। সকলেই বুঝতে পারে যে কোন দেশের হাতে অস্র থাঁকলে সেই দেশ 
শান্তির কথায় কান দিবে না । এজন্য নিরস্তকরণের দাকী উঠে । 
(৮৮০ প্রোসডেন্ট উইলসন তাঁহার চৌদ্দ দফায়ও নিরস্ব্রীকরণের কথা 
বলেন ৷ ভার্সাই সম্ধিতে মিন্রশান্ত সকল শান্তির নিরস্্করণের কথা 
'বলে। লীগের চুক্তিপত্রের ৮ম ধারায় লীগ পারষদকে সকল দেশের অস্ত হাসের জন্য 
ব্যবস্থা লইতে নিদেশি দেওয়া হয়। ইতিমধ্যে প্রশান্ত মহাসাগরে জাপানের সাহত নো 
প্রতিযোগিতা বন্ধের জন্য ১৯২১ থীঃ ওয়াশিংটন বৈঠকে পণ্ড শান্ত জাপান, ইংলণ্ড, 
মার্কিন দেশ, ইতালী ও ফ্রান্সের দ্বারা নৌশক্তি'প্রশান্ত মহাসাগরে হাস করা হয় । 
ইওরোপে অস্ত্র হাস করিবার জন্য লীগ চুন্তিপন্রের অষ্টম ধারা অনুযায়ী লীগের 
একাঁট অস্থায়ী কমিশন গঠিত হয়। এই কাঁমশন কয়েকটি প্রস্তাব 
অস্থায়ী মিশ কমিশন দেয়। কিন্তু তাহা কার্যকরী হয় নাই। জার্মানী ১৯২৫ প্রঃ 
লীগের সভ্যপদ গ্রহণ কাঁরলে [নিরস্ত্রীকরণকে কার্যকরী করার জন্য জোর প্রচেষ্টা চলে ৷ 
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নিরদ্ত্ীকরণের খসড়া রচনার জন্য লীগ পারষদ একটি প্রস্তুতি কামাট নিয়োগ করে। এই 
কমিটিতে ইংলণ্ড, ফ্রান্স প্রভৃতি দেশ ছাড়া জার্মানী ও সোভিয়েত রাশিয়া এমনকি 
মাঁক'ন যাত্তরাষ্ট্রও যোগ দেয়। কিন্তু ইংলণ্ড ও ফ্রান্স এই কমিটির নিকট পরস্পর- 
বিরোধী প্রস্তাব দিলে কোন কার্যকরা সিদ্ধান্ত গ্রহণ কষ্টকর হইয়া উঠে । 


ইতিমধ্যে লীগের বাহিরে বিভিন্ন রাষ্ট্র পরস্পর আলোচনার দ্বারা নিরস্তরীকরণের জন্য 
চেষ্টা চালায় । আটলাণ্টিক মহাসাগরে নো প্রতিযোগীতা হ্রাসের জন্য ইংল'ড ও মানি 
য্তরাষ্ট্র জেনেভা বৈঠকে (১৯২৭ খ্রীঃ ) মিলিত হয়, কিন্তু এই 
রা, বৈঠক বিফল হয়। ১৯৩০ খ্রীঃ ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী লণ্ডনে একটি 
রর নিরস্কীকরণ বৈঠক আহ্বান করেন। ইহাতে ফ্রান্স তাহার 
উপানবোঁশক স্বার্থের দোহাই দিয়া নোশন্তি হাস কারতে অসম্মাত জানায় । এদিকে 
ইতালী ভূমধ্যসাগরে ফ্রান্সের সমান নোশীন্ত রাখবার দাবা জানায় । শেষ পর্যন্ত বিভিন্ন 
দেশ ওয়াশিংটন বৈঠকের হার অন[যায়ী ভূমধ্যসাগরে আরও পাঁচ বছরের জন্য নোশন্তি 
হাস কাঁরতে রাজী হয়। 
লণ্ডন নৌ বৈঠকের আংশিক সাফল্যে উৎসাহিত হইয়া লীগের নিরদ্ত্রাকরণ কামটি 
১৯৩২ রঃ লীগের নেতৃত্বে বিশ্ব নিরস্তীকরণ সম্মেলন আহবান করে । এই সম্মেলনের 
উদ্দেশ্য ছিল লীগের সকল সভ্য রাষ্ট্রের অস্ত হাস করিয়া বিশ্ব- 
৮ শান্তিকে দঢ় করা । এই সম্মেলনে মোট ৬১ রাষ্ট্র যোগ দেয় । 
*  বিদ্ভু ইংলণ্ড ওক্লান্স এই সম্মেলনে মন্ত্ৰী পর্যায়ের কোন প্রাতানাধ 
না পাঠাইবার ফলে সম্মেলনের মর্যাদা অনেকাংশে কমিয়া যায়। যাহাই হউক বিশ্বশান্তি 
রক্ষার জন্য ফ্রান্স, লীগ অফ নেশনসের অধাঁনে একাট আন্তর্জাতিক পঢ়ালশ বাহনী 
গঠনের প্রস্তাব দিয়া সকলকে চমকিত করে । ফ্রান্স আরও বলে যে বড় বড় শাশ্তগ্যাল 
তাহাদের নৌবাহিনী, ভারী কামান, বোমারু বিমান লীগের হাতে ছায়া দক। কিন্তু 
বান্তরক্ষেত্রে ফ্রান্স তাহার নিজ নিরাপত্তার প্রশ্ন তুলিয়া অস্তহাসের বিরোধিতা করে । 
ফ্রান্সের প্রস্তাবে ইংলণ্ড ও আমেরিকা আপাত্ত জানায় । ইংল'ড প্রস্তাব দেয় যে করেকাট 
{বশেষ ধরনের অস্ত্র যথা--ভারী কামান, ট্যাংক, সাবমোরন, বোমারু বিমান, যান্ত গ্যাস 
প্রভীতকে হাস করার জন্য চেষ্টা করা উচিত । কারণ এই অস্রগঢীল হইল আক্রমণাত্মক 
ইংলণ্ডের প্রস্তাব অধিকাংশ সভ্য সমর্থন করলে স্থল, জল ও বায়; এই তিন ক্ষেত্রেই অন্ত 
হ্রাসের প্রস্তাব রচনার জন্য তিনটি কমিশন নিযুক্ত হয়। কিন্তু আলোচনার সময় কোন 
অস্ত্র আক্রমণাত্মক অথবা আত্মরক্ষামূলক ইহা লইয়া কামশনের সভ্যগণের মধ্যে গভীর 
মতভেদ দেখা দেয় | জার্মানী দাবী করে যে ভার্সাই সান্ধ দ্বারা যে সকল অস্ত্র নিষিদ্ধ 
হইয়াছে সেইগ:িকে আপাততঃ সাধারণভাবে নিষিদ্ধ করা হউক। ফ্রান্স ইহাতে আপত্তি 
জানায়। কারণ ফ্রান্স উপলব্ধি করে যে জার্মানীর প্রস্তাব কার্যকরী হইলে ফ্লান্সকে 
জার্মানীর সমান ক্ষমতায় নামিয়া আসিতে হইবে। শেষ পর্যন্ত নিরস্তীকরণ কাঁমশন 
প্রস্তাব নেয় যে (১) বোমার বিমান, (২) ভারা কামান এবং ট্যাঙ্ক, (৩) রাসায়নিক 
যা্ধ বা বিষাল্ত গ্যাস প্রভৃতির ব্যবহার আইনতঃ নিষিদ্ধ করা দরকার। নিরস্তরীকরণ 


২৩৬ ইওরোপ ও বিশ্ব ইতিহাস পরিক্রমা 


সাঁমাতির লীগের সাধারণ সভায় গ্রহণের জন্য পেশ করা হয়। কিন্তু লীগের ৪১ 
ভাজ জার্মানী দাবী 
জানায় যে ভার্সই সন্ধি দ্বারা জার্মানীকে পরাপঠ্ার নিরস্তরীকৃত করা হইয়াছে । নিরস্তী- 
করণ সাঁমাতর প্রস্তাবে প্রতি রাষ্ট্রের হাতে একটি নিয় পরিমাণ অস্ত্র রাখিবার কথা বলা 
হইয়াছে । জার্মানীকেও এঁ পরিমাণ অস্ত্র রাখবার অধিকার দিতে হইবে। যদি. 
পাইত। তাছাড়া জার্মানীর প্রস্তাব গৃহীত হইলে ভার্সাই সন্ধির অস্ত্র সম্পকাঁ় শর্ত - 
ভাঙয়া পাঁড়ত। সূতরাং ফ্রান্স তাহার নিরাপত্তার জন্য নিরদ্রীকরণ প্রস্তাবের বিরোধিতা 
করে। ইতিমধ্যে হিটলার জার্মানীর শাসনকর্তা হইলে ফ্রান্স তাহার নিরাপত্তার জন্য 
নরস্তীকরণে আগ্রহ দেখাইতে অরাজা হয়। জামণানীর শাসক হিউলারও নিরস্বরীকরণ 
নীতির বিপক্ষে ছিলেন । অবশেষে জার্মানীকে ফ্রান্সের সাঁহত সমানহারে অন্ন না 
রাখিতে দেওয়ার অজন্হাতে জার্মানী নিরস্বীকরণ বৈঠক ও লীগের সভ্যপদ ত্যাগ করে। 
জার্মানীর পদত্যাগের ফলে নিরস্বীকরণ সম্মেলন অচল হইয়া যায় । ফ্রান্স অভিযোগ 
করে যে জার্মানী অস্ত্র সজ্জা আরম্ভ করিয়াছে। সুতরাং নিরস্ল্রীকরণের আলোচনা 
নিরর্থক । ইহার পর এই সম্মেলন ভাঙিয়া যায়। 


._ লীগ অফ নেশনসের কার্শকলাপ (7০ Work of the 
League of Nations)s প্রথম মহাযুদ্ধের পর লাঁগ অফ নেশনস বা জাতিসংঘ 
আন্তজাতিক শান্তি রক্ষা, শান্তিপূর্ণ উপায়ে আন্তর্জাতিক বিরোধের মিটমাট ও বিভিন্ন 
উদ্দেশ্য লইয়া স্থাপিত হয়। (বিশদ বিবরণ দ্বাদশ অধ্যায় পঃ ২১১ দেখ )। “১৯২৪ 
__১৯৩০ থর পর্যন্ত লীগের সবোচ্চ ক্ষমতা ও মর্যাদার পাঁরচয় পাওয়া যায়।”১ লাগ 
এই সময় আন্তর্জাতিক শান্তি রক্ষার কাজে প্রশংসনীয় কৃতিত্ব দেখায় । 

১৯২৪ থীঃ হইতে গ্রেট ব্রিটেন, ফ্রান্স প্রভাত দেশের মন্রীগণ ব্যান্তগতভাবে লীগের 
বৈঠকে যোগ দিলে লীগের মর্যাদা বাড়িয়া যায়। ১৯২৫ প্রীঃ জার্মানী লীগের পরিষদের 
স্থায়ী সভ্য হিসাবে নির্বাচিত হইলে লীগের নিরপেক্ষ চরিত্র প্রকট হইয়া উঠে। কারণ 
) এযাবৎ জার্মানী সভ্য না থাকায় লীগকে কেবলমান্্ বিজয়ী দেশের ' 
08 সভা বলা হইত। তুরস্ক ও ইরাকের মধ্যে মসুল প্রদেশ লইয়া 


আদালতে বিচার করা হয় এবং আদালত লণ্ডন ইন্তির ভান্ততে এই স্থান ইরাকের প্রাপ্য 
বলিয়া ঘোষণা করিলে তুরস্ক তাহা মানিয়া নেয় । গ্রীস ও বুলগোরয়ার সীমান্ত বিরোধ 
লইয়া গ্রাস, বুলগেরিয়াকে আক্রমণ কারলে লীগের নির্দেশে গ্রীস সৈন্যদল সরাইয়া নেয়। 
ভিল্‌না নামক স্থান লইয়া পোল্যাণ্ড ও লিথচুয়ানিয়ার মধ্যে ষুদ্ধাবন্থা দেখা দিলে লীগের 
মধ্যস্থতায় যডদ্ধাবস্থার অবসান হয়। কিন্তু এই সকল বিবাদ নিষ্পান্তর সময় লক্ষ্য করা 
যায় যেলীগ দুর্বল দেশকেই তাহার নির্দেশ মানিতে বাধ্য করে। অনেক ক্ষেত্রে লীগ 


>. “The years 1924—1930 were the period of the 798৫895 


Ereatest prestige and 
authority —Carr, 
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পক্ষপাতহীনভাবে কাজ কাঁরতে পারে নাই। ইতালী গ্রীসের কর্ফু“ দ্বীপ দখল কারলে 
লীগ পুরা পক্ষপাতহীনভাবে কাজ করিতে পারে নাই। লীগ প্রবল প্রতিপক্ষ ইতালীর 
পক্ষে রায় দেয় । সমানভাবে মৌজ্সকো-নকারগণুয়া বিবাদে মাকিন যুন্তরাষ্ট্রের হস্তক্ষেপ, 
ইঙ্গসমশরীয় বিবাদ এবং মিশরকে লীগের সভ্যপদ দানে ইংলগ্ডের বাধা, চীনে ইওরোপীয় 
সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলির বৈষম্যমূলক চুন্তির ব্যাপারে লীগ অফ নেশনস পক্ষপাতহান ন্যায় 
বিচার করিতে ব্যর্থ হয়। বৃহৎ শান্তর উপর লাগের সিদ্ধান্ত চাপাইয়া দিতে লীগের 
কোন ক্ষমতা ছিল না৷ 
১৯৩০ প্রাঃ পর হইতে লীগের মর্যাদা ও কার্যকারিতা দ্রুতহাস পায় । লীগ চুক্তি- 
পের ১০ম হইতে ১৬ ধারায় যুদ্ধ নিরোধ, আন্তর্জাতিক বিবাদের শান্তিপূর্ণ মীমাংসা 
প্রভৃতির নির্দেশ থাকলেও তাহা কার্যকরী করা কঠিন হইয়া পড়ে। জাপান ছিল লাগ 
অফ নেশনসের প্রতিষ্ঠাতা সভ্য | সুতরাং সকলেই আশা করে যে জাপান নিশ্চয়ই লীগের 
আদর্শ মানিয়া চলবে । কিন্তু ১৯৩১াঃ জাপান লীগের আদর্শ বিসর্জন দিয়া চীনের 
অন্তর্গত মাগযুরিয়া প্রদেশ আক্রমণ করিলে লীগের মর্যাদা নম্ট হয়। চীন লীগের নিকট 
প্রতিকার দাবী করিলেও লীগ জাপানকে নিরন্ত করিতে ব্যর্থ হয় । লাগ অফ নেশনস 
মা্;রিয়ার ঘটনার তদন্তের জন্য লিটন কমিশন নিয়োগ করে । লিটন রিপোর্টের ভিত্তিতে : 
লীগ জাপানকে অপরাধী সাব্যস্ত করিলে, জাপান লীগের সদস্য পদ 
লীগের ব্ফলতা। _ ত্যাগ করে। ইহার কিছ; দিন পর লীগ অফ নেশনস (১৯৩২ ধাঃ) 
জার্মানীর লীগের... বিশ্ব নিরস্ত্রীকরণ সম্মেলন আহবান করে | কিন্তু জার্মান! লীগের 
আদর্শের প্রতি সদস্য পদ ত্যাগ করিলে এই সম্মেলন বানচাল হইয়া যায় । জাপানের 
উপেক্ষা ন্যায় ইতালীও ছিল লীগের প্রতিষ্ঠাতা সদস্য । কিন্তু ১৯৩৫ প্রাঃ 
ইতালী লীগের আদর্শ বিসর্জন দিয়া আবিসিনিয়া আক্রমণ করে । আবাসনিয়া লীগের 
নিকট ন্যায় বিচার প্রার্থনা করে৷ লীগ প্রথম দিকে ইতালীকে মীমাংসায় রাজী করাইবার 
চেষ্টা করিয়া বিফল হয় । লীগ যখন ইতালীর সহিত মীমাংসার কথা চালাইতোঁছল, তখন 
ইতালী লীগকে পর্রাপনাঁর অগ্রাহ্য করিয়া আবাসিনিয়ায় তীব্র আক্রমণ আরম্ভ করে। 
ইহাতে লীগের সদস্যরা ক্ষুব্ধ হইয়া ইতালীকে আক্রমণকারা বলিয়া ঘোষণা করে | লীগের 
১৬নং শর্ত অনুযায়ী ইতালীর বিরুদ্ধে অর্থনৈতিক অবরোধ ঘোষণা করে। ইতালী 
ইহাতে বিচালত না হইয়া লীগের সদস্য পদ ত্যাগ করে এবং লীগের শাস্ভিকে উপেক্ষা 
কারয়া আবাসনিয়া গ্রাস করে । আবিসিনিয়ার ঘটনার পর লীগের মর্যাদা দ্রুত হাস পায়। 
নাৎসী জার্মানী লীগের আদর্শ অগ্রাহ্য কারয়া চেকোষ্লোভাকয়া গ্রাস করে। ১৯৩৯ প্রাঃ 
জার্মানী পোল্যান্ড আক্রমণ করিলে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ আরম্ভ হয়। লীগ অবশ্য তখনও 
নামেমান্র ছিল। ১৯৩৯ থ্রাঃ রাশিয়া, ফিনল্যাণ্ড আক্রমণ করিলে লীগ রাশিয়াকে সভ্য 
পদ হইতে বাহস্কার করে। ইহাই ছিল লীগের সর্বশেষ কাজ। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ 
লীগের চূড়ান্ত বিফলতা প্রমাণ করে। : 
লীগ অফ নেশনস বিশ্বশান্তি রক্ষায় বিফল হইলেও অন্যান্য ক্ষেত্রে কিছু কাজ বরে। 
লাঁগ পাঁরষদ ম্যান্ডেট ও সংখ্যালঘ; সমস্যা লইয়া নিয়ামত আলোচনা চালায় এবং 
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- উপযনুন্ত ব্যবন্থা নেয় । আন্তর্জাতক অর্থনৈতিক সহযোগিতা বাড়াইবার জন্য লীগের 
দপ্তর বিশেষ সচেষ্ট হয় ৷ লীগের তত্বাবধানে 'বাভন্ন দেশকে উন্নয়নের 
লীগের অন্যান্য. জন্য ঝণ-দান করা হয় । ১৯২০ প্রাঃ ব্রাসেলসে ও ১৯২৭ খ্রীঃ 
ছি জেনেভায় আন্তর্জাতিক অর্থনৌতিক সম্মেলন ডাকা হয়। লাগ 
ক্রীতদাস প্রথা বন্ধের জন্য কামশন নিয়োগ করে । ভেজাল ও বিষান্ত ওযধ, নেশা, নারী 
বিক্রর, শিশুগণকে কারখানায় খাটান, উদ্বান্ত; পুনর্বাসন প্রভৃতি বিষয়ে লীগ অফ নেশনস 
উল্লেখযোগ্য কাজ করে লীগের তত্বাবধানে আন্তর্জাতিক শ্রামক সংঘ ও আন্তর্জাতিক 
{বচারালয়ও উল্লেখযোগ্য কাজ করে। 
ভলীগেল স্তিলেন্ল কালা ( Causes of the failure of the 
League ) £ লীগ অফ নেশনসের পতনের জন্য অনেকগঢ়াল কারণ দায়ী ছিল । লীগের 
গাঠনতন্দের মধ্যে ইহার ধবংসের বীজ লুকান ছিল ৷ ভার্সাই সন্ধির শর্ত হিসাবে লীগ 
চুঁন্তপত্রকে হ্থাপন করা অত্যন্ত ভুল কাজ ছিল । জার্মানী, রাশিয়া 
লাগ নেশনসের প্রভৃতি দেশগুলি ছিল ভার্সাই চনত বিরোধী । ইহার ফলে তাহারা 
মনে করে যে প্রথম বিশ্বযুদ্ধে বিজয়ী দেশগুলির ড্বার্থরক্ষার জন্যই 
‘লাগ গাঠত হইয়াছে । তাছাড়া জার্মানী ভার্সাই সন্ধি পারবর্তনের জন্য আগ্রহী ছিল৷ 
যেহেতু লীগ ভার্সাই সান্ধকে অপারিবর্তনীয় জ্ঞান কাঁরত, সেহেতু জার্মানী লীগের 
বিরোধিতা করে । দ্বিতীয়তঃ, লীগ চুন্তিপত্রের ১০-১৬ ধারার দ্বারা আন্তর্জাতিক শান্তি 
ও নিরাপত্তা রক্ষার কথা বলা হয়। কিন্তু এই ধারাগুলির আইনগত দুর্বলতা অল্প 
“দিনের মধ্যেই প্রকট হইয়া পড়ে । লীগের যাহারা সভ্য ছিল না তাহাদের উপর এই ধারা 
প্রয়োগে লীগের কোন এন্তয়ার ছিল না । জার্মানী, ইতালী, জাপান ও মাঁকন দেশ 
লীগের সভ্য না থাকায় ইহারা লীগের এন্তিয়ারের বাহরে চাঁলয়া যায়। ফলে লীগ দুর্বল 
হইয়া পড়ে । আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক বিরোধের 'নম্পত্তির জন্য লীগ পাঁরষদকে দায়িত্ব 
দেওয়া হয় । কিন্তু বরোধনজ্পান্তর জন্য কোন সিদ্ধান্তে আসিতে হইলে পরিষদের সকল 
সভ্যগণকে একমত হইতে হইবে এই ব্যবস্থা থাকার সভ্যগণ একমত না হইলে লীগ 
পরিষদের পক্ষে কোন মীমাংসা করা সম্ভব হইত না । লীগ চুন্ডিপত্রে যুদ্ধকে বেআইনী 
ঘোষণা করা হইলেও আগ্রাসন (488155519) বা অঘোধিত যুদ্ধকে বেআইনগ করা হয় 
নাই ৷ ফলে কোন রাষ্ট্র অঘোষিত যুদ্ধ করিলে লীগের কিছ: কারবার ছিল না । তৃতীয়তঃ, 
লীগ চুন্তিপত্রের ১৬নং ধারায় আরুমণকারার বিরুদ্ধে বাধ্যতামূলক অর্থনৈতিক অবরোধের 
ব্যবস্থা ছিল। কিন্তু কেবলমাত্র অর্থনৈতিক ব্যবস্থার দ্বারা আকুমণকারীকে শায়েন্তা করা 
সম্ভব ছিল না ৷ লাঁগের সামারক ক্ষমতা না থাকার আক্রমণকারীরা লীগকে উপেক্ষা 
করে। সুতরাং ১৯৩১ খ্রীঃ জাপান মাঞচযীররা আক্রমণ এবং ১৯৩৫ খ্রীঃ ইতালী 
আঁবাসানয়া আক্রমণ করিলেও লীগ তাহাদের নিরন্ত কারতে ব্যর্থ হয় । চতুর্থতঃ, মার্কিন 
ান্তরাষ্্র লীগের সভ্য না হইবার ফলে লীগের শান্ত ও মর্যাদা কমিয়া যায়। পঞ্মতঃ, 
ইংলণ্ড ও ফ্রান্স লীগের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যকে যথোচত মূল্য না দিয়া নিজ নিজ দেশের 
স্বার্থ সাদ্ধর চেষ্টা করে। ইংলণ্ড ও ফ্রান্স ছিল লীগের প্রধান স্তম্ভ । ইহারা লীগের 


এক নায়কতন্রের যুগ ৪ যৌথ নিরাপত্তার বিফলতা ৪ দ্বিতীয় বি*্বযুদ্ধ ২৩৯ 


আদর্শের প্রতি বিশ্বস্ত না থাকায় লীগ দুর্বল হইয়া পড়ে । লীগের আদর্শ অগ্রাহ্য করিয়া 
ইতালী আঁবাঁসনিয়া আক্ৰমণ করিলে ইংলণ্ড, ফ্রান্স ইতালীর সহিত নিজ নিজ মিন্রতা 
বজায় রাখার জন্য লীগকে ইতালীর সহিত মীমাংসায় আসার প্ররোচনা দেয়। এমন কি 
ইংলন্ডের মন্ত্রী স্যার স্যামুয়েল হোর ও ফ্রান্সের মন্তী পিয়ের লাভাল গোপনে 
আঁবাঁসনিয়া ভাগ করিয়া ইতালীকে একাংশ দেওয়ার চেষ্টা করেন । ইংলণ্ড, ফ্রান্স লীগকে 
পুরাপুরি সাহায্য না করার ফলে লীগ ইতালীকে শান্তি দিতে ব্যর্থ হয় । ষযণ্ঠতঃ, লীগের 
সভ্য রাষ্ট্রগুলি লীগের আদর্শ অপেক্ষা নিজ দেশের স্বার্থকে বেশী মূল্য দেওয়ার ফলে 
লীগের ভাবধারা দুর্বল হইয়া পড়ে । ইতিমধ্যে নাৎসী জার্মানা, ফ্যাসিষ্ট ইতালী তীব্র 
আগ্রাসী নীতি অনুসরণ কাঁরলে দ্বিতীয় বিশ্বযড্দ্ধ অনিবার্য হইয়া পড়ে । লীগ ক্ষমতা- 
হান হইয়া অসহায় দর্শকের ভূমিকা নেয় । সর্বশেষে, আক্রমণকারাঁকে শার়েন্তা করিবার 
মত কোন ক্ষমতা লীগের ছিল না। লীগের কোন সামরিক শান্ত ছিল না। আক্রমণকারীর 
বিরুদ্ধে সভ্যদেশ সামারক শান্ত ব্যবহার কারতে লীগ বাধ্য করিতে পারত না। ফলে 
লীগের দুর্বলতা প্রকট হইয়া পড়ে । তাছাড়া লীগের সভ্যরা পরস্পরের মধ্যে দলাদি 
ও বিরোধে লিপ্ত হইলে লীগের আদর্শ ভাউয়া পড়ে । 
য্যালিষ্ট ইত্তালীন্র অজ্যযহ্থান, ১৯২১-৩৯ খ্রীঃ (The Rise of 
Fascist Italy ) ৪ প্রথম মহাযুদ্ধের আগে ইতালী ত্রিশন্তি চুক্তির সভ্য হইয়া জার্মানীর 
মিত্র রাষ্ট্রে পারণত হয় । কিন্তু প্রথম মহাযুদ্ধ আরম্ভ হইলে ইতালী পক্ষ পরিবর্তন 
করে। লণ্ডনের গোপন চুন্তির দ্বারা ইতালী মিত্রপক্ষ অর্থাৎ ইংলন্ড- 
ফ্রাৎস-রাশিয়ার পক্ষে জার্মানীর বিরুদ্ধে যোগ দেয়। ইতালীর 
আশা ছিল যে জার্মানী যুদ্ধে পরাজ্ত হইলে জাম“নাী 
উপনিবেশের একাংশ এবং ফ্রান্সের নিকট হইতে আফ্রিকার উপনিবেশের “কিছ; অংশ 
পাইবে । পূর্ব ইওরোপ বা বলকানেও ইতালী আধিপত্য পাইবে । এই কারণে ইতালীর 
প্রধানমন্ত্রী ভিক্টর অলাণ্ডো বিজয়ী শক্তি হিসাবে প্যারিসের শান্ত সম্মেলনে যোগ দিয়া 
গোশ্লাভিয়ার কিউম বন্দর এবং আলবানিয়া দাবী করেন । কিন্তু ফ্রান্সের বিরোধিতা ও 
উইলসনীয় আদর্শ বাদের প্রভাবে ইতালীর দাবী নাকচ হইয়া গেলে অলাণ্ডো বিরন্ত হইয়া - 
সম্মেলন পরিত্যাগ করেন। শান্তি বৈঠকে বিফলতার ফলে ইতালীর গণতান্ত্রিক সরকার 
ইতালীয় জনসাধারণের {নিকট মর্যাদা হারাইয়া ফেলে.। এদিকে ইতালীতে যুদ্ধোত্তর 
অর্থনৌতক সঙকটের ফলে অর্থনৈতিক মন্দা, বেকার সমস্যা, খাদ্যাভাব ও দ্রব/মূল্য বৃদ্ধি 
পায়। ইহার ফলে জনসাধারণের দুঃখ-দুদরশা বাড়ে। এই সুযোগে সমাজতান্ত্রিক দল 
(9০০19115১) স্বৰ ক্ষমতা দখলের চেণ্টা করে৷ শ্রমিকেরা কলকারখানা অধিকার করিয়া 
মালিক ও ম্যানেজারগণকে হঠাইয়া দেয়৷ সবন্র ব্যাপক ধর্মঘট ও অচলাবস্থা দেখা দেয়। 
কৃষকেরা জামদারদের খেদাইয়া জাম দখল করে। তাহারা সরকারকে কর প্রদান বন্ধ 
করে। যুদ্ধ ফেরৎ সেনাদল ইচ্ছামত জমি দখল করে। ইতালীর গণতান্ব্রিক সরকার 
দেশে এই অরাজকতা দমনে কোন চেষ্টা না কাঁরয়া বাঁসরা বসিয়া দেখেন। 
ইতালীর এই সঙ্কট সময়ে বোনটো মুসোলিনীর ফ্যাসিণ্ট দল সমাজতান্তুক দলের 


ফ্যাসিজমের উদ্ভবের 
কারণ 


২৪০ ইওরোপ ও 'িশব ইতিহাস পাঁরক্রমা 


সাঁহত প্রকাশ্য প্রাতদ্ধান্দ্তায় নামিয়া পড়ে । ইতালীর পর্নীজপাঁতি মধ্যবিত্ত, বি*ব- 
শবদ্যালয়ের অধ্যাপক ও ছান্রগণ দেশের এই অরাজক অবস্থায় একট শীন্তশালী সরকার 
গঠনের প্রয়োজনীয়তা উপলাব্ধ করে । মুসোলিনী এই দাবী পূরণে আগাইয়া আসলে 
এই শ্রেণীর লোকেরা তাঁহার দলভুন্ত হয় । মুসোলনী তাঁহার অনুচরগণকে সামরিক 
কায়দার গঠন করেন । “ক্যাম্টর অয়েল, গদা ও বন্দুক” এই িনাট অস্ত্রের সাহায্যে 
তাঁহার অননুচরবর্গ সমাজতান্বকগণের সাহত শান্তি পরীক্ষায় অবতীর্ণ হয় । প্রয়োজন বোধে 
ফ্যাঁসঘ্টরা এই তনাট জানব প্রতিদ্বন্বাদের বিরুদ্ধে ব্যবহার করে। ফাসিষ্টগণের 
গুণ্ডাঁমর ফলে অন্যান্য রাজনৈতিক দলগড়লে হতবুদ্ধি ও দুর্বল হইয়া পড়ে । মুসোলনী 
-_ তাঁহার দলের নাম দেন ফ্যাসিল্ট । প্রাচীন রোমের কনসালগণের 
সুসোলিনী ও ফ্যাসিট ক্ষমতার চহ হিসাবে (85০55) ফ্যাসেস বা একটি প্রতীক ব্যবহার 
১৯২১ হীঃ করা হইত। মুসোলিনী তাঁহার দলের নাম ইহা হইতে নেন । তান 
তাঁহার দলের কমাঁগণকে কালো রঙের পোষাক পারতে নির্দেশ দেন ৷ 
ইহারা বিশেষ ধরণের কুচ-কাওয়াজ ও শৃংখলা দ্বারা এক আধা সামারক বাহনীতে পাঁরণত 
হয়। ফ্যাসিষ্ট দলের সভ্য সংখ্যা দ্রুত বাড়ে । শেষ পর্যন্ত ১৯২১ খ্রীঃ ২৮শে অক্টোবর 
মূসোলিনী তাঁহার অসংখ্য দলীয় কমাঁ লইয়া ইতালীর রাজধানী রোম অভিযান করেন। 
ইতালীর রাজা পরদিন তাঁহাকে প্রধানমন্ত্রী নিষুন্ত করিয়া সরকার গঠনের দায়িত্ব দেন । 
এইভাবে মসলিন বল প্রয়োগের দ্বারা সরকার অধিকার করিয়া ফ্যাঁসষ্ট নীতি অনূযায়ী 
শাসন ব্যবস্থা ও পররাষ্ট্র নীতি পরিচালনা করেন । 
মুসোলিনী শাসন ক্ষমতা দখল রুরিয়া ইতালীতে ফ্যাঁসজমকে প্রাতষ্ঠার কাজে হাত 
দেন। ফ্যাঁসবাদের মূল কথা ছিল রাষ্ট্রকে সর্বাত্মক ক্ষমতার আঁধকারী করা ৷ ফ্যাঁসবাদ 
অননসারে ব্যান্তকে রাষ্ট্রের নিকট দায়ী করা হয় । গণতান্ত্রিক আদর্শ অনুযায়ী রাষ্ট্রকে 
ব্যান্তর সেবায় নিয়োগ করার নিয়ম রদ করা হয় । “বিশ্বাস, আনুগত্য ও সংগ্রাম” (Faith, 
obedience and struggle ) এই ?তনাঁট নীতিকে ফ্যাসবাদীগণ 
ক্যাদিষ্ট গঠন. গ্রহণ করে। ফ্যাসিবাদ দিল উগ্রজাতীয়তায় বিশ্বাসী ৷ মূসোঁলনী 
বলেন যে, “জাতির স্বার্থের জন্য নীতিবোধ, রাষ্ট্র ও সকল কিছুকেই নিয়োজিত কাঁরতে 


হইবে” । উপরোন্ত ভাবধারাগীলকে রুপাঁয়িত কারবার জন্য মুসোলিনী ইত্যলীতে. 


“কর্পোরেট” রাষ্ট্র ব্যবস্থা প্রবর্তন করেন । শ্রীমক, মালিকগণকে লইয়া ১২ প্রাতীনাধ 
সভা বা সাণ্ডক (5521০) এবং বুদ্ধিজীবিগণের একটি প্রাতানীধ সভা বা সাণ্ডিক 
এই মোট ১৩ [সাণ্ডক গাঠত হয় । সংবাদপত্রের স্বাধীনতা পূরণ করা হয়। সংবাদ- 
প্রকে রাষ্ট্রের নির্দেশ অনুযায়ী সংবাদ প্রচার কাঁরতে বলা হয়। শ্রামকদের ধর্মঘট করা 
নিষিদ্ধ হয়। রাষ্ট্রে সকল ক্ষমতা মুসোলিনীর হাতেই কেন্দ্রীভূত হয়। মুসোলিনীর 
নাম হয় “ডুচে” ( Duce ) | কেন্দ্রীয় ফ্যাসিণ্ট দল মৃসোিনীকে শাসনকার্যে সহায়তা 
করে। পার্লামেণ্ট থাকলেও তাহা মুসোলিনীর হাতের পূতুলে পরিণত হয়। বিরোধী 
দল ও সমালোচকগণকে নিমর্ম ভাবে দমন করা হয়। এইভাবে মুসোলিনী তাঁহার এক- 
নায়কতন্দ বা ডিক্টেটরাশপ এবং সর্বাত্মকতল্ত্ বা টোটালিটারিয়ানবাদ (Totalitarianism) 


এক নায়কতন্বের যুগ ৪ যৌথ নিরাপত্তার বিফলতা ঃ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ২৪১ 


স্থাপন করেন । তবে মুসোলিনী একনায়কতন্র স্থাপন করলেও শিল্প ও কৃষির উন্নতির 
দিকে বিশেষ নজর দেন। শ্রামকদের কারখানায় কাজের সময় মাইয়া তিনি শ্রমিকদের 
পূর্ণ উদ্যমে কাজ কারতে উৎসাহ দেন। কলকারখানাগুলিকে পর্যায়ক্রমে চালাইবার 
ব্যবস্থা করা হয়। অর্থাৎ কারখানার শ্রমিকেরা পালাক্রমে সারাদিন কাজ করে । কৃষির 
উন্নতির জন্য কৃষি ঝণদানের ব্যবস্থা করা হয় । গ্রামীন ব্যাঙ্ক স্থাপন কারয়া কৃষির জন্য 
অর্থ বিনিয়োগ করা হয় । মূসোলিনী জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের পক্ষপাতী ছিলেন না । তিনি 
বলেন যে “সংখ্যা না বাঁড়লে গুণী বা যোগ্য লোকের অভাব দেখা দিবে ।”* এজন্য 
তানি আঁধক সন্তানের জননশগণকে পরুরস্কারদানের ব্যবস্থা করেন । মুসোলিনী ফৌজদারী 
আইনকে আরও কঠোর করেন। বিনা বিচারে গ্রেপ্তার চাল; হয় । প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ- 
গণকে বাধ্যতামূলক সামারিক শিক্ষা লইতে হয় । যুব সমাজকে বিভিন্ন সমিতির অন্তভূ্ত 
করিয়া তাহাদের শৃংখলাবদ্ধ করা হয় । শ্রমকে মর্যাদা দান করা হয়। প্রতি নাগরিককে 
রাষ্ট্রের জন্য কাজ করিতে আদেশ দেওয়া হয় । রান্রিকালে আঁফসে ও কারখানায় বাড়ীত 
কাজ করার জন্য অতিরিস্ত মজুরী দেওয়ার আইন করা হয়। সংাঁবধান পরিবর্তন করিয়া 
ভোটাধিকার আইন পাল্টান হয় ॥ ইতালীর স্থল সেনার সহিত নৌবাহনী গঠনের দিকে 
নজর দেওয়া হয় রাশিয়া প্রভৃতি দেশকে জাহাজ নির্মাণের বরাত দিলে এই দেশগুলি 
প্রচুর মুনাফা করে ৷ মূসোলিনা বাণিজ্য ও শিল্পকে রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রণে আনিলেও এইগনুলকে 
রাষ্ট্রীয় মালিকানায় আনেন নাই। ফলে কলকারখানা হইতে যে মুনাফা হইত তাহা 
মালিকদের হাতে যায়। শ্রমিকেরা শোষিত হইতে থাকে । মুসোলনী মুখে রাষ্ট্রীয় 
অধিকারের কথা বললেও বাস্তবে ধনতন্্রী শিল্পপতিগণের স্বাথে আঘাত দেন নাই । 
ব্যাঙ্ক ও কারখানা ব্যান্তগত মালিকানায় থাকে । 

ফ্যাসি্ট ইতালীর উত্থান ইওরোপে গণতন্ত্রের পতনের সূচনা করে । ইতালীর নাঁজরে 
স্পেন, আম্টীয়া, রূমানিয়া, গ্রীস প্রভাত দেশে ফ্যাসিবাদী সরকার স্থাপিত হয় । জামণনশর 
সাহত যোগ দিয়া ইতালী রুশ সাম্যবাদের বিরুদ্ধে কমিষ্টার্ণ বিরোধী চুক্তি করে । মোট 
কথা, ফ্যাসিষ্ট শাসন ব্যবস্থায় জনসাধারণের ব্যক্তি স্বাধীনতা লোপ পায়। রাষ্ট্রের তথা 
ফ্যাসিষ্ট দলের অধীন হইয়া তাহারা রাষ্ট্রের হুকুম অনুযায়ী চলতে বাধ্য হয়। রাষ্ট্র 
বলিতে ফ্যাসিণ্ট দল ও তাহার নেতা মুসোলিনীকেই বুঝাইত। তাঁহার ইচ্ছায় ছিল 
রাষ্ট্রের ইচ্ছা । বিশ্বাবিদ্যালয়গদুলির স্বাধীনতা বিনষ্ট হয়৷ কৃষি, শিল্প, শিক্ষা জীবনের 
সকল ক্ষেত্রে ফ্যাসিণ্ট সরকারের হস্তক্ষেপ হইতে থাকে । জনসাধারণের প্রকৃত ইচ্ছা- 
অনিচ্ছা চাপা পাঁড়য়া যায়। গণতান্ত্রিক আদর্শ দেশ হইতে লোপ পায় । দ্বিতীয় বি্ব- 
যুদ্ধের শেষাঁদকে এজন্য মূসোলিনাঁর বিরুদ্ধে বিরাট গণাবক্ষোভ দেখা দেয়। ইহাতে 
তিনি নিহত হন। ফ্যাসিষ্ট সরকারের পতন ঘটে ৃ 

ইতালীর পররাষ্ট্র নীতির ক্ষেত্রে মূস্োলনী উপনিবেশ বিস্তারের জন্য আগ্রহ প্রকাশ 
করেন। তিনি বলেন যে প্যারিসের শান্তি বৈঠকে ইতালীর প্রতি আবার করা হইয়াছে। 


বদ্ধ ও বলপ্রয়োগ দ্বারা, ইতালী তাহার প্রাপ্য স্থান ও উপাঁনবেশ আদায় করবে । 


2. “Without quantity there cannot be any quality, 


ইতিহাস (১১দশ)-_-১৬ 


২৪২ ইওরোপ ও বি*ব হীতহাস. পারক্রমা 


মুস্োলনী বলেন যে, “ফ্যাসীবাদের নীতি অন্যায়" সাম্রাজ্য বিস্তার হইল একটি নৈতিক 
আঁধকার । ইহা জীবনীশীন্তর পারচায়ক ৷”? 
প্যারসের শান্ত বৈঠকে ইতালীর প্রীতি আবচারের জন্য মুসোলনী ফ্রান্সকে 
দায়ী করেন। ফ্রান্সের প্রভাবে উত্তর আফ্রিকার টিউানস প্রভীত উপনিবেশের উপর 
ইতালীর দাবী শান্তি বৈঠকে নাকচ হইয়া যায় । তাছাড়া ইতালীর ফ্যাঁসিম্ট সরকারের 
প্রাত বীতশ্রদ্ধ হইয়া ইতালীর বহু লোক দেশত্যাগ কাঁরয়া ফ্রান্সে আশ্রয় নেয় । ফ্রান্সের 
আশ্রয়ে থাঁকয়া ইহারা ফ্যাঁসিষ্ট সরকারের প্রাত শত্রুভাব দেখাইতে 
টি থাকে। ভূমধ্যসাগরে ফরাসী নৌ-বহরের আধিপত্য ইতালী কাম্য 
টি মনে করিত না । এজন্য মুসোলনী নৌশীন্ত বাড়াইবার চেষ্টা 
করেন । ফরাসী সম্রাট তৃতীয় নেপোলিয়ন ইতালীর স্যাভয় ও নিস উনবিংশ শতকে 
আঁধকার করেন । এই দুইটি স্থান ইতালীকে ফিরাইরা দিতে ফান্স রাজী ছিল না। 
তাছাড়া ইতালীর ‘বিরুদ্ধে ফ্রান্স যুগোম্লাভিয়াকে সাহায্য কারত। এই সকল কারণে 
ইতালীর সাঁহত ফ্রান্সের ঘোর বিরোধ দেখা দেয় । মুসোলিনী ফ্রান্সের সাহত ইতালীর 
যুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী মনে কারয়া নাৎসী-জার্মানীর সাঁহত অক্ষ চান্ডতে যোগ দেন। ১৯৪১ 
খ্রীঃ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় ইতালী ফ্রান্সের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। ইতালীয় 
সেনাদল আফ্রিকায় ফ্রান্সের উপনিবেশ দখলের চেষ্টা চালায় ৷ 
ইতালী পূর্ব ইওরোপে প্রতিবেশী যুগোশ্লাভিয়ার কিছু অংশ গ্রাস কারবার জন্য 
নিরন্তর চেষ্টা চালায় । যুগোষ্লাভিয়ার দালমাশিয়া ও কিউ বন্দর ছিল মুসোলনীর 
দাবীর অন্তর্গত। নেটানোর সন্ধি, ১৯২৫ ধীঃ (Treaty of Nettuno ) দ্বারা 
যুগোশ্লাভিয়া ইতালীর দাবী অনেকাংশে পুরণ কাঁরিতে বাধ্য হয়। ইতালী পর্ব 
ইওরোপে ক্ষমতা বাড়াইবার জন্য আয়া, হাঙ্গেরী ও বূলগোঁরয়া সরকারের সহিত 'িন্রভা- 
বদ্ধ হয় । 
ইতালীর সাম্রাজ্যবাদী ক্ষুধা ক্রমেই বাঁড়তে থাকে । ১৯৩৫ থীঃ ইতালী ইথিওাপয়া 
বা আঁবাসাঁনয়া আক্রমণ করে । লীগের আদেশ অগ্রাহ্য করিয়া আঁবাঁসানিয়া আক্রমণ করায় 
85 ইতালীর উপর লীগ শান্তমূলক ব্যবস্থা হিসাবে অর্থনৈতিক বয়কট 
TERRE চাপাইয়া দেয় । মুসোলনী তাহাতে দৃকপাত না কাঁরয়া আঁবাসানয়া 
অধিকার করেন। এই সঙ্কট সময়ে নাৎসী-জার্মানী ইতালীর 
সহায়তা করে । ইহার পর মুসোলনী স্পেনের গৃহযুদ্ধে জেনারেল ফ্রাণ্কোকে সহায়তা 
করিয়া স্পেনে ফ্যাসীবাদী সরকার স্থাপনে সহায়তা করেন । মুস্োলনী আশা করেন যে 
স্পেনে মিত্র রাষ্ট্র স্থাপন করিয়া তিনি ফ্লান্সকে ঘিরিয়া ফোলবেন । 
মুসোলিনী জার্মানীর নাৎসী শাসক হিটলারের সাঁহত মিন্রতা নীতি গ্রহণ করেন। 
হিটলার ইতালীকে নিজ পক্ষে আনিয়া ফ্লান্স।ও ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে 
অক্ষ চুক্তি ইওরোপে এক শান্ত জোট গঠনের চেষ্টায় ছিলেন। ইহার ফলে 
ইতালী, জার্মানী রোম-বার্লিন অক্ষ চুক্তি গঠন করে। পরে জাপান ইহাতে যোগ দেয়৷ 


১, “Fascism regards 90001:9.,-48 moral one......& manifestation of vitality.” , 
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ফ্যাসী শক্তির উত্থানের ফলে ইওরোপে লীগের যৌথ নিরাপত্তার আদর্শ ভায়া পড়ে । 
ইতালী দ্বারা আবিসানয়া আক্রমণ ছিল ইহার প্রথম ধাপ। পরে স্পেনের গৃহযুদ্ধে 
ইতালীর হস্তক্ষেপ ইওরোপের শান্তিকে বাত করে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের একেবারে 
গোড়ার দিকে ইতালী নিরপেক্ষ থাকলেও, ১৯৪১ খ্রীঃ ইতালী, অক্ষ শান্তির পক্ষ লইয়া 
যুদ্ধে যোগ দেয়। ইতালী আলবানিয়া ও গ্রীস আক্রমণ করে । আফ্রিকার ফরাসী 
উপনিবেশগড়লেও ইতালীর দ্বারা অধিকৃত হয় । কিন্তু মিত্রপক্ষের সেনাদল পাল্টা আঘাত 
হানিলে ইতালীর শোচনীয় পরাজয় ঘটে । ইতালায় সেনাপতি মার্শাল গ্রাৎীসয়ানী রণ- 
কোশলে পরাস্ত হন । ইতালীকে সম্পূর্ণ পরাজয় হইতে রক্ষা কাঁরতে বিখ্যাত জার্মান 
সেনাপাঁত রোমেল হিটলারের নিদেশে দায়িত্ব নেন। ইহার পর ইতালীর ক্রমে পরাজয় 
শঘটে। শেষ পর্যন্ত মাঁকন সেনাদল ইতালী অধিকার করে। ফ্যাঁসম্ট সরকারের 
পতন ঘটে । 
২/ স্পেনেন্ব গৃহস্থ দ্ধ ও জেনান্রেল্ল জ্লাক্কষোল্স ভষ্থান ( The 
| Spanish civil war and the rise of General Franco )8 ষোড়শ শতকের 
পর হইতে স্পেন ধীরে ধাঁরে তাহার পর্ব গৌরব হারাইয়া একাট দাঁরদু দেশে পাঁরণত হয়। 
প্রথম মহাযুদ্ধের সময় স্পেনের কর্টেস বা পার্লামেন্ট স্পেনকে নিরপেক্ষ শান্তি হিসাবে 
রাখিবার সিদ্ধান্ত নেয় । ইহার ফলে য্ুদ্ধমান বিভিন্ন শান্তকে রসদ- 
তাহা পন্ন বিক্ৰয় করিয়া প্রথম মহাযুদ্ধে স্পেন কিছুটা আর্থিক উন্নাত 
ঘটায় । ইতিমধ্যে স্পেনে বরবোঁ রাজতন্নের শাসনের বিরুদ্ধে 
| বিক্ষোভ দেখা দেয়। স্পেনের উপনিবেশ মরকোয় বিদ্রোহ দমনে স্পেনের ব্ম[ুরবো সরকার 
ব্যর্থ হইলে ইহার মর্যাদা নষ্ট হয় ৷ ইহার ফলে রাজা নামেমান্র থাঁকলেও সকল সরকারী 
ক্ষমতা িভেরা (Rivera) নামক এক ব্যান্ত গ্রহণ করেন । ১৯২৩ হইতে ১৯৩০ খীঃ পযন্ত 
দিভেরা ডিক্টেটরের ন্যায় স্পেনকে শাসন করেন । তিনি শিল্প, কৃষ, শিক্ষার উন্নাতর জন্য 
নানাবিধ আইন করেন ॥ কিন্তু স্পেনে বামপন্হী ও দক্ষিণ পন্ছীগণের বিরোধিতায় বিরন্ত 
হইয়া রিভেরা ১৯৩০ খ্রীঃ পদত্যাগ করেন । ইহার পর রাজা আলফান্সো নূতন মন্রীসভা 
গঠন কারলেও স্পেনের বামপন্থী দল ও ছাত্রসমাজ প্রজাতন্ত স্থাপনের জন্য দাবী জানায় 
ও ব্যাপক ধর্মঘট চালায় । ইহার ফলে ১৯৩১ এ্রঃ রাজতন্রের পতন ঘটে ও স্পেনে 
প্রজাতন্র প্রাতাষ্ঠত হয় । রাজা আলফান্সো দেশত্যাগ করেন । সিসেটো জামোরা স্পেনের 
প্রজাতন্রের প্রথম প্রৌসডেণ্ট ও ম্যানুয়েল আজানা প্রধানমন্ত্রী নিযুন্ত হন। 
স্পেনে প্রজাতন্র প্রাতাষ্ঠত হইলেও দেশের অবস্থার বিশেষ উন্নত ঘটে নাই। এই 
সময় স্পেনে প্রায় ২৫ট রাজনোতিক দল ছিল । তাহাদের মধ্যে বামপন্থী কাঁমউানষ্টঈগণ 
রা সমাজতান্ত্রিক সংস্কার, কৃষককে জামর আঁধকার প্রভাতি দানের জন্য 
রন দাবী জানাইলে, দাঁক্ষণপন্ছী দলগ্াল আশঙ্কা বোধ করে। ইহার 
ফলে স্পেনে ঘন ঘন মন্ত্রীসভার পাঁরবর্তন ঘাঁটতে থাকে । শেষ 
পর্যন্ত সেপনে বামপন্ছীঁগণকে লইয়া ( ১৯৩৬ খ্রীঃ ) গঠিত পপুলার ফ্রণ্ট দল পার্লামেণ্টে 
সংখ্যাগারষ্ঠতা পায় । ম্যানুয়েল আজানার নেতৃত্বে পপুলার কষ্ট মন্ত্রীসভা গাঁঠত হয়। 
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বামপণ্হী পপুলার ফ্রণ্ট সরকার গঠিত হইলে স্পেনের দশ্ষিণপন্হী লোকেরা চিন্তিত 
হইয়া পড়ে । স্পেনের সৈন্য বাহিনীর একাংশ ছিল দক্ষিণপন্হী 
ক্রাঙ্কোর বিদ্রোহ মতবাদের অনুরাগী । ইহাদের নেতা ছিলেন জেনারেল ফ্রাণ্কো ৷ 
পর্তুগালের 'ডিন্টেটর সালাজার প্রাতবেশী স্পেনে বামপন্হী সরকারের প্রতিষ্ঠা ভাল চোখে 
দেখেন নাই । তান জেনারেল ফ্রাণ্কোর পক্ষ সমর্থন করেন । ফলে জেনারেল ফ্লাণ্কো 
পপুলার ফ্রণ্ট সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন । স্পেনের সেনাবাহনীর বহ 
সেনা তাঁহার পক্ষ গ্রহণ করে। ইহার ফলে বৈধ প্রজাতন্মী সরকারের সহিত বিদ্রোহী 
ফ্লাঙ্কোর তুমুল গৃহযুদ্ধ আরম্ভ হয় । 
এঁদকে বাঁভন্ন বৈদোশক শীন্ত প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে স্পেনের অন্তর্যদ্ধে জড়াইয়া 
পাঁড়লে ইহা এক “ক্ষুদ্র বিশ্বযুদ্ধে” ( Little World War ) পারণত হয় । ইতালীর 
ফ্যাসষ্ট ডিক্লেউটর মুসোলিনাী মনে কারতেন যে স্পেনে ফ্লাণ্কোর 
মুলোনিনা ও = ডন্টেটরাশপ প্রতিষ্ঠিত হইলে ইতালী, স্পেন ও পর্তুগাল মিলিয়া 
হস্তক্ষেপ ফ্রান্সের বিরুদ্ধে একটি ফ্যাসিম্ট জোট গড়া যাইবে । তাছাড়া 
ইতালী স্পেনের কয়লা, তেল, লোহা প্রভূতি সম্পদ ব্যবহারের 
সুযোগ পাইবে । ইতালী ভূমধ্যসাগরে স্পেনের সহায়তায় ফ্রান্সের বিরুদ্ধে নৌ আধিপত্য 
বিস্তারের সুযোগ পাইবে । এই সকল কথা ভাবিয়া মুসোলিনী সরাসরি ফ্রাঙ্কোর পক্ষ 
নেন। ইতালীর অস্ত্শপ্ত ফ্রাণ্কোর হাতে পৌঁছাইয়া দেওয়া হয় । জার্মানীর নাৎসী 
নেতা হিটলারও মনে করিতেন যে ফ্লা্কোর জয়লাভের ফলে ইওরোপে ফ্যাঁসষ্ট জোট দ্‌ঢ় 
হইবে । তাছাড়া স্পেনের যুদ্ধে নবগঠিত জার্মান বিমান বহরকে কাজে লাগাইয়া ইহার 
কার্যকারিতা পরীক্ষায় হিটলার উৎসুক ছিলেন । এই কারণে ইতালী ও জার্মান” ফ্রাঙ্কোর 
সমর্থনে অদ্ত্ ও সেনা পাঠায়। এদিকে সোভিয়েত ইউনিয়ন প্রজাতন্্ী পপুলার ফ্রণ্টের 
সমর্থনে সাহায্য দেয় । ফ্রান্সও প্রজাতন্তী সরকারকে পরোক্ষ সমর্থন দেয়। কারণ 
সোভিয়েত সরকার মনে করিত যে পপুলার ফ্লপ্ট জয়লাভ করিলে সাম্যবাদ জয়যডুন্ত হইবে। 
তাছাড়া ইহা ছিল বৈধ সরকার । ইহার ফলে বিভিন্ন শক্তি স্পেনের যুদ্ধে নানা প্রকারে 
জড়াইয়া পড়ে । ইওরোপাঁয় শল্তিগোজ্ঠী স্পেনের গৃহযুদ্ধকে উপলক্ষ করিয়া দুই পরস্পর 
বিরোধী শিবিরে বিভন্ত হইয়া যায় ।৯ | 
ইংলণ্ড স্পেনের গৃহযুদ্ধে কিছুকাল নিরপেক্ষ থাকবার পর আন্তর্জাতিক রেষারোষ 
প্রশমনের জন্য লণ্ডনে এক আন্তর্জাতিক সম্মেলন ডাকে । ইহাতে 'স্থর হয় যে বৈদেশিক 
শান্তিগুলি স্পেনের গৃহযুদ্ধে হস্তক্ষেপ না করিয়া নিরপেক্ষ থাকিবে 
3 এবং কোন পক্ষকে সাহায্য দিবে না । কিন্তু ইতালী ও জামণনশ 
মুখে ইহা স্বীকার কারলেও গোপনে ফ্রাণ্কোকে সাহায্য দেয়। 
ইংলণ্ডের চেষ্টায় নিয়নের চুক্তিতে (71980 ০? ব)০০) নয়টি দেশ নিরপেক্ষ থাকতে 
স্বীকৃতি দেয়। কিন্তু জার্মানী ও ইতালী এই চাঁন্ততে স্বাক্ষর দিতে অস্বীকৃতি জানায় । 
নিয়নের চুক্তি স্বাক্ষরকারী দেশগুলি স্পেনের চতুর্দিকে নৌ-অবরোধ স্থাপন করিয়া 


১, BE. H. Carrt—Intornational Relations between Two World Wars, 
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বৈদেশিক হস্তক্ষেপ বন্ধ ও বিদেশী সেনা অপসারণের জন্য চাপ দেয়। এই অবরোধের 
আগেই জার্মানী ও ইতালীর সাহায্য ফ্রাঙ্কোর হাতে পৌছায় । কিন্তু প্রজাতন্রী 
সরকারের জন্য সোভিয়েত সাহায্য দেরীতে আসায় তাহা অবরোধের দরুণ ঢুকিতে ব্যর্থ 
হয়। ইহাতে ফ্রাঙকোর খুব সুবিধা হয় । জেনারেল ফ্লাঙ্কো গৃহযুদ্ধে জয়লাভ কয়া 
একটি, ন সরকার গঠন করেন । 

জার্সালীতে ভ্ভাইমাক্প এ্রজাতজেব্র উদ্খান ও পতন 
( The Rise and fall of the Weimer Republic of Germany )3 প্রথম 
মহাযুদ্ধের শেষ দিকে জার্মানীতে কাইজারের বিরুদ্ধে এক গণতান্বিক বিদ্রোহের ফলে 
কাইজার সরকারের পতন ঘটে। ইহার ফলে জার্মানীতে এক প্রজাতন্্ স্থাপিত হয়। 

জার্মানীর পুরাতন রাজধানী বাঁলনের বদলে ভাইমার (Weimer) 
7185 শহরে এই সরকারের রাজধানন স্থাপিত হয়। এইজন্য জামনীর 
এই প্রজাতন্্রকে ভাইমার প্রজাতন্ত্র বলা হয় । ভাইমার প্রজাতন্তের 

সাবধানে প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকার ও দই কক্ষ-্যন্ত আইনসভার ব্যবস্থা থাকে । 
ফ্রেডারিক এবার ( Frederick Ebert ) এই সরকারের প্রথম প্রেসিডেন্ট নিযুক্ত হন ৷ 

ভাইমার সরকার প্রতিষ্ঠিত হইলেও সপার্টাসম্ট (5partacist ) নামে জার্মান 
কাঁমউনিণ্ট দল রোজা লাক্সেমবার্গ ও লাইবনিখ্টের নেতৃত্বে জার্মানীতে সাম্যবাদী সরকার 
স্থাপনের জন্য অন্তার্বদ্রোহ সৃষ্টি করে। ১৯২০, ১৯২৩ খ্রীঃ পরপর দুইবার গুরুতর 
বিদ্রোহ দেখা দিলেও ভাইমার সরকার তাহা দমন করিতে সক্ষম হয় ॥ 
কিন্তু প্রথম বিশ্বযুদ্ধে পরাজিত ও হতাশাগ্রস্ত জার্মান জাতির মনে 
ভাইমার প্রজাতগ্ত্র নূতন আশা ও আছ্ছা জাগাইতে বিফল হয়। জার্মানীর বুরজেণয়া 
শ্ৰেণী ভাইমার প্রজাতন্বের দুর্বলতা লক্ষ্য কারয়া উগ্র জাতীয়তাবাদী নাৎসী দলের উপর 
অধিক আস্থা স্থাপন করে। বুর্জোয়া বা ধনীদের অর্থ সাহায্যে নাৎসী দল নিজস্ব জঙ্গী 
বাহিনী গঠন করে এবং ইহাদের সাহায্যে বিরোধীদের দমাইয়া ফেলে । মোট কথা 
নাৎসী দলের প্রতাপে ভাইমার প্রজাতন্বের মর্যাদা নষ্ট হয় । 

বৈদেশিক নণাঁতর ক্ষেত্রে ভাইমার সরকার এক জটিল সমস্যার সম্মুখীন হয়৷ 
প্রথমতঃ, মিত্রশীন্তর চাপে বাধ্য হইয়া এই সরকার ভার্সাই সান্ধ স্বাক্ষর ও অনুমোদন 
করে। কিন্তু ইহার ফলে জার্মান জনসাধারণের নিকট প্রজাতন্রের জনাপ্রয়তা বিনষ্ট 
হয়। ভার্সাই সান্ধ ছিল জার্মানীর পক্ষে খুবই ক্ষাতকর। জনসাধারণ এজন্য ভাইমার 
সরকারকে দোষারোপ করে । দ্বিতীয়তঃ, ভার্সাই সাম্ধিতে মিত্রশন্তির যুদ্ধের ক্ষাতপ্রণের 
জন্য ভাইমার প্রজাতন্কে এক বিরাট অঞ্কের মুদ্রা দিতে বলা হয়। ফ্লাণস ক্ষতিপূরণ 
আদায়ের ব্যাপারে -প্রাতশোধাত্বক মনোভাব গ্রহণ করে। জার্মানী ক্ষাতপুরণের কান্ত 
খেলাপ কাঁরলে এই অজুহাতে ফ্রান্স রর অঞ্চল আঁধকার করে এবং রূর অপ্ল হইতে 
জার্মানীতে মাল সরবরাহ বন্ধ কাঁরয়া দেয়। ইহার ফলে জার্মানীর দঃখ-দু্দশার সীমা 
থাকে না। জার্মান প্রজাতন্ত্রের প্রোসডেণ্ট এবার্ট এজন্য রুম্ট হইয়া রাশিয়ার সাহত 
র্যাপালোর সন্ধি স্থাপন করেন ( পঃ ২৩১ দেখ )। 


প্রজাতন্ত্রের দুর্বলতা 


২৪৬ ইওরোপ ও বিশ্ব ইতিহাস পারক্রমা 


ইতিমধ্যে গুষ্টাভ ষ্ট্রাসম্যান বৈদেশিক মন্ত্রী নিযুক্ত হন। ্ট্রাসম্যান ছিলেন এক 
দুরদরশীঁ স্থিরমাস্তিভ্ক, বাস্তববদ্ধির ল্যেক । তিনি বলেন যে জার্মানীর শান্ত বদ্ধ হইলে 
ভার্সনই ছীন্তর দ্বারা জার্মানীর উপর যে বাধা নিষেধ দেওয়া হইয়াছে তাহা আপনিই: 
ভাঙিরা পাড়বে ।৯ স্ট্রাসম্যান {শ্বাস কাঁরতেন যে পশ্চিমী শান্তর 
ষ্টাসম্যানের পরিপূর্ণতা আস্থা পাইলেই জার্মানী ভার্সাই সন্ধি পরিবর্তনের সুযোগ পাইবে । 
নীতি এজন্য তান রাশিয়ামুখী নীতি ছাড়া পাশ্চমী মুখী নীতি নেন । 
জ্ট্রাসম্যান ক্ষতিপূরণ সমস্যা সমাধানের জন্য ১৯২৪ প্রাঃ ডাওরেজ পাঁরকজ্পনা ( Dawes 
Plan) গ্রহণ করেন । ইহার ফলে জার্মানী মাঁর্কন দেশ হইতে খণ পায় এবং ক্ষতি- 
পূরণের টাকা দিতে সমর্থ হয় । রর অঞ্চল হইতে ফরাসী সেনা অপসারত হয় । ইহার 
পর জ্টরাসম্যান ফ্রান্সের সাঁহত বিরোধ মিটাইবার জন্য ১৯২৫ খীঃ লোকাণেণ চুন্তি স্বাক্ষর 
করেন (আগে পঃ ২৩১ দেখ )। লোকার্ণেো চুন্তর ফলে ফরাসণ-জার্মান সম্পর্ক 
স্বাভাবিক হয় । ক্ষতিপুরণ সমস্যার চুড়ান্ত সমাধানের জন্য এবং ক্ষতিপূরণের পারমাণ 
হাস করার জন্য ভ্্রাসম্যান মিন্রশান্তর নিকট আবেদন জানাইলে ইয়ং পাঁরকল্পনা ( young 
Plan ) দ্বারা ক্ষাতিপুরণের মোট অর্থের ৪ অংশ কমাইয়া দেওয়া হয় । অবাশিষ্ট টাকাকে 
দুই ভাগে ভাগ করিয়া একটি অংশ 'ভাঁবষ্যতে দেয়’ বালিয়া গণ্য করা হয় এবং অপর অংশ 
‘অবশ্য দেয়’ বলা হয়। জার্মানী মার্ক ঝণ গ্রহণ করিয়া ইহা পারশোধ আরম্ভ করে ॥ 
ইতিমধ্যে ১৯৩০ খ্রীঃ বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক মন্দা দেখা দিলে (১৯২১-৩০ প্রাঃ) 
মাক প্রোসডেন্ট হার্বাট হ্ভারের নির্দেশে ক্ষতিপূরণের অর্থ পাঁরশোধ আপাততঃ 
মূলতুবী রাখা হয়। এই সময়ে স্ট্রাসম্যানের মৃত্যু হয়। তাঁহার নাতির নাম ছিল 
পারপূর্ণতা নীতি (Policy of Fulfilment )| এঁতিহাসিক এ. জে. পি. টেইলারের 
মতে ষ্ট্রাসম্যান ছিলেন বিসমাকের ন্যায় ধরন্ধর কুটনাীতজ্ঞ । তাঁহার মৃত্যুর ফলে 
জার্মান প্রজাতন্দের বিরাট ক্ষতি হয়। কারণ তাঁহার নীতি চালাইবার মত লোক 
জার্মানীতে ছিল না। 
ইতিমধ্যে জার্মানীতে নাৎসীদল হিটলারের নেতৃত্বে প্রবল হইয়া উঠে। ১৯৩২ খ্ৰীঃ 
নাৎসীদল আইন সভায় সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ কালে, প্রোসডেণ্ট হণ্ডেনবূর্গ, নাৎসীনেতা 
এডলফ হিটলারকে চ্যান্সেলর বা প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত করেন। 
উজ হিটলার পার্লামেণ্টকে নিজের হাতের পূতুলে পাঁরণত কারিয়া 
একচ্ছত্র ক্ষমতা লাভ করেন। ১৯৩৪ প্রীঃ [হণ্ডেনবুর্গের মৃত্যু 
হইলে হিটলার একাধারে প্রধানমন্ত্রী ও রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা নৈন। তাঁহার উপাধি হর 
Feulrer বা ফুযুয়েরার। হিটলারের একনায়কতন্ত স্থাপিত হইলে ভাইমার প্রজাতন্রের 
পতন ঘটে । 
জার্সালীতে নাৎসী বিপ্লব ও এডলফ হিউলান্রেক 
উদ্থাল (The Nazi Revolution and the rise of Adolf Hitler) ৪. 
ইতিহাসে মাঝে মাঝে আকস্মিকভাবে এমন ব্যান্তর উদয় হয় যে তিনি সমকালীনা 


3. A.J. P.,Taylor—BStruuggle for Mastery of Europe, 
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যুগের উপর আপন ব্যান্তিত্বের স্থায়ী ছাপ রাখিয়া যান। ফলে তাঁহার প্রভাবেই সেই 
না যুগ প্রভাবিত হয় । আমরা যে অর্থে মেটারানকের বা 
ভাত নেপোলিয়নের যুগ বলি, সে অর্থে দুই মহাযুদ্ধের মধ্যবতাঁ ঝুগকে 
হিটলারের যুগ বলা . হর। প্রীতহাসিক উইলিয়াম শাইরারের 

মতে, “আলেকজাণ্ডার, সিজার ও নেপোলিয়নের মত এডলফ হিটলারকে সর্বশেষ 
দুঃসাহসী বিজেতা বলা যায় এবং হিটলারের তৃতীয় প্রজাতন্কে সর্বশেষ সাম্রাজ্য 
বলা যায়।”৯ 

হিটলারের জন্ম হয় ১৮৮৯ খ্রীঃ অষ্ট্রয়া সীমান্তের একটি গ্রামে । তাঁহার পিতা 
ছিলেন আন্টিয়া সরকারের শতক বিভাগের একজন কর্মচারী । এডলফ হিটলারের 
এডলফ হিটলারের  বাল্যকালে তাঁহার পিতা গত হন। তিনি লিনংসের হাই স্কুলে 
প্রথম জীবন বিদ্যা শিক্ষা করেন। ছাত্র হিসাবে তান মেধাবী ছিলেন না। 
তবে জার্মান ভাষায় তানি বেশ পারদার্শতা লাভ করেন। শিক্ষকগণের উপদেশের সহিত 
একমত না হইলে তান শিক্ষকদের মত অপেক্ষা নিজ ধারণাকেই ঠিক মনে কারতেন। 
হিটলার তাঁহার আত্মজীবনীতে তাঁহার ইতিহাসের শিক্ষক ডঃ লিওপোল্ড পোয়েটসের 
(Dr. Leopold Poetsch ) বিশেষ প্রশংসা = 
করিয়াছেন । ই'হার নিকট তিনি সর্বপ্রথম স্বদেশ 
প্রেমে দাঁক্ষা লাভ করেন। হিটলার ছাত্র জীবনে 
অঙ্কন বিদ্যার অত্যন্ত অনুরাগী ছিলেন। িনতস 
হাইস্কুলে পড়ার পর তিনি ভিয়েনায় আসেন এবং 
ভিয্লেনার আর্ট কলেজে ভর্তি পরাক্ষায় অকৃতকার্য 
হন। ইতিমধ্যে তাঁহার মাতার মৃত্যু হয়। হিটলার 
পৃথিবীতে একা, সহায় সম্বলহীন হইয়া পড়েন। 
{তান এই সময় ছবি আঁকয়া, রে্ট্র্যাপ্ট পারচারকের 
কাজ করিয়া জীবিকা অর্জন করেন। এই সঙ্গে 
ভিয়েনার সাধারণ পাঠাগারে তিন নিয়ামত পড়াশুনা চালান। তান এই সময় প্যান 
জার্মান বা নিখিল জার্মানীর এঁক্য মতবাদের ছারা প্রভাবিত হন। 

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ আরম্ভ হইলে হিটলার জার্মান সেনাদলে যোগ দেন এবং বারত্বের 
জন্য “লোহার ক্রস” পঢুরসকার পান৷ প্রথম মহাযুদ্ধের পর তান “জার্মান ওয়ার্কার্স 

পার্টির” সদস্য হন ৷ পরে এই দলের নাম পাঁরবর্তন করিয়া “জাতীয় 

নাৎসী দল প্রতি সমাজতন্মী দল” বা “ন্যাশনাল সোস্যালিষ্ট পার্ট বা নাৎসী 
(৫5) দল রাখা হয়। হিটলার ক্রমে এই দলের সর্বময় কর্তার পদ লাভ করেন । | 

হিটলার নাৎসীদলের ২৫ দফা কর্মসূচী ঘোষণা কাঁরলে এই দল জনাপ্রয়তা লাভ 


করে। এই লক্ষ্যগনলের মধ্যে ছিল৪ (১) সকল অঞ্চলের জার্মানগণকে লইয়া 


‘2. “Adolf Hitler is probably the last of the great adventurers...conquerers in the 
tradition of Alexander, Caesar and Napoleon.’ W. Shirer, Hh 


| 


২৪৮ ইওরোপ ও বিশ্ব ইতিহাস পরিক্রমা 


এক্যবদ্ধ বৃহৎ জার্মানী গঠন ; (২) জার্সানী হইতে ইহুদি বিতাড়ন ; (৩) জার্মানীর 
মধ্যবিত্ত শ্রেণীর স্বার্থ রক্ষা; (৪) শ্রামকগণকে উপযুক্ত মজুরী 
টা দান ও কাজের সময় হাস ; (6) বেকার সমস্যার সমাধান প্রভৃতি। 
২৫ দফার সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য অংশ ছিল ভার্সাই সন্ধি নাকচ 
ও জার্মানীর লুপ্ত ক্ষমতার পুনরুজ্জীবন । 
প্রথম বিশ্বযুদ্ধে পরাজয় ও জার্মানী যখন হতাশার অঙ্ধকারে ডাবতোছল নাৎসী 
দলের ২৫ দফা ঘোষণা তখন জার্মান জাতির আত্মবিশ্বাস ফিরাইয়া দেয়। হিটলার 
তাঁহার উন্মাদনাময়ী বাগ্মীতার দ্বারা জার্মান যুব সমাজের শিরায় 
নে শিরায় উগ্র জাতীয়তাবাদের মাঁদরা বহাইয়া দেন। তিনি 5. এ. নামক 
ঝটকা বাহিনী গঠন করিয়া নাৎসী দলের একটি জঙ্গী স্বেচ্ছাসেবক 
দল গাঁডুয়া তুলেন । ইহাতে যুবক, অবসরপ্রাপ্ত সৈন্য ও বেকারেরা যোগ দেয় । হিটলার 
ইহাদের বাদামী রংয়ের পোষাক ও স্বস্তিকা িহ্যদ্ত ব্যাজ দিয়া এক আধা সামারক 
সংগঠনে পারণত করেন। বলা বাহুল্য জার্মানীর বাণক শ্রেণী এজন্য তাঁহাকে গোপনে 
টাকা যোগায় । এই জঙ্গী বাহিনীর সাহায্যে হিটলার জামণন কামউনিষ্টগণের সভা- 
সমিতি বলপূৰ্বক ভায়া দেন। ফলে জার্মানীতে সাম্যবাদ বিস্তারের পথে নাংসীদল 
প্রধান বাধা হইয়া দাঁড়ায়। তিনি সরকারী আইন অগ্রাহ্য করায় রাষ্ট্রদ্রোহের অপরাধে 
কারার;দ্ধ হন। কারাগারে তানি যে আত্মজীবনী লেখেন তাহা একাঁট বহু পঠিত 
পদভ্তক। ইহার নাম হইল Mein Kampf বা My Struggle বা আমার 
সংগ্রাম। 
কারাম,ন্ত হইয়া হিটলার কিভাবে নাৎসীদলকে সংগঠিত করেন এবং ১৯৩২ থা প্রধান 
মন্ত্রী পদ লাভ করেন তাহা আগেই বলা হইয়াছে (২৪৬ পৃঃ দেখ )। প্রধানমন্ত্রীর 
পদে বাসয়া হিটলার পাললামেণ্ট ভাঙিয়া দিয়া নূতন নির্বাচনের ব্যবস্থা করেন । 
নির্বাচনের আগে ২৭শে ফেব্রুয়ারী রহস্যজনকভাবে জার্মান পার্লামেন্ট ভবন অগ্নিদগ্ধ 
হয়। হিটলার এজন্য কামউনিষ্ট পার্টি ও বিরোধীদলকে দায়ী 
নির্বাচনে জয়লাভ £ উন 
হিটলার পিস দা তাহাদের ব্যাপক গ্রেপ্তার করেন। এই গ্রেপ্তারের ফলে 
তক গ্রহণ বিরোধী দলগ্যাীল দডর্বল হইয়া পড়ে। ফলে নির্বাচনে নাৎসীদল 
বিনা বাধায় জয়লাভ করে । হিটলার তাঁহার বশংবদ পালণমেণ্ট দ্বারা 
“ক্ষমতা প্রদানের আইন” ( Enabling Act) নামে এক আইন পাশ করাইয়া নেন। 
ইহার বলে আইনসভা ছাড়া প্রধানমন্ত্রী চার বৎসরের জন্য নিজেই শাসন চালনা ও আইন 
রচনার অধিকার পান। এই আইনের বলে হিটলার জার্মানীর সর্বময় কর্তায় পরিণত 
হন। ১৯৩৪ খ্রীঃ ফিল্ড মার্শাল হিণ্ডেনবুর্গে'র মৃত্যু হইলে হিটলার একাধারে প্রোঁসডেণ্ট 
ও প্রধানমন্ত্রী ও নাংসাঁদলের সর্বময় কর্তাহন। তিনি ফুয়েরার (78০৫০: ) নামে 
অভিহিত হন। এইভাবে জার্মানীতে একনায়কতন্ব প্রতিষ্ঠিত হয় । 
হিটলার জার্মানীতে নাৎসীবাদের আদর্শ অনুযায়ী অনেক প্রকার সংসকার প্রবর্তন 
করেন। নাৎসীদল জার্মানীতে আমুল সংস্কার চালাইলে ইহাকে নাৎসী বিপ্লব বলা 


এক নায়কতন্তের যুগ ৪ যৌথ নিরাপত্তার বিফলতা ৪ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ২৪৯ 


হয়। নাৎসীতন্ন অনুসারে হিটলার রাষ্ট্রকে সর্বাত্মক ক্ষমতার ( Totalitarian ) 
নু আঁধকারী করেন। রাষ্ট্রের অধিনায়ক হিসাবে হিটলারই সর্বময় 
চি ক্ষমতার অধাশ্বর হন৷ তিনি কোন ধর্ম মানিতেন না । জার্মানীই 
ছিল তাঁহার ঈশ্বর! জার্মানীর অর্থনৈতিক প:নরদুজ্জীবনের জন্য 

তান বিখ্যাত অর্থনশীতাবদ ডাঃ শাখ্‌টের (Dr. Schacht ) পরামর্শ গ্রহণ করেন । 
জামণনীকে স্বয়ংসম্পূর্ণ রাষ্ট্রে (4005৮ ) পারণত করার জন) উৎপাদন বাড়ান 
হয়। বড় বড় খামারগুলি না ভাঙিয়া তাহাতে বৈজ্ঞানিক প্রথায় চাষআবাদ চালান হয় । 
১৯৩৭ খ্রীঃ মধ্যে জানার প্রয়োজনীয় খাদ্যের ৮০ ভাগ জার্মানীতেই উৎপন্ন হয় । 
কলকারখানা সরকারী পরিচালকের পরামর্শ অন_যায়ী চালাইবার ব্যবস্থা করা হয়৷ 
কারখানাগ্ীলতে সিফ্‌ট বা পালা করিয়া কাজ করার ব্যবস্থা চাল করা হয়! ইহার 
ফলে বেশ লোক কাজ পায় ও উৎপাদন বাড়ে । শ্রমিকদের ধর্মঘট ও ট্রেড ইউনিয়নের 
অধিকার হরণ করা হয়। শ্রামকদের দাবী আদায়ের জন্য শ্রামক সংঘ গঠন করা হয় । 
জামণীনীকে ১৩টি অঞ্চলে বিভন্ত করিয়া ১৩টি শ্রামক সংঘ গঠন করা হয়। শ্রীমকদের 
সাপ্তাহিক কাজের সময় কমাইয়া দিয়া এ বাড়ীত সময়ে নুতন শ্রমিক নিয়োগ করিয়া 
বেকারের চাকুরীর ব্যবস্থা করা হয়। এক বৎসরের মধ্যে ২০ লক্ষ বেকারের কর্মসংস্থান 
করা হয়। এছাড়া কলকারখানাগঢুলতে পূর্ণ উৎপাদনের জন্য নির্দেশ দেওয়া হয় । 
জামণানীর রবার, পশম ও তেলের অভাব থাকায় বিকল্প রাসায়ানক দ্রব্য উৎপাদন করিয়া 
এই ঘাটতি মিটাইবার ব্যবস্থা করা হয়। দ্বিতীয়তঃ, জার্মানীর সমরযন্্রকে ঢালিয়া 
সাজাইবার ব্যবস্থা করা হয়। ভার্সাই সান্ধর পঞ্চম অনুচ্ছেদ অনুযায়ী জার্মানীকে পূর্ণ 
নিরস্বীকরণ করা হইয়াছিল । হিটলার কমিউনিষ্ট বিরোধী মনোভাব দেখাইলে পশ্চিমী 
শাসকগণ ইহার ফলে জার্মানীর প্রাত সহান[ভুতি দেখান। এই সুযোগে হিটলার অস্বরসজ্জা 
আরম্ভ করেন । চিরাচরিত পুরাতন ধরনের যু্ধাস্তের উপর আস্থা না রাখিয়া, যান্বিক 
বাহন’ গঠনের দিকে জোর দেওয়া হয় ৷ ইহার ফলে দূরপাল্লার কামান, বিমান, রণতরী, 
ট্যাঙ্ক ও মারণাস্রের সমন্বয়ে জার্মান বাহিনী পৃথিবীর সকল শান্তকে ছাড়াইয়া যায়। 
জার্মান জাতির সামরিক দক্ষতাকে কাজে লাগাইবার জন্য হিটলার বাধ্যতামূলক সামারক 
শিক্ষা প্রবর্তন করেন। ট্যাঙ্ক, স্বয়ংক্রিয় রাইফেল, সাঁজোয়া গাঁড়, মোটর সাইকেল 
বাহিনী, ডুবোজাহাজ, বোমার; বিমান, আগদুনে ও বিস্ফোরক বোমার সমন্বয়ে জার্মান 
বাহিনী পাাঁথবার সর্বাপেক্ষা দ্ধ শান্তিতে পারণত হয়। জার্মান. সেনাপাঁতমণ্ডলীকে 
হিটলার স্বয়ং পরিচালনা করেন । তৃতীয়ত, জার্মানীর সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রেও নাৎসী 
বিপ্লবের ভাবধারা ছড়াইয়া দেওয়া হয়। সাহিত্য, বিজ্ঞান, রেডিও, সংবাদপত্র সকল প্রকার 
সৃজনশীল মাধ্যমকে নাৎসী আদর্শ রূপায়ণে ব্যবহার করা হয় । হিটলারের প্রচার সচিব 
ও অন্তরঙ্গ বন্ধু দর্শনের অধ্যাপক ডাঃ গোয়েবলস এই বিষয়ে তাঁহার প্রাতভা দেখান । 
‘বিশ্ববিদ্যালয়, বিদ্যালয় সকল ক্ষেত্রেই নাৎসী আদর্শকে গ্রহণ করা হয় । গণতন্তে বিশ্বাসী 
নাৎসীবাদ বিরোধী অধ্যাপক ও ছাত্রগণকে বহিস্কার করা হয়। ইতিহাসে জামণন 
জাতির শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণের জন্য জার্মানীর ইতিহাস নুতন করিয়া লেখা হয়। দর্শনকেও 
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নাৎসীবাদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণের জন্য ব্যবহার করা হর । ইহুদিগণকে জার্মানী হইতে 
[িতাড়ন অথবা ধংস করার জন্য ব্যাপক চেষ্টা চালান হয়। জার্মান জাতির শ্রেষ্ঠত্ব 
প্রমাণের জন্য তাহাদের আর্য জাতির বংশধর বলয়া প্রচার করা হয়। জার্মান জাতির 
আর্ধ রক্তের বিশদদ্ধতা রক্ষা করার জন্য তাহাদের জার্মানগণকেই বিবাহ কাঁরতে বলা হয় । 
স্বান্তকা িহৃকে জার্মান আর্য রক্তের প্রতীক বলিয়া গণ্য করা হয় ॥ জামণানীতে ব্যাপক 
ইহুদি নির্যাতন আরম্ভ হয়। বিশ্ববিখ্যাত ইহ্নাদ বৈজ্ঞানিক ও দাশশীনক আলবার্ট“ 
আইনম্টাইনও [হটলারী অত্যাচারের হাত হইতে রক্ষা পান নাই। তান শেষ পর্যন্ত 
আমেরিকায় আশ্রয় গ্রহণ করেন। পাথবীর মধ্যে জার্মান জাতিই শ্রেষ্ঠ এবং জা্মান- 
গণের মধ্যে ফুয়েরার হইলেন শ্রেষ্ঠ মানব -_কীরপুজার এই ধারণা জাতির মনে ছড়াইয়া 
দেওয়া হর । মাকসবাদ ও গণতন্ত্রকে কঠোর নিন্দা করা হয় । নাৎসী বিরোধী রাজনৈতিক 
দলগ্ীলকে ধৰংস করা হয়। একমাত্র নাৎসী দলের একদলীয় শাসন কায়েম করা হয় । 
সর্বশেষে জার্মানীর বৈষায়ক উন্নাতর জন্য ১৯৩৬ গ্রীঃ হইতে চতু্বাষিক পারকজ্পনা গ্রহণ 
করিয়া কয়লা, লৌহ, ইস্পাত, ভারা শিল্প, রাসায়ানক ব্য, কৃত্রিম রবার, তৈল, প্লাষ্টিক 
প্রভৃতি উৎপাদনের উপর জোর দেওয়া হয় । এইভাবে নাৎসী বিপ্লব সাধিত হয় । 
লাহসী জার্মানী বৈদেশিক লীতিঃ আন্তজাতিক 
যোৌখ-নিব্লাপত্তাব্র পরব ( Foreign Policy of Nazi Germany 8 
The breakdown of collective security )3  নাৎলীবাদ জার্মানীর 
আভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে যেমন বিপ্লব ঘটায়, বৈদেশিক নাতির ক্ষেত্রেও ইহা 
১1, ভার্সাই সন্ধির দ্বারা গঠিত শান্তিসাম্যকে ধ্বংস করিয়া ফোলিবার 
চেষ্টা করে। ভার্সাই সন্ধি দ্বারা জার্মানীকে দুর্বল করিয়া রাখিবার 
ব্যবস্থা হয়। হিটলার তাহা ভাঙিয়া ফোঁলবার ব্যবস্থা করেন। হিটলার কেবলমাত্র 
ভা্সাই সন্ধি ভায়া ফেলিয়া সন্তুষ্ট থাঁকতেন কিনা তাহা সঠিক জানা যায় না। এ 
বিষয়ে এীতহাসিকগণের মধ্যে মতভেদ দেখা যায়। উইনণ্টন চাচিলি, এল্যান বুলক 
প্রভৃতি এতিহাসিকের মতে হিটলার প্রথমে ইওরোপ জয় করিয়া তাহার পর উপনিবেশ 
দখল করিয়া জার্মানীর একচ্ছত্র আধিপত্য প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন দৌখতেন। মার্কসবাদী লেখক 
মেইস্কি প্রভৃতির মতে হিটলার সোভিয়েত রাশিয়াকে ধ্বংস করিয়া পুর্ব ইওরোপ, এশিয়া 
ও আফ্রিকা অধিকারের বাসনা করিতেন। এীতহাসিক এ. জে. পি. টেইলার এই সকল 
মত অগ্রাহ্য করিয়াছেন। এই এতিহাসিক বলেন যে, হিটলার উপানবেশ বা সাম্রাজ্য 
জয়ের ইচ্ছা পোষণ কারতেন কিনা তাহার কোন প্রমাণ দেখা যায় না। বাঁদও হিটলার 
আফ্রিকার য.দ্ধে জড়াইয়া পড়েন, তাহা ঘটনাচক্রের ফল বলা যায়। মিনরশানত ইতালী 
আফ্রিকার যুদ্ধে পরাজয়ের সম্মুখীন হইলে হিটলারকে বাধ্য হইয়া আফ্রিকার যুদ্ধের 
দিকে নজর দিতে হয়। তবে তানি আফ্রিকার যুদ্ধকে তাঁহার রণ পারকল্পনায় কোন 
প্রাধান্য দেন নাই । অধ্যাপক টেইলারের মতে হিটলারের বৈদেশিক নীতির প্রধান উদ্দেশ্য 
ছিল ৫--(১) ভার্সাই ও সেন্ট জারমেইনের সম্ধিকে নস্যাৎ করা ; (২) সমগ্র জার্মান 
জাতিকে জার্মান সাম্রাজ্য বা তৃতীয় রাইখের অন্তভূন্ত করা; (৩) পর্ব ইওরোপে 
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জার্মানীর সাম্রাজ্যবাদী শাসন কায়েম করা । যাহা হউক হিটলারের বৈদেশিক নীতির 
দাপটে লীগ অফ নেশনসের প্রাতিষ্ঠত আন্তর্জাতিক নিরাপত্তা ছারখার হইয়া যায় এবং 
দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ আরম্ভ হয় । বৈদেশিক নাতি পরিচালনায় হিটলার অন্যায় পথ লইতে 
'দ্িধা করিতেন না । তিনি যে প্রতিশ্রুতি দিতেন তাহা ভাঙিতে মোটেই ইতন্তত৪ করিতেন 
না। তিনি যে সকল সন্ধি স্থাপন করেন তাহা তিনি নিজেই ছেড়া কাগজের ন্যায় দরকার, 
হইলে নষ্ট করিয়া ফেলেন । আন্তর্জাতিক আইন ও ভ্রাতৃত্ববোধকে তিনি কোন মূল্য 
দেন নাই। মিথ্যা প্রচার ও আশ্বাসের দ্বারা তিনি শন্রনপক্ষকে ভুল পথে পরিচালিত 
কারতেন। কুটনীতির সাহায্যে শত জোটকে িভন্ত কাঁরয়া তাহাদের একে একে আক্রমণ 
করা (০0০ by 91917901109 ) ছিল তাঁহার বিশেষ কৌশল ।৯ 
হিটলার তাঁহার শাসন কালের গোড়ার দিকে (১৯৩৫ খ্রীঃ পর্যন্ত) বৈদেশিক নীতির 
ক্ষেতে ভার্সাই সন্ধি বিরোধী কাজ করেন। প্রথমেই তিনি লীগের আহত আন্তর্জাতিক 
নিরস্তীকরণ সম্মেলন হইতে (১৯৩৩ থঃ ) জার্মান প্রতীশীধকে ফিরাইয়া নেন। তিনি 
এই অজুহাত দেখান যে এই সম্মেলনে ফ্রান্সের সহিত জার্মানীর অস্ত্রের সমতার দাবী" 
স্বীকার না করিয়া জার্মানীর উপর ঘোর আবিচার করা হইতেছে । হিটলারের এই কাজের 
ফলে নিরস্্রীকরণ সম্মেলন ভাঙিয়া যায় । হিটলার ব্যাবয়াছিলেন 
তারও যে লীগের আদর্শ মানিয়া চলিলে জার্মানীকে ভার্সাই সন্ধি মানিয়া 
চালতে হইবে৷ এজন্য হিটলারের নির্দেশে জার্মানী লীগের সদস্য 
পদ ত্যাগ করে। লীগের সদস্য পদ ত্যাগ করায় তাহার কাজের জন্য লীগের নিকট জবাব 
{দার দায়িত্ব হইতে জার্মানী মন্ত হয়। ইহার পর হিটলার পোল্যান্ডের সাঁহত দশ, 
বছরের জন্য এক অনাক্রমণ চুক্তি (১৯৩৪ প্রাঃ) সম্পাদন করেন । জার্মানী লীগ বর্জন 
কারবার ফলে জার্মানীর উদ্দেশ্য সম্পর্কে যে আশঙ্কার সৃষ্টি হয়, এই পোল্যান্ডের 
সহিত চুন্তির ধূপ্জাল দ্বারা হিটলার তাহা প্রশমিত করেন। তান ইহা প্রচার করেন যে 
ভার্সাই সাঁধর দ্বারা পোল্যাণ্ডের সাহত জার্মানীর সর্বাপেক্ষা জটিল সম্পর্ক দেখা 
দিয়াছে । কিন্তু জার্মানী পোল্যান্ডের সহিত এই বিরোধ যুদ্ধ ছারা মিটাইতে চাহে 
না। জামণনী তাহার শাস্তিপ্রিয়তার জন্যই পোল্যাণ্ডের সহিত অনাক্রমণ চুক্তি করিয়াছে । 
পোল-জার্সান চুক্তির দ্বারা হিটলার জার্মানীর বিরদ্ধে সমালোচনা বন্ধ করেন এদিকে 
জার্মানী হইতে আক্রমণের ভয় মনুন্ত হইয়া পোল্যাণ্ড ফরাসী মিন্রতার প্রাত উদাসীন হইয়া 
পড়ে । লোকার্ণো চীন্তর দ্বারা জার্মানীর বিরদদ্ধে ফ্রান্স ও পোল্যান্ড মিঘ্রতাবদ্ধ 
হইয়াছিল । জার্মানীর সহিত পোল্যান্ডের অনাক্রমণ চুন্তর ফলে ইহা শিথিল হইয়া 
পড়ে । ইহার পর হিটলার অষ্টিয়াকে জার্মানীর সাঁহত সংযুস্ত কারবার কাজে মন দেন। . 
সেপ্ট জার্মেইন সন্ধি অনুযায়ী জার্মানী ও আষ্ট়াকে দুই পৃথক রাষ্ট্র হিসাবে রাখার 
ব্যবস্থা হয় । হিটলার দাবী করেন যে যেহেতু উভয় দেশে জার্মান জাতি বাস করে, 
উহাদের সংয্য্তি হওয়া দরকার ৷ তাঁহার নির্দেশে আন্ট়্ায় নাৎসা দলের শাখা প্রতিষ্ঠিত 
হয়। জার্মান রাষ্্ূত ইহাদের গোপনে সহায়তা করেন। আষ্ীয়ার নাৎসীগণ ১৯৩৪ 


১. Allan Bullock—Hitler—A study in Tyrrany. 
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খ্রীঃ হঠাৎ আ'্টিয়ার সরকারী দপ্তর আক্রমণ কাঁরয়া প্রধানমন্ত্রী ডলফাসকে হত্যা করিয়া 
বেতার কেন্দ্র আঁধকার করে । নাৎসীগণের উদ্দেশ্য (ছল আল্টয়ার বৈধ সরকারের পতন 
ঘটাইয়া নাৎসী সরকার স্থাপন ৷ কিন্তু আন্ট্ররার প্রোসডেন্ট মিকোলাস অনুগত সেনাদলের 
সাহায্যে এই বিদ্রোহ দমন করেন । ফ্রান্স, ইতালী, রাশিয়া প্রভৃতি দেশ আষ্ট্রয়ায় জার্মান 
ষড়যন্ত্রের বিরদ্ধে জোর প্রতিবাদ জানাইলে হিটলার আপাততঃ আষ্ট্িয়ার দিক হইতে নজর 
সরাইয়া নেন। 
এতিহাসিক ই. এইচ. কারের মতে ১৯৩৫ প্রাঃ হইতে হিটলার খোলাখ্মালভাবে সন্ধি 
ভারা আন্তজাতিক নিরাপত্তাকে ধংস করার কাজে হাত দেন।৯ (১) ১৯৩৫ খ্রীঃ 
ভার্সাই সন্ধির ১৫ বৎসর পূর্ণ হইলে সার (3891) অঞ্চলে গণভোট 
সরাতে গৃহীত হয়। এই অঞ্চল জার্মানীর সাহত সংঘুততর ইচ্ছা প্রকাশ 
ও অক্দচুক্তি গঠন করলে নাৎসী সরকার অনাবশ্যক সামারক মহড়া দেখাইয়া সার 
অণ্জল আঁধকার করেন। (২) ইহার পর হিটলার ঘোষণা করেন 
যে ভার্সাই সন্ধির পণ্চম অন:চ্ছেদ অনুযায়ী জার্মানীকে যে নিরস্ত্রীকরণ করা হয় তাহা 
নাকচ করা হইল। তান জার্মানীতে বাধ্যতামূলক সামারক শিক্ষার চলন এবং জার্মান 
বিমান বাহিনী সম্প্রসারণ আরম্ভ করেন । ভার্সাই সন্ধি ভাঙিয়া জার্মানী অস্ব্রসজ্জা 
আরম্ভ করায় ফ্রান্স আতঙ্কিত হইয়া পড়ে । জার্মানীর সন্ধি ভঙ্গের প্রতিবাদে লীগে 
ধাক্কার জানান হয়। ফ্রান্স আত্মরক্ষার জন্য রাশিয়া ও চেকোম্লোভাকিয়ার সাহত 
পারস্পরিক আত্মরক্ষা চুক্তি সম্পাদন করে ॥ (৩) জার্মানীর অস্রসজ্জায় ফ্রান্স ও রাশিয়ার 
প্রতিবাদকে চ্ণ করিবার জন্য হিটলার ইংলণ্ডকে দলে টানিবার চেষ্টা করেন । ইংলণ্ডের 
প্রধানমন্ত্রী নোভল চেদ্বারলেইন মনে কাঁরতেন যে জার্মানী শন্তিশালী হইলে ইওরোপে 
রুশ কাঁমউানজমের প্রসার বন্ধ হইবে। এজন্য তানি জার্মান তোষণ নীতি নেন । 
চেম্বারলেইন ১৯৩৫ প্রাঃ ইঙ্গজার্মান নোুন্ডি সম্পাদন করেন। ইহার বলে জার্মীনীকে 
যুদ্ধ জাহাজ নির্মাণে ইংল"্ড অনুমাত দেয় । ইঙ্গজার্মান নোঁচুন্তি দ্বারা ইংলন্ড পরোক্ষ- 
ভাবে জার্মানীকে অস্ব্রসচ্জায় উৎসাহ দেয় । ইহার পর জার্মানী দ্রুতবেগে তাহার অন্র- 
সঙ্জা সম্পন্ন করে৷ -ফলে ইওরোপের রাজনীতিতে অনিশ্চয়তা দেখা দেয় । (৪) অতঃপর 
হিটলার বলেন যে রাশিয়ার সহিত সামারক চুন্তি সম্পাদন দ্বারা ফ্রান্স লোকাণে চুন্তির 
মূল নীতি ভাঙিয়াছে । সুতরাং জার্মানী লোকার্ণো চান্ত মানতে আর বাধ্য থাকিবে 
না। তানি জার্মান সেনাদল পাঠাইয়া (১৯৩৬ প্রাঃ ) রাইনল্যাণ্ড অধিকার করেন এবং 
ভার্সাই সন্ধির রাইন অণ্চলের অসামারকীকরণ শর্ত ভাঙিয়া ফেলেন । (৫) ইতিমধ্যে 
ইতালী-আবাসানয়া যুদ্ধ উপলক্ষে লীগ ইতালীর বিরুদ্ধে অর্থনৈতিক অবরোধ ঘোষণা 
করে। কিন্তু জার্মানী এই নির্দেশ না মানিয়া ইতালীকে অস্ত্র সাহায্য দেয়। ইহার 
ফলে ইতালীর সহিত জার্মানীর মিন্রতা স্থাপিত হয়। ইহাকে রোম-বালন অক্ষচু্তি বলা 
১, “The...months which began in March, 1935, was marked by open violation, 


on a scale yet unknown in post-war history...” E, 7, Carr—Internatfonal Relations 
between the Two World Wars. 
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হয়। এই অক্ষ চুক্তির দ্বারা জার্মানী ও ইতালী একটি ফ্যাস্ষ্ট জোট গঠন করে। ক্রমে 
দুরপ্রাচ্যের শ্রেষ্ঠ শান্ত জাপানও এই জোটের অন্তভূক্তি হয় । হিটলার এই জোটের নাম 
“কমিউনিষ্ট-বরোধী চুক্তি গোষ্ঠী” ( Anti-Comintern Pact)| যাহাই হউক 
হিটলারী কুটনীতির ফলে আন্তর্জাতিক যৌথ নিরাপত্তা ভাঙিয়া বিশ্বের শল্তিগি 
ফ্যাঁসম্ট ও অফ্যাসিণ্ট জোটে গাঠত হয় ।১ একদিকে জার্মানী, ইতালী ও জাপান প্রভৃতি 
ফ্যাসষ্ট শক্তি এবং অপরাঁদকে সোভিয়েত রাশিয়া ও ফ্রান্স প্রভৃতি গণতান্ত্িক শান্ত । 
ইংলণ্ড তখনও দ্বিধাগ্রন্থ নীতি লইয়া চলে এবং জার্মান তোষণ চালায় । 

১৯৩৮ থীঃ হইতে হিটলার খোলাধ্দুলভাবে তাঁহার আক্রমণমহখী সাম্রাজ্যবাদী 
নীতিকে কার্যকরী করেন ৷ (১) তিনি সেণ্ট জামেইন সন্ধি ভাঙিয়া আল্টয়াকে জার্মানীর 
সাহত সংযুক্ত করিতে মনচ্ছ করেন । আচ্ট্রয়ার প্রধানমন্ত্রী ডাঃ শুশনিগ্‌কে আল্টয়ার 
নাৎসী দলের দ্বারা চাপ দিয়া পদত্যাগ কারতে বাধ্য করা হয়। নাৎসী নেতা শিয়েশ 
ইঙ্কার্টকে (97905 [nquart ) আম্টয়ার প্রধানমন্তী নিযুন্ত করা হয়। নূতন প্রধান- 

মন্ত্রীর আহবানে জার্মান বাহিনী আষ্টায় ঢুকিরা রাজধানী ভিয়েনা 
টা দখল করে । পরে একটি সাজান গণভোট দ্বারা হিটলার অণ্ট্রিয়াকে 

জার্মানীর সাহত সংযুক্ত করেন। তিনি গর্বের সাহত বলেন যে, 
“রাশিয়ার প্রধানমন্ত্রী বিসমার্ক আষ্টুয়াকে জার্মানী হইতে বহিস্কার করেন। আষ্টিয়ার 
প্রধানমন্ত্রী হিটলার আষ্ট্রয়াকে জার্মানীর সহিত যুত্ত করিলেন।” ইংল'ড এই আক্রমণের 
বিরুদ্ধে নীরব থাকে । ফলে ফ্রান্স এককভাবে কার্ধকরা বাধা দিতে নিরন্ত থাকে । (২) 
অস্ট্রিয়া আধকারের পর হিটলার চেকোশ্লোভাকিয়ার সুদেতেন জেলার জার্মান আধিবাসী- 
গণকে জামণানীর সহিত সংযুক্ত করিবার সংকল্প ঘোষণা করেন। হিটলার এই যুক্ত 
দেখান যে জাতীয়তাবাদী নীতি অনুযায়ী জার্মান অধাষত স:দেতেন জেলা জার্মানীরই 
প্রাপ্য । ভার্সই সন্ধির দ্বারা অন্যায়ভাবে এই অণ্চল চেকোশ্লোভাকিয়ার সাহত সংযুন্ত 
করা হয়। সুদেতেন জেলা উদ্ধারের জন্য তিনি চেকোশ্লোভাকিয়ার সাহত যুদ্ধ কারবার 
হুমকীও দেন। এদিকে ফ্রান্স ও রাশিয়া যৌথ চুক্তি অন:যায়ী চেকোম্লোভাকিয়াকে 
জামণানীর হাত হইতে রক্ষার জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ {ছল । সনতরাং হিটলার চেকোশ্লো- 
ভাকিয়া আক্রমণ করিলে যুদ্ধ বাধিবার আশচকা দেখা দেয় । কিন্তু ফরাসী প্রধানমন্ত্রী 
মাঁস'য়ে দালাদিয়ের তাঁহার দেওয়া প্রতিশ্রীত রক্ষা না করিয়া দ্বিধাগ্রন্ত ভাব দেখান । 
ইহার ফলে রাশিয়াও চেকোশ্লোভাকিয়ার রক্ষার ব্যাপারে নিরসাহ হইয়া পড়ে। 
ইংলন্ডের প্রধানমন্ত্রী নোভল চেম্বারলেন জার্মান তোষণ নীতি অনুসারে সদেতেন জেলা 
জামণনণকে ছাড়িয়া দিয়া যুদ্ধ এড়াইবার নীতি গ্রহণ করেন। এজন্য তান ফ্রান্সের 
উপর চাপ দেন । শেষ পর্যন্ত ইংলণ্ডের প্রস্তাবে ফ্রান্সও সায় দেয় । ফলে মিউনিক বৈঠকে 
মিউীনক চুক্তির দ্বারা (১৯৩৮ প্রাঃ) জার্মানীকে সূদেতেন জেলা ছাড়িয়া দিতে 
চেকোশ্লোভাকিয়াকে বাধ্য করা হয়। নাৎসী জার্মানীর নগ্ন আগ্রাসনের নিকট ইওরোপাঁয় 
শান্তগলি নীতি স্বীকার করে। হিটলার অবশ্য প্রতিশ্রনীত দেন যে “ইওরোপের নিকট 


2. E. H, Carr, 
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তাঁহার আর কোন ভৌগোলক দাবী নাই।”১ কিন্তু কার্যক্ষেত্রে মিউনিক চুক্তির সূত্র 
খাঁরয়া জার্মান সেনা চেকোশ্লোভাকিয়ার বৃহদংশ আঁধকার করে এবং চেক রাষ্ট্রপাত 
‘এমিল হাশাকে (78০79) ভয় দেখাইয়া চেক দেশটি হিটলার জার্মানীর কুক্ষিগত 
করেন । 
জার্মানী কর্তৃক চেকোশ্লোভাকিয়া অধিকারের পর পশ্চিমী দেশগুলি জার্মান তোষণ 
নীতির ব্যর্থতা বুঝিতে পারে। বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী চেম্বারলেইন ইহার পর জার্মান 
আগ্রাসন রদীখবার জন্য প্রস্তুত হন। ফ্রান্সও ইংলণ্ডের ন্যায় জার্মানীর আগ্রাসনের 
বিরুদ্ধে সামারক বাধাদানের জন্য দূত প্রস্তুতি চালায় । ইতিমধ্যে হিটলার লিথুয়ানিয়ার 
মেমেল বন্দর অধিকার করেন এবং পোল্যা্ড আক্রমণের উদ্যোগ 
ক করেন। হিটলার বুঝিতে পারেন যে পোল্যাণ্ড আক্রমণ করিলে 
ক পশ্চিমী শান্তর সাহত জার্মানীর যুদ্ধ বাধিবে। ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের 
সাহত যুদ্ধ বাধলে, সোভিয়েত রাশিয়া যাঁদ জার্মানীর বিপক্ষে 
‘যোগ দেয়, তবে জার্মানী পূর্ব ও পাশ্চম উভয়াদকে আক্রান্ত হইবে । এই কারণে 
সোভিয়েত রাশিয়া যাহাতে পশ্চিমী শান্তর সাহত যোগ দিয়া তাঁহাকে আক্রমণ না করে 
সেজন্য তান রাশিয়াকে পশ্চিমী শান্ত হইতে বিচ্ছেদ কারবার চেষ্টা করেন। মিউনিক 
চাঁন্তর ফলে সোভিয়েত রাশিয়া ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের মিত্রতা লাভে নিরাশ হইয়াছিল। রুশ 
নেতাদের ধারণা হয় যে পশ্চিমী দেশগুলি জার্মানীকে রাশিয়ার বিরুদ্ধে লেলাইয়া 
দিতেছে। সুতরাং রাশিয়া আত্মরক্ষার জন্য জার্মানীর সহিত সাঁন্ধ স্থাপনে ইচ্ছা প্রকাশ 
করে। ফলে ১৯৩৯ প্রঃ রঃশ-জার্মান অনাক্রমণ চুক্তি সম্পাদিত হর । জামণানীর সাঁহভ 
পশ্চিমী দেশের যুদ্ধে রাশিয়া নিরপেক্ষ থাকার প্রাতশ্রুৃতি দেয় । ইহার ফলে ইংলণ্ড ও 
ফ্রান্সকে একক যুদ্ধের দায়িত্ব লইতে হয় । র;শ-জার্মান চুক্তি ছিল হিটলারের কুটনৈতিক 
সাফল্যের পরিচয় ৷ আসলে হটলার পশ্চিমী শান্তর সাহত যুদ্ধে সোভিয়েত রাশিয়াকে 
নিরপেক্ষ রাখেন । পরে তিনি সোভিয়েত রাশিয়াকে 'মন্হীন অবস্থায় আক্রমণ করেন। 
ইতিমধ্যে ১৯৩৯ খ্রীঃ ১লা সেপ্টেম্বর জার্মানী পোল্যান্ড আক্রমণ করে। ইহার 
প্রতিবাদে পাঁশ্চমী মিত্রশক্তি ওরা সেপ্টেম্বর জামণনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিলে 
দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ আরম্ভ হয়। 
ইর্স-ফবাসী জার্সান তোল নীতি ও আন্ত্জ তিক 
নিব্বাপত্যা ভজ্গঃ চেন্বা্সল্লেইন ও দালাদিস্লেক্রে্ব নীতি (The 
Anglo-French policy of German Appeasement and breakdown of 
‘collective Security : Policy of Chamberlaine and Daladier ) 8 ১৯১৯ 
খ্রীঃ পর লীগের আমলে যে শান্তি ও যৌথ নিরাপত্তা ইওরোপে প্রাতাণ্ঠত হয় তাহা ধংস 
কারবার জন্য জার্মানী ও অক্ষশান্তর যেমন দায়িত্ব ছিল, তেমনই 
তোষণ নীতি ইংল'ড, ফ্রান্স প্রভৃতি শত্তিও কম দায়ী ছিল না। যাঁদ ইংলণ্ড 
১৯১৯ থাঃ পর জার্মানীর প্রতি তোষণ নীতি না গ্রহণ করিয়া জার্মানীর বিরুদ্ধে বলিষ্ঠ 


টা my last territorial demand on Europe,” Hitler, 


এক নায়কতন্বের যুগ ৪ যৌথ নিরাপত্তার বিফলতা ঃ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ২৫৫ 


নীতি লইত এবং ইহার জন্য সোভিয়েত রাশিয়া ও ফ্লান্সকে সাহাষ্য দিত তবে অক্ষশন্তির 
আগ্রাসন সম্ভব হইত না । 
জার্সানীকে তোষণ করার প্রধান পুরোহিত ছিলেন ইংলণ্ডের টোরা প্রধানমন্ত্রী 
নেভিল চেম্বারলেইন ৷ ইংলণ্ডের জার্মান তোষণ নীতির ব্যাখ্যা হিসাবে বলা হয় যে 
(১) ইওরোপ তথা ইংলণ্ডে রুশ কমিউনিজমের প্রসারের ভয়ে ইংলণ্ডের ধনতন্তী, রক্ষণ- 
শীল নেতাগণ অত্যন্ত ভীত ছিলেন। তাঁহারা মনে কারিতেন যে 
ারাসিত্রি জার্মানী দুর্বল হইয়া পড়িলে রুশ সাম্যবাদ জার্মানীর ভিতর দিয়া 
পশ্চিম ইওরোপে ঢীকয়া পাঁড়বে। এজন্য জার্মানীকে শান্তশালাী 
করার কথা তাঁহারা ভাবেন । (২) চেম্বারলেইন নাৎসী জার্মানী ও কমিউনিষ্ট রাশিয়ার 
মধ্যে শাল্তিসাম্য নীতি খাটাইয়া একটিকে অপরটির বিরুদ্ধে লেলাইয়া দেওয়ার আশা 
করিতেন । তাহার ধারণা ছিল যে ইহার ফলে উভয়েই অথবা যে কোন একটি ধংস হইবে। 
ইংলণ্ডের দুইটি শত্রুর মধ্যে অন্ততঃ একটি বিনষ্ট হইবে ৷ তাঁহার এই ভুল নাতির মাশুল 
অচিরেই বিশ্বকে দিতে হয় । চেম্বারলেইনের এই নীতির সুযোগে হিটলার ভার্সাই 
সন্ধির শর্তগলে একের পর এক বিনা বাধায় ভাঙ্গিয়া ফেলেন। শেষ পযন্ত জার্মানী 
ইন্গ-ফরাসী মিন্রশান্তকে আক্রমণ করে । (৩) ভার্সাই সন্ধি ও লীগ অফ নেশনসের বড় 
খুটি ছিল ইংলণ্ড ও ফ্লান্স। কিন্তু জার্মান নীতি লইয়া ১৯১৯ খ্রীঃ পর হইতে ইংলণ্ড 
ও ফ্রান্সের মধ্যে গুরুতর মতভেদ দেখা দেয় । ইহার সুযোগ লইয়া হিটলার ইংলণ্ডের 
সমর্থন লাভ করেন। তিনি ভার্সাই সন্ধি ভাঙতে পরোক্ষভাবে ইংলশ্ডের অনুমোদন 
পান। ফ্রান্স প্রথম দিকে জার্মানীর বিরুদ্ধে লীগের মাধ্যমে ও কুটনীতির সাহায্যে 
বাধাদানের চেষ্টা করিয়া বিফল হয় । ফলে ফ্রান্স হতাশ হইয়া ইংলশ্ডের পন্হা ধরে । 
(৪) চেম্বারলেইনের ধারণা ছিল যে ভার্সাই সন্ধির দ্বারা জার্মানীর প্রাত ষে অন্যায় করা 
হয় তাহার নিরসন হইলেই হিটলার শান্ত হইবেন। হিটলার ও তাঁহার মিত্র মুসোিনীর 
সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসী নীতি সম্পর্কে তাঁহার সুস্পষ্ট ধারণা ছিল না। চেম্বারলেইন 
কেবলমান্র জার্মানীকে তোষণ করেন নাই ৷ তিনি ইতালী ও জাপানকেও তোষণ করেন। 
রুশ কামউনিজমের প্রতি অন্ধ ভীতির দ্বারা চালিত হইয়া তিন বারংবার রুশ মিন্রতার 
সুযোগ নষ্ট করেন এবং অক্ষ শক্তিকে নির্লচ্জভাবে তোষণ করিয়া আন্তর্জাতিক আইন ও 
শান্তিকে জলাঞ্জাল দেন। 
চেম্বারলেক্ঈন জার্মানীর ক্ষেত্রে নগ্রভাবে তোষণ নাতি গ্রহণ করেন। তবে ‘ভান 
উপয্ত্ত অজুহাত দিয়া এই নীতিকে সমর্থন করিতে চেষ্টা করেন। তানি তাঁহার মন্ত্রীসভা 
হইতে জামণন বিরোধী এণ্টনী ইডেনকে সরাইয়া দেন। ১৯৩৮ খীঃ আমেরিকার 
জামান তোষণ প্রোসডেণ্ট রুজভেল্ট জার্মানীর আগ্রাসী নাত লক্ষ্য করিয়া 
ইংলপ্ডকে প্রস্তাব দেন যে নিরপেক্ষ জাতির সম্মেলন ডাকিয়া আন্তর্জাতিক নীতি স্থির 
কারয়া জার্মানীকে তাহা মানিতে বাধ্য করা হউক এবং বিশ্বের কাঁচামাল ন্যাধ্যভাবে ভাগ 
- কার ব্যবস্থা করা হউক। চেম্বারলেইন এই এীতহাসিক প্রস্তাবের প্রাত উপেক্ষা দেখান ।৯ 


নব্য হা 
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২৫৬ ইওরোপ ও বিশব ইতিহাস পরিক্রমা 


(১) ১৯৩৫ খ্ৰীঃ চেক্বারলেইন ইঙ্গ-জার্মান নো চুন্তি দ্বারা জার্মানীর অস্তসজ্জায় 
পরোক্ষ অনুমোদন দেন ৷ তিনি “বাস্তবতা ও সুবিধাবাদের” ( Expediency ) দোহাই 
দয়া ইহা সমর্থন করেন৷ (২) ১৯৩৬ খ্রীঃ জার্মানী লোকার্ণে চুক্তি ভাঙিয়া রাইন- 
ল্যাণ্ডে সৈন্য পাঠাইলে ফ্রান্স ইহার প্রতিবাদ করে। চেম্বারলেইন বলেন যে জার্মানী 
তাহার নিজ জনসাধারণের উপর “আত্মনিয়ন্রণ” (self ditermination) দ্থাপন 
করিতেছে ৷ ইহাতে আপীন্তর কারণ নাই । (৩) ১৯৩৮ প্রাঃ জার্মানী আষ্টুয়া অধিকার 
কাঁরলে চেন্বারলেইন একই যুক্তি দেখান । (৪) ১৯৩৯ খ্রঁঃ [মানিক চুন্তির প্রাক্কালে 
ধূ্তান বলেন যে সুদেতেন জেলা জার্মানীরই প্রাপ্য এবং ইহা ছাড়িয়া না দিলে 
চেকোশ্লোভাকয়াকে রক্ষা করা যাইবে না । মিউনিক চীন্তর দ্বারা “শান্তি ও সম্মান” 

( peace and honour ) রাক্ষত হইয়াছে । “ইহা স্থায়ী শান্তি আনিবে” (A peace 
০f ll ime! । এইভাবে মিউানিক চুক্তি পর্যন্ত ইংলণ্ড একাদিরুমে তোষণ নীতি চালাইয়া 
যায় । এঁতহাসিক ল্যাংসাম এজন্য মিউনিক চুক্তিতে “তোষণ নীতির শ্রেষ্ঠ উদাহরণ” 
( Highest watermark of appeasement policy ) বালয়াছেন | 
{হটলার মিউানিক চুক্তি ভাঙিবার পর চেম্বারলেইনের নীতির বদল হয় । তান নিজেই 
স্বীকার করেন যে, “হটলার তাঁহার প্রতিজ্ঞা রক্ষার করেন নাই । আজ অত্যন্ত দ:ঃখের 
দিন এবং আমা অপেক্ষা কেহ বেশী দ:ঃখিত হইবে না” ।১. বলা 
29 . বাহুল্য ইহার পর তিনি দৃঢ় নীতি গ্রহণ করেন । কিন্তু তখন বি*ব- 
: যুদ্ধ আরম্ভ হইয়া যাওয়ায় আর নিবারণের কোন পথ ছিল না । 
ফরাসন প্রধানমন্ত্রী দালাদয়েরও, চেম্বারলেইনের নীতি অন্থভাবে অন;সরণ করেন । 
অক্ষশান্তর অন্যতম জাপানকেও 'ব্রাটশ প্রধানমন্ত্রী তোষণ করেন ৷ ১৯৩১ খ্রীঃ. জাপান 
নগ্নভাবে মাণ্যীরয়া আক্রমণ কারলে লীগ অফ নেশনস ইংলগ্ডের প্রভাবে জাপানকে শান্তি- 
দানে ব্যর্থ হয়। চেম্বারলেইন মনে কাঁরতেন যে জাপান দুর্বল 
জাপানী তোষণ . হইলে মাঙ্গোলিয়া ও চীনে রুশ প্রভাব বাড়বে । রাশিয়াকে কোণ- 
ঠাসা কারবার জন্য তান জাপানী আক্রমণের দিকে চোখ বুজাইয়া রাখেন । মার্ণিংপোষ্ট, 
ডেইলীমেইল প্রভৃতি ইংলন্ডের প্রধান সংবাদপন্রগদ্ীল জাপানের আগ্রাসী নীতিকে সমর্থন 
করে। চেদ্বারলেইনের ধারণা ছিল যে জাপান ইংলণ্ডের সাম্রাজ্যের ক্ষতি কাঁরবে না।. 
‘কন্তু চেদ্বারলেইনের এই ধারণা ছিল সম্পূর্ণ ভ্রান্ত । জাপান, ব্রিটিশ সাম্রাজ্য ১৯৪১ 
প্রঃ ছারখার করিয়া দিলে চেম্বারলেইনের নীতির অসারতা প্রমাণিত হয় । 

ইতালী যাহাতে ন্যাৎসী জার্মানীর সাঁহত যোগ না দেয় এই আশায় চেম্বারলেইন 
ইতালীকে তোষণ করেন। ইতালী আন্তর্জাতিক আইন ও লীগের আদর্শ ভ্যায়া ১৯৩৫ 
গ্রাঁঃ আবাসানয়া আক্রমণ করে। আঁবাঁসনিয়ার একাংশ ছাড়িয়া 
দিয়া ইতালীকে শান্ত করার চেষ্টাও তান করেন। শেষ পর্যন্ত 
বিশ্ব জনমতের চাপে লাগ অফ নেশনস ইতালীর বিরুদ্ধে অর্থনৈতিক অবরোধ 
ঘোষণা করলেও ইংলণ্ড লীগের এই সিদ্ধান্তকে কার্যকরী করার আগ্রহ দেখায় নাই ॥ 


০ ৮ 
১, "Is 1s a sad day for us, none is sadder than me”. 


ইতালী তোষণ 


এক নায়কতন্বের যুগ £ যৌথ নিরাপত্তার বিফলতা ঃ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ২৫৭ 


অনদ্রুপভাবে স্পেনের গৃহযুদ্ধের ক্ষেত্রেও ইংলণ্ড হস্তক্ষেপ না করার নাম কারয়া ফ্রাণ্কোর 
জয়লাভে পরোক্ষ সহায়তা করে। 


রুশ-জার্শান অনাত্রনণ চুক্তি: হিউলাল ও স্ট্যালিন 
( Russo-German Non Aggression Pact 2 Hitler and Stalin ) £ মিউানক 
চান্তর পর (১৯৩৮ খ্রাঁঃ ) ইওরোপের রাজনীতি দ্রুত পরিবর্তিত হইতে থাকে । মিউনিক 
চুক্তি পর্যন্ত সোভিয়েত ইউনিয়ন জার্মান আগ্রাসনের বিরুদ্ধে পশ্চিমী দেশের সাহত জোট 
বাঁধিবার চেষ্টা করে । কিন্তু রাশিয়ার এই মিত্রতা নীতিকে অগ্রাহ্য করিয়া ব্রিটিশ প্রধান- 
মন্ত্রী নোৌভল চেম্বারলেইন জার্মান তোষণ নীতি নেন। জার্মান আগ্রাসনের নিকট 
নতি স্বীকার করিয়া ইংলণ্ড ও ফ্রান্স মিউনিক চুক্তি সম্পাদন করায় সোভিয়েত নেতা 
স্ট্যালিনের মনে গভীর হতাশা সৃষ্টি হয় । স্ট্যালিন স্পষ্ট বুঝিতে পারেন যে পশ্চিমী 
শি রাশিয়ার সিত্রতায় বিশ্বাসী নয় । তাহারা জার্মানীকে, সোভিয়েত রাশিয়ার বিরুদ্ধে 
ব্যবহার কাঁরতে চায় । এই পরিস্থিতিতে সোভিয়েত ইউনিয়ন পশ্চিমী শক্তিগলির সিত্রতা 
লাভের আশা ত্যাগ কারয়া আত্মরক্ষার চেষ্টা করিতে বাধ্য হয়। 


সৃচিত হয়। স্ট্যালিন পশ্চিমপন্হী মন্ত্রী লিট্‌ভিনভকে পদচ্যুত করিয়া পশ্চম-বিরোধাী 

মলোটোভকে মন্ত্রী পদে নিয়োগ করেন৷ এদিকে ইংলণ্ড ও ফ্রান্স 
759 তাহাদের জার্মান শোষণ নাতির ব্যর্থতা বুঝতে পারে । ইংলণ্ডের 

সতর্কবাণী অগ্রাহ্য করিয়া জার্মানী পোল্যা্ড আক্রমণের জন্য 
প্রস্তুতি চালায় । এমতাবস্থায় জার্মানীর সাঁহত পশ্চিমী রাষ্ট্রের যুদ্ধ আসন্ন হইয়া পড়ে। 
এই সঙ্কট সময়ে চেম্বারলেইন রুশ মৈত্রীর প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি রেন। কারণ 
রাশিয়ার মিন্রতা পাইলে জার্মানীকে পর্ব ও পশ্চিম দুই দিক দিয়া আক্ৰমণ করা সম্ভব 
হইত। রুশ মিত্রতা লাভের জন্য ব্রিটিশ সরকার মস্কোতে একটি প্রাতানধিদল পাঠান । 
এদিকে কুটবুদ্ধি হিটলার দেখেন যে রাশিয়াকে পশ্চিমী জোট হইতে বিচ্ছিন্ন না করিলে 
জার্মানী দুই দিক হইতে আক্রান্ত হইবে । এজন্য তান রাশিয়ার সাহত অনাক্রমণ চুন্তর 
প্রস্তাব লইয়া বৈদেশিক মন্ত্রী রিবেনদ্রপকে পাঠান ৷ 


স্ট্যালিন ইংলণ্ডের জার্মান তোষণ নীতির বিশেষতঃ মিউনিক চুন্তর জন্য খুবই 
চটিয়াছিলেন। তান ইংলশ্ডের মিতা প্রস্তাবের আন্তারকতা সম্পর্কে সন্দেহ পোষণ 
কারতেন। তাঁহার ধারণা ছিল যে “ইংলণ্ড বাদাম পোড়া খাইলেও 

বলিতাগনারর . আগুন হইতে বাদাম বাহির কারবার জন্য সোভিয়েত রাশিয়াকে 
সহিত অনাররমণ চুক্তি ব্যবহার করিতে চায়”৯ ইংলগ্ডের প্রাতনিধি দল মিতা প্রস্তাব 
দিলে রুশ মন্ত্রী মলোটোভ ইংলণ্ডকে আগে কতকগাল শর্ত পূরণ 
কারবার জন্য চাপ দেন। ইংলশ্ডের প্রতিনিধি দলে মন্ত্রী পর্যায়ের কেহ না থাকায় এই 


১, “England wants Russia to pull the chestnut out of fire”, 
ইতিহাস ( ১১দশ )-১৭ 
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গ্রাতীনাধ দলের পক্ষে মলোটোভের শর্ত পূরণের ক্ষমতাও ছিল না। সূতরাং 
ইহাতে ইংলগ্ডের আন্তারকতা সম্পর্কে রুশ নেতাগণের মনে সন্দেহ হয় । তাঁহারা ব্রিটিশ 
প্রাতানাঁধ দলকে অগ্রাহ্য করিয়া জার্মানীর সাঁহত অনাক্রমণ চুক্তির আলোচনা চালান । 
শেষ পর্যন্ত নিয়লাখত শর্তে রুশ-জার্মান চীন্ত সান্ধি স্থাপিত হয় । 

(১) জার্মানী ও সোভিরেত রাশিয়া আপাততঃ দশ বৎসরের জন্য কেহ কাহাকেও 
আক্রমণ কারবে না। (২) কোন পক্ষকে তৃতীয় শন্ডি আক্রমণ কারলে অপর পক্ষ 
নিরপেক্ষতা রক্ষা কারবে। (৩) কোন বিরোধী শান্ত জোট এই সন্ধির কোন একটি 
জ্বাক্ষরকারীর বিরদ্ধে গাঠত হইলে অপর স্বাক্ষরকারী সেই জোটে যোগ দিবে না ।১ 
(৪) একাট গোপন শর্ত দ্বারা জার্মানী ও রাশিয়ার মধ্যে পোল্যাণ্ড ভাগ করা হয়। 
(6) গোপন শর্ত দ্বারা সমগ্র পূর্ব ইওরোপ জার্মানী ও রাশিয়ার মধ্যে বিভন্ত করা হয় । 

রুশ-জার্মান অনাক্রমণ ছরন্ত পশ্চিমী দেশগুলির কাছে বিনা মেঘে বজ্রপাতের মত 
ভয়ানক বিপদরুপে উপাঁচ্থিত হয়।২ এই চন্তর দ্বারা হিটলার, রাশিয়ার নিরপেক্ষতা লাভ 
করেন। আসন্ন যুদ্ধে তিনি রুশ আক্রমণের ভয় মুত হইয়া জার্মান সেনাদলকে পাপা 

পশ্চিম রণাঙ্গনে নিয়োগের ব্যবস্থা করেন। ফলে জামান? প্রবল 
I চাপে যদদ্ধের প্রথম দিকে মিত্রশত্তির হার হয়। ইংলণ্ড মিউনিক 
ফলাফল i নত দ্বারা যে ভুল করিয়াছিল রূশ-জার্মান চুক্তির দ্বারা তাহার 
প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়। ইংরাজ লেখকগণ রুশ-জার্মান চুন্তিকে “রুশ 

বিশ্বাসঘাতকতা”, “পৃজ্ঠদেশে ছুরিকাঘাত” কাঁরলেও, য্্তর বিচারে এই চুক্তি খুব 
অন্যায় ছিল না। পশ্চিমী দেশগালর আন্তরিকতা সম্পর্কে রাশিরার ঘোর সন্দেহ ছিল। 
মিউানক চুন্তির ফলে রাশিয়ার এই সন্দেহ দৃঢ় হয় যে ব্রিটেন জার্মানীকে রাশিয়ার 
বিরদ্ধে ব্যবহারের চেষ্টা কারতেছে ৷ সুতরাং জার্মানীর সহিত যুদ্ধের দায়িত্ব না লইয়া 
নিরপেক্ষ থাকা রাশিয়ার সমীঁচন ছিল । দ্বিতীয়তঃ, যুদ্ধের গোড়ার দিকে নিরপেক্ষ 
থাকিয়া রাশিরা ভাবষ্যত জার্মান আক্রমণের ‘বর;দ্ধে আত্মরক্ষার জন্য সামারক প্রস্ভাতর 
সনযোগ পায়। পোল্যাণ্ডের কিছ; অংশ পাইয়া রাশিয়া তাহার আত্মরক্ষার বেষ্টনী 
মজবুত করে। জার্মানীর দক হইতে এই চুক [ছল খুবই সুবিধাজনক । এই চুন্তির 
ফলে রাশিরা নিরপেক্ষ থাকে। ফলে যুদ্ধের গোড়ার দিকে দুইটি রণাঙ্গনে যুদ্ধের দায়িত্ব 
মুক্ত হইয়া জার্মানী প্রথমে পশ্চিমী ও পরে রাশিয়াকে আক্রমণ করার সুবিধা পায়।£ 
জার্মানী তাহার “একের পর এক নীতি” (০৪৪ by one Policy ) খাটাইবার সুযোগ 
পায়। তবে রুশ-জার্মান অনাক্রমণ চুন্তি দ্বারা স্ট্যালন অপেক্ষা হিটলারের কুটনীতির 
দক্ষতা বেশী দেখা যায়। কারণ স্ট্যালন শেষ পর্যন্ত জার্মানীর ছারা আক্রান্ত হন ৷ 
+ টহল 8 since 1914, P. 955. 
Ibid. 
‘Stab in the back," 
Langsham 
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স্ট্যালিন, হিটলারকে বিশ্বাস কারয়া ভুল করেন। তাছাড়া রাশিয়া আক্রান্ত হইলে 
পাশ্চমী দেশ রাশিয়ার সাহায্যে আগাইরা আসে । যাঁদ ১৯৩৯ খ্রীঃ রাশিয়ার সহিত 
পশ্চিমী দেশের মহা জোট ( Grand Alliance ) বাঁধা সম্ডব হইত তবে হয়ত বিশ্ব 
ইতিহাস অন্য খাতে বাহত ৷৷ 

হ্িতীন্স ব্িশ্ৰস্থদ্ধেব্ন ব্ষাল্রলী ( Origin of the Second World 
War) প্রথম বিশ্বযুদ্ধের দুই দশকের মধ্যে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ আরম্ভ হয় ৷ 'এত কম 
সময়ের মধ্যে দুইটি বিশবধদ্ধ ঘটা বিস্ময়কর সন্দেহ নাই । অনেকে মনে করেন যে 
ভার্সাই সন্ধির শর্তাবলীর ্রাটর জন্যই 1দ্বতীয় বিশ্বযুদ্ধ ঘটে । জার্মানী প্রথমাবাঁধ 
ভার্সাই সন্ধির বিরুদ্ধে ঘোর প্রাতবাদ জানায় । ভার্সাই সন্ধির প্রত জার্মানীর 
বিরোধিতা এই সম্থির পতন ডাকিয়া আনে। ভার্সাই সান্ধকে জার্মানীর ইচ্ছার 


জাতির মতে “জবরদ্তি সন্ধি” { Dictated ৮০৪০০) । ফলে জার্মানী এই সন্ধি পালনের 
জন্য নৈতিক দায়িত্ব অদ্বীকার করে। ভার্সাই সন্ধির শর্তাবলী রচনার সময় মিত্রপক্ষ 
জার্মানীর ন্যায় বৃহৎ রাষ্ট্রকে বেলজিয়ামের ন্যায় ক্ষুদ্র রাষ্ট্রের অপেক্ষা কম সেনাদল 
রাখিতে আদেশ দেন । জার্মানীকে নিরস্ত্রীকৃত করিলেও ইওরোপের অন্যান্য দেশকে 
নিরস্তরীকৃত করা হয় নাই । জামনানীর উপানবেশগুল অধিগ্রহণ করা হইলেও অন্যান্য 
দেশের উপলিবেশে হস্তক্ষেপ করা হয় নাই। এই বৈষম্যমূলক নীতি জার্মান জাতির মনে 
গভীর অসন্তোষ সৃষ্টি করে। তাছাড়া ভার্সাই সান্ধ দ্বারা জার্মানীর উপর যে ক্ষাত- 
পৃরণের বোঝা চাপাইয়া দেওয়া হয় জার্মানী তাহাতে তাঁর প্রতিবাদ জানায় । ক্ষাতপূরণ 
লইয়া জার্মানীর সহিত ফ্রান্সের বিরোধ বাধে । এইভাবে ভার্সাই সন্ধি আন্তর্জাতিক 
অশান্ত সৃষ্টি করে । নাৎসীদল ক্ষমতায় আসিয়া ভার্সাই সন্ধি ভঙ্গের কাজে হাত দেয় । 
এইভাবে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পথ পরিচ্কার হয় । 

ভার্সাই সন্ধি রচনার সময় জার্মান-পোল সীমান্ত ও জার্মান-চেক সীমান্তের ক্ষেত্রে 
অনাবশ্যক জাটলতা সৃষ্টি করা হয়। সন্ধি রচ়িতাগণ স্থানীয় সমস্যা সম্পকে তদন্ত 
পিওর কমিশনের রিপোর্টগ্ীল ভালভাবে না পড়িয়া সন্ধি রচনা করেন । 
ফলে সীমান্ত গঠনের ক্ষেত্রে বহ: গোলযোগ দেখা দেয় । জার্মান 
অধন্যাষত সুদেতেন জেলা যাঁদ চেকোপ্পোভাকয়ার ভিতর না ঢুকান হইত তবে হয়ত 
ভবিষ্যতে মিউনিক চুক্তি না হইতেও পারত । সমানভাবে পূর্ব ও পশ্চিম প্রাশিয়ায় 
গণভোট গ্রহণ করিয়া জার্মান অধন্যাধত পশ্চিম প্রাশিয়া ও পোজেন পোল্যাণ্ডকে 
ফিরাইয়া দিলে জার্মানীর সাঁহত পোল্যাণ্ডের বিরোধ দেখা দেয় । 

এতিহাঁসক ল্যাংসামের মতে “১৯১৯ এীঃ শান্তি চুঁন্তর দ্বারা জার্মানীর প্রাতবেশী 
বাজাগযীলকে ক্ষুদ্র ও দূর্বল করিয়া গড়ার ফলে জার্মানীর পক্ষে সহজে চুন্তি ভাঙিয়া 
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গ্রাস করা সহজ হর ।”৯ ভোঁভড টমসনও অনুরূপ মন্তব্য করিয়া 
তা বাঁলয়াছেন যে রাশিয়া, জার্মানী ও হ্যাপসবাগ্* এই তিনটি সাম্রাজ্য 
রাজনৈতিক মানচিত্রের ভায়া শান্তি চান্তর দ্বারা কয়েকটি ক্নদ্র রাষ্ট্র গড়া হর। এই 
৮ রাষ্ট্গট্ীলর না ছিল প্রাকীতক সীমারেখা, না ছিল আত্মরক্ষার 
শান্ত । ফলে জার্মানী ও রাশিয়া উভয়ের পক্ষে এই দেশগুলিকে গ্রাস করা সহজ 
হয় । ভার্সাই সন্ধি দ্বারা আঙ্কত ইওরোপের রাজনৈতিক মানচিত্র মোটেই পাকাপোক্ত 
না৷ 
1 বিশ্বযুদ্ধের জন্য নাৎসী, জার্মানীর আগ্রাসী নগাঁতিকে প্রধানতঃ দায়ী করা 
হয়। একথা সত্য যে হিটলার ভার্সাই সন্ধির দ্বারা জার্মানীর উপর অন্যায় ব্যবহারের 
অজুহাতে তাঁহার আগ্রাসী নীতি চালান । তিনি আন্তর্জাতিক ন্যায়-নগতি ও চুক্তিগডলৈকে 
জলাঞ্জলি দিয়া নিজের দেওয়া প্রাতশ্রবাত নিজেই ভাঙিয়া আন্তর্জাতিক অরাজকতা সৃষ্টি 
করেন। ছলে বলে কৌশলে একের পর এক দেশ 'তনি গ্রাস করেন । [মিউনিক চুক্তি 
সম্পাদনের সময় তিনি বলেন যে তাঁহার আর কোন সামান্ত সমস্যা 
বিহু অত নাই। ইওরোপের নিকট তাঁহার আর কোন ভৌগোলিক দাবী নাই। 
কিন্তু অচিরকালের মধ্যে তিনি পুনরায় আগ্রাসী নীতির অনুসরণ 


করেন। ইহার ফলে পশ্চিমী দেশগুলি শেষ পর্যন্ত বাধ্য হইয়া তাঁহাকে বাধা দিতে 
আগাইয়া আসে। 


উইনষ্টন চার্চিল প্রভৃতি এঁতিহাসিকের মতে নাংসা জার্মানীর আগ্রাসী নীতিই 
দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের জন্য প্রধানতঃ দায়ী ছিল। হিটলার নিজ শত্তিমত্তায় মোহিত হইয়া 
জার্মানীকে ইওরোপ তথা বিশ্বের প্রধান ও একচ্ছত্র শান্তিতে পরিণত, করার স্বপ্ন দেখেন ॥ 
তিনি জানিতেন যে অস্ত্র প্রতিযোগিতায় জার্মান ১৯৩৯ এীঃ পশ্চিমী দেশ ও রাশিয়া 
অপেক্ষা অন্ততঃ পাঁচ বংসর আগাইয়াছিল।২ সুতরাং জার্মানীর দুবার সামার শান্তকে 
প্রতিহত করা কাহারও সাধ্য ছিল না। তিনি ইওরোপে জার্মানীর সাম্রাজ্য স্থাপন কারবার 
পর ইওরোপের বাহিরে উপনিবেশ দখলের পারকল্পনা করেন। অক্ষশীন্তি গঠন করিয়া 
তান আফ্রিকায় ইতালীয় সাম্রাজ্যবাদ এবং এশিয়ায় জাপানী সাম্রাজ্যবাদ প্রসারের কাজে 
হাত মেলান। জার্মানী এইভাবে ইতালী ও জাপানের সাহায্যে ইঙ্গ-ফরাসী উপানিবেশ 
ধৰংস করিয়া এবং ইওরোপের যুদ্ধে পশ্চিমী দেশগনালকে পদানত করিয়া বিশ্বে শ্রেষ্ঠচ্ছান 
লাভের চেষ্টা করে। নাতসা নেতা হিটলার ছিলেন অত্যন্ত উগ্র জাতীয়তাবাদী, গার্বত, 
ক্র ও নিষ্ঠুর । মানবিক ও নৈতিক মুল্যবোধকে [তান হেয়জ্ঞান করিতেন । জার্মানীর 
উপর তিনি যে নিষ্ঠ;র ও একনায়কতন্র স্থাপন করেন তাহা সারা পাঁথবাতে স্থাপন করিয়া 
তান বিশ্বকে শাসন করিবার স্বপ্ন দেখেন । জার্মান চিন্তাবিদ কার্ল হসোফারের (Karl 
Hausofar ) “ভৌগোলিক রাজনীতির” (6০০-০০5) ভুল ব্যাখ্যায় বিশ্বাস করিয়া, 


১, Langsham—World since 1914. P, 727. 
2, Allan Bullock—Hitler—A study in Tyrrany, 
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তান জার্মান জাতির শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে ব্ধমূল ধারণা করেন। মাকসবাদী লেখকগণও 
হিটলারের আগ্রাসী নীতিকে যুদ্ধের জন্য দায়ী করেন । ' 
একথা সত্য যে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের জন্য নাৎসীবাদ ও নাৎসী নেতা এডলফ 
হিটলারের আগ্রাসী নীতি বিশেষ দায়ী ছিল। কিন্তু ইওরোপের অন্যান্য শন্তিগুলিও 
'দ্বতীয় বিশ্বযুদ্ধের জন্য কম দায়ী ছিল না৷ 
ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের অদরদশ' নীতি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের জন্য দায়ী ছিল । যাঁদ মিত্র- 
শান্ত জার্মানীর ভাইমার প্রজাতন্বের উপর ভার্সাই সণ্ধি স্থাপনে 
মিত্রশক্তির দায়িত্ব. জবরদন্তি না করিত তবে ভাইমার প্রজাতল্রের পতন না ঘাঁটতেও 
পাঁরত। ভাইমার প্রজাতন্তকে ক্ষাতপূরণ দানে বাধ্য করিয়া মন্রশন্তি ইহার আর্থক 
ভাত্ত নষ্ট করিয়া দেয়। ভাইমার প্রজাতন্ত্রের পতনের ফলেই নাৎসা দল ক্ষমতায় 
আসে ।৯ 
ইঙ্গ-ফরাসী শল্তিদ্বয় ছিল লীগ অফ নেশনসের প্রধান পৃষ্ঠপোষক । তাহাদের এক্য 
ও সমর্থনের উপরেই ইওরোপের স্থিতাবস্থা মিভ'রশীল ছিল । যাঁদ 
৮07: এই দুই শান্তি লীগকে জোরদার কাঁরত তবে লীগ আগ্রাসু রাষ্ট্র 
গুলিকে শাসন করিতে সক্ষম হইত। কিন্তু ১৯১৯ খ্রীঃ পর ইঙ্গ- 
ফরাসী শান্তির মতভেদ ও ভিন্নমুখী বৈদেশিক নীতি লীগ অফ নেশনসকে দুর্বল করিয়া 
দেয়। ইংলন্ডের প্রধানমন্ত্রী চেম্বারলেইন জার্মানীর প্রতি তোষণ নীতির (00775955102 
7০11০9) পক্ষপাতী ছিলেন । অপরদিকে ফ্রান্স ভার্সাই সন্ধিকে রক্ষা করিয়া নিজ 
নিরাপত্তা বাড়াইতে আগ্রহী ছিল। ইংলন্ড এই বিষয়ে ফ্রান্সের সাহত একমত না হইলে 
উভয় রাষ্ট্রের মতবিরোধ দেখা দেয় ॥ ফ্রান্স চাহিত জার্মানীর নিরস্ত্রীকরণ । ১৯৩৫ প্রাঃ 
এক চুন্তি দ্বারা ইংলণ্ড জার্মানীর আংশিক অস্সহ্জায় অনুমোদন দিলে ইন্গ-ফরাসী 
মতভেদ তাঁৱ হয় । জার্মানী ইঙ্গফরাসী বিরোধের সুযোগ লইয়া আপন শান্তি বাড়াইতে 
থাকে । 
ইংলণ্ডের জামান তোষণ নীতি বিশ্বষঃদ্ধকে ত্বরান্বিত করে। ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী 
চেদ্বারলেইন রুশ কমিউীনজমের ভয়ে নাৎসী জার্মানীকে তোষণ ( Appeasement 
Policy ) করেন । ফলে জার্মানীর অস্বসচ্জা, লোকাণেশ চুন্তি 
সং তোষণ ভঙ্গ, রাইনল্যান্ড অধিকার, অষ্ট্রয়া অধিকার প্রভৃতি আগ্রাসী নশীতর 
বিরুদ্ধে প্রতিবাদ না করিয়া তান চোখ বুজাইয়া থাকেন। এমন 
শক িউনিক চুন্তির সোনার থালায় তান চেকোশ্নাভাকিয়ার স্বাধীনতাকে হিটলারের নিকট 
ডালি দেন।২ ইংলন্ডের সহায়তা পাইয়া হিটলার একের পর এক রাজ্য গ্রাস করেন। 
তাঁহার ধারণা হয় যে ইংলণ্ড শেষ পর্যন্ত তাঁহাকে সাহায্য দিবে । ইংলগ্ডের এই অদুরদশণ 
নীতির ফলে ফ্রান্স বা রাশিয়ার পক্ষে জার্মানীকে সংযত করা সম্ভব হয় নাই। 


০১ ১৪৭ 
১, Inngsham—World since 1914. 
২, Frederick Hartman—Relations of Nations. 


২৬২ ইওরোপ ও বিশ্ব ইতিহাস পরিক্রমা 


হিটলারের ভয় ছিল যে যুদ্ধ বাধিলে তান পূরাঁদকে রাশিয়া ও পশ্চিম দিকে 
ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের দ্বারা আক্রান্ত হইবেন ! কিন্তু রুশ-জার্মান' চুক্তি দ্বারা রাশিয়া নিরপেক্ষ 
হইলে হিটলারের হাত শস্ত হয় । তিনি নিভ'য়ে পোল্যাণ্ড আক্রমণ 
ক্যাসিষ্ট ইতালীর__. ও ফ্রান্স'রেলজিয়াম আরুমণ করিতে সক্ষম হন। যাঁদ সোভিয়েত 
নেতাগণ নিরপেক্ষ না থাকিয়া জার্মানীর দ্বারা ফ্রান্স আক্রমণের সময় 
পশ্চিমী শান্তর পাশে দাঁড়াইতেন তবে জার্মানী বিপর্যস্ত হইরা পাঁড়ত। 
দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের জন্য ফ্যাসিন্ট ইতালীরও দায়িত্ব ছিল। ইতালী ১১৩৫ প্রাঃ 
আবাসানয়া আক্রমণ করিয়া লীগ অক নেশনসের পতনের সূচনা করে । ইতালী তাহার 
ওপাঁনবোশিক স্বার্থ রক্ষার জন্য আন্তজ্ঞাতিক আইন জলাঞ্জলি দেয়। ইতালী নাৎসী 
জার্মানীর সহিত অক্ষ চুক্তি স্থাপন করিয়া ইওরোপে শব্তিসাম্য ভাঙয়া দেয় এবং ফ্রান্সের 
বিরুদ্ধে ঘোর শনুতা চালায় । ১৯৪০ খ্রীঃ ইতালী ফ্লান্সকে আক্রমণ করে । 
আন্তর্জাতিক শান্তি রক্ষার জন্য লীগ অফ নেশনসের বিশেষ দায়িত্ব ছিল । কিন্ত 


ন ন্তু 
লীগের প্রধান সভ্যগণের স্বার্থপরতা এবং লীগের আদর্শের প্রাত উদাসীনতা লীগ অফ 
৬১ নেশনসকে একটি বাকযুদ্ধের ক্ষেত্রে পরিণত করিয়াছিল । জাপানের 
কারিতা মাণ্জুরিয়া আক্রমণ, ইতালীর আবিসিনিয়া আক্রমণ লীগের মর্যাদা 


বিনষ্ট করে। ফলে হিটলার লীগের ভয় না কাঁরয়া আক্রমণবাদী 
সম্প্রসারণের নীতি গ্রহণ করেন। 
এছাড়া ধনতান্বিক ও সাম্রাজ্যবাদী দেশগ্াল বিশ্বের বাজার ও উপনিবেশ একচোটিয়া 
দখলে রাখার জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়ে । জার্মানী যাহাতে ইংলণ্ডের 
উিনিলির ওপনিবোশক স্বার্থে আঘাত না করে এজন্য ইংলণ্ড যে কোন মুল্যে 
জার্মানীকে শান্ত রাখিবার চেষ্টা করে। কিন্তু ইংলগ্ডের সাম্রাজ্য- 
বাদের বিরদ্ধে জাপান ও ইতালীর ক্ষোভ ছিল । দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সুযোগে ইতালী 
আফ্রিকায় ইঙ্গফরাসী সাম্রাজ্য আক্রমণ করে । জাপান এশিয়ায় মালয় ও ব্রন্ধে ব্রিটিশ 
সাম্রাজ্য আক্রমণ করে। এদিকে ইওরোপে জার্মানী পোল্যান্ড গ্রাস করিয়া ফ্রান্স ও 
বেলাজয়াম আক্ৰমণ করে। সাগ্রাজবাদা স্বার্থ এই যুদ্ধকে ত্বরান্বিত করে। 
দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রত্যক্ষ কারণ ছিল হিটলারের পোল্যান্ড আরুমণ। ভাসণই সন্ধি 
দ্বারা জার্মানী-পোল্যান্ডের মধ্যে অনেকগুলি ভৌগোলিক সমস্যার সৃষ্টি হয় । হিটলার 
পোল্যাণ্ডের স্বাধীনতা রক্ষায় ইচ্ছুক ছিলেন না। সুতরাং তিনি ১৯৩১ ঘীঃ পোল্যান্ড 
আক্রমণ করার উদ্যোগ করেন। এঁদকে পশ্চিমী শান্তগোষ্ঠী 
পোল্যাণ্ডকে রক্ষার জন্য প্রাতিগ্রযৃতি দিয়াছিল। হিটলার পশ্চিমী 
শান্তির এই হীশয়ারী অগ্রাহ্য করেন । ১৯৩৯ থ্াঃ ১লা সেপ্টেম্বর জার্মান সেনা 
পোল্যান্ড আক্ৰমণ করিলে, রা সেপ্টেম্বর ইংলণ্ড ও ফ্রান্স জার্মানীকে সন্ধিভঙ্গের জন্য 
দায়ী করিয়া যুদ্ধ ঘোষণা করে। এইভাবে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ আরম্ভ হয়। 


পোল্যাও আক্রমণ 


Model Questions € প্রশ্নাবলী ) 
প্রথন্ন অধ্যান্জ 
প্রথম পরিচ্ছেদ 
১। টীকা লিখ ৪ প্যারিসের সন্ধি । 
ই। ১৭৬৩ খ্রীঃ অর্থাৎ প্যারিসের সশ্ধির পর ইওরোপের রাজনৈতিক অবস্থার বর্ণনা 
দাও। 
৩। সপ্তবর্ষের যুদ্ধের পর ইওরোপের রাজনৈতিক অবস্থার সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দাও। 
৪81 ১৭৬৩ খ্রীঃ এতিহাসিক তাৎপর্য কি? 
দ্বিভীয় পরিচ্ছেদ 
১। এক কথায় উত্তর দাও ৪ 
(ক) পৃথিবী সূর্যের চারিদিকে ঘোরে ইহা কে আবিষ্কার করেন ? (খ) মাধ্যাকর্ষণ 
শান্ত কে আবিৎ্কার করেন? (গ) রন্ত সপ্চালন প্রক্রিয়া কে আবচ্কার করেন? (ঘ) 
স্পারট অফ ল কাহার রচনা ? (ঙ) ভলতেয়ার কে ছিলেন? (চ) সোসিয়েল কনট্রা্ 
কাহার রচনা 2 (ছ) গ্যাডাম স্মিথের রচনার নাম কি? (জ) গিবন কে ছিলেন ও 
তাঁহার বিখ্যাত রচনার নাম কি? 
২। সংক্ষিপ্ত উত্তর দাও £ 
(ক) অনুতাপময় রাজতন্ত্র কিঃ (খ) ইওরোপের শ্রেষ্ঠ জ্ঞানদঁপ্ত শাসক কাহাকে 


বলা হয়? 

৩। জ্ঞানদাঁপ্তি বলিতে কি বুঝ? ইহার উৎপত্তি সম্বন্ধে ক জান? ইহার 
ফলাফল কি? - 

৪। আলোকপ্রাপ্ত গ্বৈরতন্্র কাহাকে বলে ? দ্বিতীয় ফ্রেডারিকের জ্ঞানদীপ্ত সংস্কার 
সম্বন্ধে যাহা জান লিখ ৷ 

€ 1 দ্বিতীয় যোসেফ ও দ্বিতীয় ক্যাথারনের জ্ঞানদীপ্ত সংস্কার আলোচনা কর । 


ভ্বিতীন্র অন্যান্্ 

১। এক কথায় উত্তর দাও £ 

(ক) ফ্লায়িং শাটল বা ‘উড়ন্ত মাকু' কে আঁবচকার করেন £ (খ) স্পিনিং জেনির 
আবিক্কর্তার নাম কি এবং কোন খীঃ ইহা আবিক্কৃত হয়। (গর) প্রথম বাম্পচালিত 
ইঞ্জিনের আবিক্কর্তারনাম কি এবং কোন প্রঃ ইহা আবিষ্কৃত হয়? (ঘ) সেফটি ল্যাম্প 
কে আবচ্কার করেন? (ও) প্রথম বাচ্পচালিত রেল ইঞ্জিনের নির্মাতা কে এবং কোন 
সালে ইহা আবক্কৃত হয় ? 

২1 অতি সংক্ষপ্ত উত্তর দাও ৪ 

(ক) শিল্প-বিপ্লবের আগের উৎপাদন ব্যবস্থা কি ছিল ? (খ) বৃহৎ শিল্প ও কুটির 
শিল্পের তফাৎ কি? (গ) বাচ্প ইঞ্জিন আবিচকারের প্রাতক্রিয়া কি? (ঘ) রেল ইঞ্জিন 
আবিচ্কারের ফল কি? (ও) লাডাইট দাঙ্গা কাহাকে বলে এবং ইহা কেন হয়? () 


[2 

র্‌ র শিল্প ও গ্রামজীবনের কিরূপ অবস্থা হয়? (ছ) শিল্প- 
EES (জ) পঢু"জিবাদ কিভাবে শিল্প বিপ্লবে বাড়ে ? 
(ক) চাঁচল্ট আন্দোলন কেন হয়? (4) সমাজতন্র কি ? 

৩1 শিল্প-বিপ্লব কাহাকে বলে? সমসাময়িক সমাজ ও রাম্ট্র ব্যবস্থার উপর ইহার 
প্রীতীকুয়া আলোচনা কর । 

৪.1 শিল্প-বপ্রবের প্রধান বৌশল্ট্যগীল আলোচনা কর। ইংলগ্ডের প্রথম শিল্প 
বিপ্লব আরম্ভ হইবার কারণ ক ? 

৫1 মানব সভ্যতার উপর শল্প-বিপ্রবের গ্রাতক্রিয়ার বিবরণ দাও । 
৬1 িল্প-বিপ্রবের গোড়ার দিকে শ্রমিকের সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবন রুপ 
ছল? 
| তুতী্্র অন্যান্স 

১। এক কথায় উত্তর দাও ঃ 

(ক) জেমস ওঁটস কে ছিলেন? তাঁহার বিখ্যাত মন্তব্য কিঃ (খ) তিন পেনী 
কর কোন মন্ত্রীসভা ধার্য করেন? (গ) বোষ্টন চা পাট কোন খ্রীঃ হয়? (ঘ) 
আমোরকার স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র কোন খীঃ এবং কোথায় ঘোষিত হয়? (৩) কে 
আমৌরকার স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র রচনা করেন? (5) টম পেইনের বিখ্যাত রচনাটির 


নাম কি? (ছ). জর্জ ওয়াশিংটন কে ছিলেন? (জ) বেঞ্জামিন ফ্রাৎকালন কে 
ছিলেন ? 


২। সংক্ষপ্ত উত্তর দাও £ 


(ক) মাকণণ্টাইল মতবাদ কিঃ (খ) নেভিগেশন আইন ক? (গণ) ষ্ট্যাম্প আইন 


কিঃ. (ঘ) বোষ্টন চা পার্টি কি? (ঙ) [ফিলাডেলাঁফয়া কংগ্রেস দি ? (চ) আমোরকার 
স্বাধীনতার ঘোষণাপন্রের মর্ম ক? 


৩। আমোরকার স্বাধীনতার যুদ্ধের কারণ ও ফলাফল সম্বন্ধে কি জান? 
৪1 ইংলণ্ড ও তাহার উত্তর আমোরকার উপানবেশগন্ীলর মধ্যে যুদ্ধের কারণ বক? 


(1978) 
&। আমোরকার স্বাধীনতার যাদ্ধে পানবৌশকগণের সাফল্যের কারণ সম্বন্ধে 
কিজান? (1979) 
৬। আমোরকার স্বাধীনতার যুদ্ধের কারণ ও ফলাফল সম্বন্ধে যাহা জান দিখ । 
চতুর অপ্যা্জ 
প্রথম পরিচ্ছেদ 


১। এক কথায় উত্তর দাও £ 

(ক) “রাজাই হইলেন রাষ্ট্র” ইহা কে বলেন ? (খ) “আমার মৃত্যুর পর মহাপ্রলয় 
হইবে” ইহা কাহার উন্তি ? (গ) ফ্রান্সের কোন রাজবংশীয় কোন রাজা গিলোটিনে 
প্রাণ দেন? (ঘ) টুর্গো কে ছিলেন? (৩) লেটারস ডি কেশেট কাহাকে বলে? (5) 
দ্পারিট অফ ল’ কাহার রচনা ? (ছ) সোসিয়েল ক্ট্রাক্ট কাহার রচনা ? (জ) ডি এলেম- 
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বার্টকে ছিলেন? (ঝ) ফ্রান্সে জাতীয় সভা কবে আহত হয় £ (ঞ) টোনিস কোর্টের 


শপথনামা কবে নেওয়া হয়? (9) বাণ্তিল দুর্গের কবে পতন হয়? (5) “ব্যক্তি ও 


নাগারকের আঁধকারপত্র” কবে ঘোষিত হয় ? 


হয়? (6) ফ্রান্সে প্রথম বিপ্লবী সংবিধান কবে পাশ হয়? (৭) জিরাণ্ডিষ্ট কাহাকে 


ও কবে ঘোষিত হয়? (দ) ষোড়শ লুইয়ের কবে প্রাণদণ্ড হয় ? 


এবং কে আবিচকার করেন? (ন) ভ্রাতৃত্বের ঘোষণা 1ক £ 
[কিঃ (ফ) ডাণ্টন কে ছিলেন? (ব) ক্যান্পোফার্মওর সন্ধি কবে স্বাক্ষারিত হয় ? 


ই। সংক্ষিপ্ত উত্তর দাও 8 

(ক) টুর্গোর সংস্কার কি ছিল? (থ) আঁভজাতগণের বিশেষ আঁধকার বাঁলতে কি 
বুঝায়? (গ) ফ্রান্সে মধ্যবিত্ত শ্রেণী কেন ছিল? (ঘ) ফরাসী বিপ্লবের 
সামাজিক কারণ কিঃ ও) রুশো ও মন্তেস্যুর মতবাদ কি? (9) ফ্লান্সেই কেন বিপ্রব 
হয়? (ছ) মধ্যা্তশ্রেণীর বিদ্রোহ কিভাবে ঘটে ? (জ) টেনিস কোর্টের শপথনামার 
বর্ণনা দাও ৷ (ঝ) ব্যান ও নাগরিকের অধিকারগণাল কি? (4) িরাণ্ডষ্ট দলের কার্য 
কলাপ ক ছিল? (9) সন্লাসের রাজত্ব বালিতে কি বুঝায় ? (5) সন্াসের রাজত্ব 
দকভাবে গাঁঠত হয়? (ড) জ্যাকোবিন দলের সংকারগ্ীল কি ছিল? (9) ভাইরেক্রীর 
আভ্যন্তরীন নীত কি ছিল ? (৭) রোবসাঁপয়েরের কৃতিত্ব আলোচনা কর। 

৩। রাস দার্শনিকগণের মতবাদ আলোচনা কর এবং ফরাসী বিপ্লবের পশ্চাতে 


তাহাদের প্রভাব উল্লেখ কর! 
অথবা, ফরাসী বিপ্লবের পশ্চাতে দাশ'নিকগণের প্রভাব কি ছিল? 


91 ফরাসী বিপ্লবের কারণগ্াল বর্ণনা কর ! 


অথবা, ১৭৮৯ প্রাঃ ফ্রান্সে বিপ্লব ঘটিল কেন তাহা ব্যাখ্যা কর ৷ (1978) 
৫ । সামাজিক ও অর্থনৈতিক বৈষম্যগীল ১৭৮৯ থীঃ ফরাসী বিপ্লবের জন্য কতখানি 
দায়ী ছিল? 


৬) সি 

৭) ফর বিপ্লব রাজনৈতিক অথবা সামাজিক কারণে ঘটে তাহা ব্যাখ্যা 
ফ্রান্সেই কেন বিপ্লব হয়? রি 

bl ফরাসী বিপ্লবের জন্য পণ্দশ ও যোড়শ লুই দায়ী ছিলেন কিনা আলোচনা 


কর। 
১। ১৭৮৯১৭৯৫ গ্রীঃ পর্যন্ত ফরাসী বিপ্লবের অগ্রগাতর সংক্ষিপ্ত বিবরণ, 


দাও। 
১০। ন্যাশন্যাল কনভেনশনের শাসনকালের বৈশিষ্ট্য আলোচনা কর ৷ (199) 
১১। জাতীয় পারষদের কার্যাবলী বর্ণনা কর ৷ 
১২। সন্লাসের রাজত্ব ও উহার গুরুত্ব আলোচনা কর ! 
অথবা, সন্লাসের রাজত্ব কেন দরকার হয় ? ইহার পক্ষে ও বিপক্ষে সমালোচনা কর । 
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দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ 

১। এক কথায় উত্তর দাও ৪ 

(ক) নেপোলিয়নের জন্ম কোন খ্রীঃ এবং কোন দেশে হয়? (খ) ক্যাম্পোফার্মওর 
সন্ধি কাহাদের মধ্যে হয়? (গ) কোন প্রাঃ কনসূলেট স্থাপিত হয় অথবা ডাইরেক্টরীর 
পতন ঘটে ? (ঘ) প্রথম কনসাল কে ছিলেন 2 (ঙ) কোন থাঁঃ নেপোলিয়ন সম্রাট পদ 
লাভ করেন ? (চ) কোড নেপোলিয়ন কি এবং কাহার দ্বারা গঠিত হয় ? (ছ) ব্যাঙ্ক অফ 
ফ্লান্স কে স্থাপন করেন ? (জ) কনকর্ডাট কে প্রচলন করেন এবং কোন খ্রীঃ? (ঝ) কোন 
প্রাঃ কে “নেপোলিয়নের যুগ’ বলা হয় ? (এ) এ্যামিয়েন্সের সন্ধি কবে ও কাহাদের মধ্যে 
স্থাপিত হয়? (ট) তৃতীয় শন্তিজোট কাহাদের মধ্যে গাঁঠত হয় এবং কাহার বিরদ্ধে? 
(5) ট্রাফালগারের যুদ্ধ কোথায় ঘটে এবং ইহা কি ধরণের যুদ্ধ ছিল এবং ইহাতে ইংরাজ 
সেনাপতি কে ছিলেন? (ড) জেনার যুদ্ধে কে পরাজিত হয় 2 (9) টিলাসটের সান্ধি 
কবে এবং কাহাদের মধ্যে স্থাপিত হয়? (৭) মহাদেশায় প্রথা কে চালু করেন? (ত) 
স্পেনের যুদ্ধে ইংরাজ সেনাপতি কে ছিলেন? (থ) বোরোডিনের যুদ্ধ কোথায় ঘটে ? 
(দ) লাইপাঁজগের যুদ্ধ কবে এবং কোথায় অননাষ্ঠত হয় ঃ (ধ) ওয়াটারলুর যুদ্ধ কবে 
এবং কোথায় ঘটে এবং ইহাতে কে পরাস্ত হন ? (ন) “স্পেনের ক্ষত আমাকে ধ্বংস করে” 
ইহা কাহার উন্ত ? (প) বার্লিন ডিব্রা কোন প্রাঃ আরম্ভ হয়? 

২। সংক্ষিপ্ত উত্তর দাও £ 

(ক) কনসুলেটের গঠন ও উহার বৈশিষ্ট্য আলোচনা কর। (খ) নেপোলিয়নকে 
নেপোলিয়নের শাসন সংস্কারে 
নেপোলিয়নের রাজ্য জয়ের উদ্দেশ্য কি 
কিভাবে প্রযুন্ত হয় ? (5) মহাদেশীর প্রথার ফলে 


৪। নেপোঁিয়নের সাহত যুদ্ধে ইংলশ্ডের ভূমিকা বণনা কর। 

&। সংস্কারক হিসাবে প্রথম নেপোলিয়নের কার্যাবলী বর্ণনা কর। 

অথবা, সংস্কারকরুপে নেপোিয়নের ভূমিকা ‘ক ছিল ? 

৬। নেপোলিয়নকে “বিপ্লবের সন্তান” বা “বিপ্লবের উত্তরাধিকারী” বলা যায় কিনা 
আলোচনা কর। 

৭1 প্রথম কনসাল হিসাবে নেপোলিয়ন কিভাবে বিপ্লবের আদর্শ রুপায়িত করেন ? 

৮। নেপোলিয়ন বোনাপার্টের পতনের কারণসমূহ বর্ণনা কর। 

অথবা, নেপোলিয়নের পতনের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও । 


(1979) 
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৯। নেপোলিয়ন কিভাবে সম্রাট হইয়াছিলেন £ তাঁহার সংসকারগীলর সধাক্ষপ্ত 
বিবরণ দাও । (1978), 
১০। ফরাসী বিপ্লবের সুদূরপ্রসারী ও এঁতিহাসিক ফল কি ছিল? (1979) 
স্বাধীনতা ও সাম্যের প্রতি নেপোলিয়নের প্রতিক্রিয়া ব্যাখ্যা কর! 
১১ ফরাসী বিপ্লবের কারণ ক ? ফরাসী আভজাত অথবা ফরাসী মধ্যবিত্ত কোন 
শ্রেণী বিপ্লবের পথ রচনা করে। য্যান্তসহ আলোচনা কর। 
পঞ্চম অন্যাস 


১। এক কথায় উত্তর দাও 8 
(ক) কোন থীঃ ভিয়েনা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়? (খ) ‘নেপোলিয়ন বিজেতা" 
নতি কোন সম্মেলনে গৃহীত হয়? (ঘ) 


ভিয়েনা চুক্তিতে জার্মানীকে কয় ভাগ করা হর? 
ভাবে ভাগ করা হয়? (ছ) ইওরোপের ইতিহাসের কোন সময়কে “মেটারনিঁকের যুগ” 
বলা হয়? (জ) “নাজত্ব করুন, পাঁরবর্তন স্বীকার করিবেন না” একথা কে বলেন £ (ব) 

উপো কাহার রচনা ? (৪) পবিত্র চুন্তি কে 
চতুঃশীন্ত সন্ধি কে রচনা করেন, 


২। সংক্ষপ্ত উত্তর দাও £ 

ক) নভয়েনা দন্মেলনে নাষ্য অধিকার নীতি কিভাবে প্রত হও (খ) শান্তিসাম্য 
নাত ফ্রান্সের বিরদ্ধে কিভাবে প্রযন্ত হয় তাহা দেখাও (গ) ইওরোপের ইতিহাসে 
মেটারানকের ভুমিকা কি ছিল? (ঘ) মেটার দত বাঁলতে কি বুঝায়? (ও) মেটার- 
নিকের পতনের কারণ কি? (৪) পাবি চুক্তি কি ছিল? (ছ) ্পোর বৈঠকে কি করা হয় ? 
(জ) মনরো নতি কাহাকে বলে £ 

৩। ভিয়েনা বন্দোবস্ত সম্পর্কে কি জান ? ভিন্পেনা বন্দোবস্তের প্রতীনাধবর্গ কি 
নীতির দ্বারা এই বন্দোবস্ত করেন ? 

রা এইস ইতরোপের যে পলা হয ভাহার বিবরণ দাও ভিয়েনা 
সম্মেলনে ক কি নীতি অনুসরণ করা হয় £ টু 

8। ১৮১৬ এঃ ভিয়েনা বন্দোবন্তের প্রধান শর্তগ্ীল কি কি ছিল? এই 
বন্দোবস্তের দিক ত্রুটি ছিল £ 

6 ভিয়েনা বন্দোবন্তের বৈশ্য আলোচনা বত! ইহা কেন ব্যর্থ হয়? 

তা, মেটারনিকতনর কি? উহা ইওরোপে কিভাবে কার্যকরী হয় তাহা আলোচনা কর । 

বুঝায়? মেটারনিকের মতবাদের পক্ষে ও. 


৭। মেটারানকের যুগ বলিতে কি 
বিপক্ষে যান্ত দেখাও ৷ 
৮ ইওোপয় শা সমবায়ের কার্যকারিতা কি ছিল? 


৯। ইওরোপাঁ় শক্তি সমবায় কেন বিফল হয় ? 
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সৃষ্ট অন্যান 

৯.) এক কথায় উত্তর দাও £ 

(ক) নেপোলিয়নের পতনের পর ফ্রান্সের সিংহাসনে কোন রাজবংশ বসে? (থ) 
অষ্টাদশ লুইয়ের পর কে কোন খ্রীঃ ফরাসী সিংহাসনে বসেন ? (গ) শ্বেত সন্ত্রাস কবে 
এবং কোথায় হয় ? (ঘ) উগ্র রাজপন্থী দলে ফ্রান্সের কোন শ্রেণী ছিল ? (ঙ) জুলাই 
অডিন্যান্স কে জারী করেন ? (৮) জুলাই রাজতন্ত্র কোন রাজবংশের শাসনকে বলা হয় ? 
(ছ) লুই ফিলিপ কোন বপ্লবে সিংহাসন পান এবং কোন বিপ্রবে সিংহাসন হারান ? (জ) 
“ক্কান্স ক্লান্ত ও বিরন্ত” ইহা কাহার উ্ডি এবং কাহার সম্পকে এই উক্তি করা হয়ঃ €ব) 
লই ফালিপের প্রিয় মন্ত্রীর নাম কি ছিল ? (4) ফিলকে হেটাইরিয়া কি? (5) ন্যাভা- 
রিনোর যুদ্ধ কোন খ্রীঃ হয়? (ঠ) এঠাউ্রয়ানোপলের সন্ধি কোন প্রাঃ হয়? 

২। সংক্ষিপ্ত উত্তর দাও ৪ 

(ক) অষ্টাদশ লুই ও দশম চাল'সের নীতির ক পার্থক্য ছিল? (খ) ফ্রান্সে জুলাই 
বিপ্রবের ফল কি ছিল ? (গ) জুলাই রাজতন্বের আভ্যন্তরীন নীতি কি ছিল? (ঘ) গ্রীক 
জাতীয়তাবাদের কেন উদ্ভব হয় ? 

৩। ১৮৩০ খীঃ জুলাই বিপ্লবের কারণ নির্ণয় কর । (1978) 

৪1 ফ্রান্সে ১৮৪৮ খীঃ ফেব্রুয়ারী বিপ্লবের কারণ ও ফলাফল কি ছিল? 

€&। গ্রীসের স্বাধীনতা যুদ্ধের কারণ ও গুরুত্ব বিচার কর ৷ 


সপ্তম অন্যাম্ম 
১। এক কথায় উত্তর দাও £ 
(ক) ফ্লাঙকফুর্ট পার্লামেণ্ট কবে, কোথায় এবং কেন আহত হয়? (খ) “বিপ্লবী 
জাতীয়তাবাদের প্রস্ফুটিত কুসুম” কাহাকে বলা হয়? (গ) লুই কসাথ কোন দেশের 
নেতা ছিলেন? (ঘ) স্ট্যাটুটো সংবিধান কে এবং কবে চাল; করেন ? (ও) ১৮৪৮ ইঃ 
বিপ্রবে কোন শ্রেণন প্রাধান্য পায় ? (5) শহুরে বিপ্রব কাহাকে বলে? 
২। সংক্ষিপ্ত উত্তর দাও ৪ 
(ক) ফেব্রুয়ারী বিপ্লবে শিল্প-বিপ্রবের 'কি প্রভাব ছিল ? (খ) জার্মানীতে ফেব্রুয়ারী 
বিপ্লব কিভাবে কার্যকরী হয়? (গ) ক্রাত্কফু্ট পার্লামেন্ট সম্পর্কে যাহা জান লিখ । 
(ঘ) আল্টরয়ার সাম্রাজ্যে ফেব্রুয়ারী বিপ্লবের কি প্রভাব দেখা যায় ? (ঙ) ফেব্রুয়ারী 
বিপ্লবে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর ভূমিকা আলোচনা কর। (চ) ফেব্রুয়ারী বিপ্লবে কি 
প্রাধান্য পায় তাহা আলোচনা কর। (ছ) ফ্রান্সে ও ইওরোপে ফেব্রুয়ারী বিপ্লবের কি 
ফল দেখা যায়? 
৩। ১৮৪৮ গীঃ “বিপ্লবের বংসর” বলা হয় কেন ? 
৪1 ১৮৪৮-৫০ খীঃ ইওরোপের জ্যতীয়তাবাদী বিপ্লবের পরিচয় দাও ৷ 
৫&। ১৮৪৮-৫০ খ্রীঃ বিপ্লবের প্রকৃতি ও ফলাফল আলোচনা কর। 
. ৬। ১৮৪৮ থীঃ বিপ্লবের কারণ ও ইহার ব্যর্থতা ব্যাখ্যা কর । 
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১। এক কথায় উত্তর দাও £ 

(ক) “ইওরোপের রগ্ন মানুষ” কাহাকে বলা হয়? (খ) ব্যালাক্লাভার যুদ্ধ কোথায় 
হয়? (গ) প্যারিসের সন্ধি (১৮৫৬ খ্রীঃ) কোন যুদ্ধের পর হয়? (ঘ) নেপোলিয়নের 
ভাবধারা ( Ideas of Napoleon ) গ্রন্থ কে লেখেন ? (ও) অশ্বারোহী সেণ্ট সাইমন” 
কাহাকে বলা হয়? (5) ক্ষুদ্র নেপোলিয়ন’ কাহার নাম? (ছ) কবডেন চুক্তি কে 
সম্পাদন করেন? (জ) কার্বোনারা দল কোথায় গড়িয়া উঠে ? (ব) ইয়ং ইতালী দল 
কে গড়েন? (৫) প্রমবিয়ারের গোপন চুক্তি কাহারা সম্পাদন করে? (ট) লাল 
কোর্তা বাহিনী কে গড়েন? (ঠ) জোলভেরাইন কোন খ্রীঃ কোথায় স্থাপিত হয় ? 
(ড) জোলভেরাইন ক এবং ইহার উদ্ভাবন কর্তা কে? (9) “রন্ত ও লৌহ নী 
প্রবস্তা কে? (ণ) অন্্রো-প্রাশিয় যুদ্ধ বা স্যাডোয়ার যুদ্ধ কোন খ্রাঁঃ ঘটে? (ত) 
সেডানের যুদ্ধ কোন খীঃ হয়? (থ) মেইনজ প্রস্তাব কে করেন £ (দ) এমস টেলিগ্রাম 
কে করেন? 

২। সংক্ষিপ্ত উত্তর দাও £ 

(ক) পূর্বাঞ্চল সমস্যা কিঃ খে) গ্রোটোর চাবির সমস্যাকি? (গ) তৃতীয় 
নেপোলিয়ন কেন ক্রিমিয়ার যুদ্ধে যোগ দেন? (ঘ) প্যারিসের সন্ধির শর্তগুলি কি? 
(ও) ইওরোপে জাতীয়তাবাদী বিপ্লবের সাফল্যের যুগ বলিতে কি বুঝায় ? (6) তৃতীয় 
নেপোলিয়নের শাসন নীতি কি ছিল ? (ছ) তৃতীয় নেপোলিয়নের সামাজিক ও অর্থনৈতিক 
সংস্কারগড়লে আলোচনা কর। (জ) তৃতীয় নেপোলিয়নের বৈদেশিক নীতির লক্ষ্য কি 
ছিল ? (ঝ) ইয়ং ইতালী দলের আদর্শ ও সংগঠন ব্যাখ্যা কর । (এ) কাভ্যুরের কমণপন্হা 
ও আদর্শ ব্যাখ্যা কর ৷ (9) জার্মান জাতীয়তাবাদের উদ্ভবে ব্াদ্ধজীবিগণের বি অবদান 
ছিল? (ঠ) জোলভেরাইন ও ফ্লাঙ্কফুর্ট পার্লামেন্টের অবদান আলোচনা কর। (ড). 
অষ্ট্রো-প্রাশিয় যুদ্ধ (১৮৬৬ খাঃ) সম্পর্কে যাহা জান লিখ । (0) ফ্রাণ্কো-প্রশিয় যুদ্ধের 
কারণ লিখ । (৭) ফ্রা্কো-প্রাশিয় যুদ্ধের ফল কি ছিল ? (ত) ১৮৭১ থীঁঃ ইওরোপে 
কি প্রকার রাজনৈতিক অবস্থা হয় ? 

৩। ক্রিমিয়ার যুদ্ধের কারণ ও ফলাফল আলোচনা কর। ক্রিমিয়ার যুদ্ধ কি 
আনবার্ধ ছিল? 

৪। প্যারিসের সন্ধির দ্বারা পূর্বাঞুল সমস্যার কিভাবে সমাধান হয় । 

€। তৃতীয় নেপোলিয়নের আভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক নীতির বিবরণ দাও । 

৬। তৃতীয় নেপোলিয়নের চরিত্র ও কৃতিত্ব ব্যাখ্যা কর। 

৭। ইতালীর এঁক্যের সর্ধক্ষপ্ত বিবরণ দাও । 

&। ম্যাৎসনা, গ্যারিবন্ডা ও কাত্যুর কিভাবে ইতালীর এক্যের জন্য কাজ করেন 
অহা আলোচনা কর । 

১। ইতালীর এক্যের পারিপন্হী কারণসমূহ কি ছিল ? ১৮৫৯-১৮৭০ গ্রীঃ ইতালার 
এঁক্যের বিভিন্ন পর্যায়গঢুলি আলোচনা কর । 


[৪] 


3০1 ইতালীর এক্যের জন্য কাত্যুরের অবদান উল্লেখ কর । 

-১১। জার্মানীর এঁক্যের সধাক্ষপ্তাববরণ দাও । 

১২। িসমার্ক কভাবে জার্মানীর এক্য সমাধা করেন ? (1979) 
অথবা, বিসমার্কের নেতৃত্বে জার্মানীর এক্য আলোচনা কর । 

অথবা, দবসমাকের রন্ত ও লৌহ নীতির আলোচনা কর । 

-১৩। ১৮৭১ খ্রীঃ ইওরোপের যে রাজনৈতিক গঠন হয় তাহা আলোচনা কর । 

১৪ ম্যাৎাসনা ও কাভ্যুরের তুলনামূলক আলোচনা কর । 

১৫1 ইতালীর এক্য ও জার্মানীর এঁক্যের তুলনা কর । 


নবম অন্যান ্ 
ছি ১। এক কথায় উত্তর দাও ঃ 
(ক) জার্মান সাম্রাজ্য বালতে ক বুঝায় ? (খ) রাইখ ব্যাঙ্ক কোন খাঃ কে স্থাপন 
করেন? (গ) কুলটুর ক্যাম্প বাঁলতে ক বুঝায় ? (ঘ) মে আইন কে প্রচলন করেন? 
,(ও) স্টেট সোস্যালিজম বা রাষ্ট্রীয় সমাজতন্ত্র কে প্রচলন করেন? (চ) “জার্মানী ' 
পারতৃপ্ত দেশ” ইহা কাহার ভীন্ত ঃ (ছ) বিসমার্ক কোন খ্রীঃ পদচ্যুত হন ? (জ) তিন 
কাইজারের সঙ্ঘ অথবা ড্রে-কাইজার বুণ্ড কে স্থাপন করেন ? (ঝ) 'দিশান্ত গিন্রতা ( Dual 
Alliance ) কোন থাঃ, কাহাদের মধ্যে, কে গঠন করেন ? (৪) শান্ত চান্ত ( Triple 
Alliance ) কাহাদের মধ্যে কে গঠন করেন ? (ট। কাইজার "দ্বিতীয় উইলিয়াম কোন 
গ্রঁঃ সিংহাসনে বসেন? (5) ক্রুগার টৌলগ্রাম কে পাঠান? (ড) বার্লন-বাগদাদ 
রেলপথের কে পাঁরকলগনা করেন ? () প্যান্হার জাহাজ কে কবে কোথায় পাঠান? (৭) 
পবসমার্কের যুগে’ কোন এীঃ বলা হয় ? 
ই। এক কথায় উত্তর দাও ঃ 
(ক) “মনন্তদাতা জার” কাহাকে বলা হয় ? (খ) কোন জার ভূমদাস উচ্ছেদ আইন 
কোন থীঃ পাশ করেন? (গ) “মীর? কাহাকে বলে? (ঘ) নাহিলিষ্ট বিদ্রোহ কোন 
জারের আমলে ঘটে ? (ঙ) পোল বিদ্রোহ কোন জারের আমলে ঘটে ? (5) ‘এক জার, 
এক গীর্জা, এক রাশিয়া কাহার নীতি ছিল? (ছ) কৃত্রিম সামন্ততন্ত’ ( Bastard 
feudalism ) কে চাল? করেন ? (জ) রাসপ্াটন কে ছিলেন? (ঝ) রুশ-জাপান 
যুদ্ধ কবে হর এবং ইহাতে কে পরান্ত হয়? (ঞ) 'পেট্রোগ্রাড ধর্মঘট’ কবে হয়? (ট) 
রোমানভ বংশের কবে পতন ঘটে? (5) শেষ রোমানভ রাজার নাম ক? (ড) ত্রিশান্ত 
আতাঁত কাহাদের মধ্যে হয় ? (9) ইঙ্গ-রঃশ চুক্তি কবে হয়? (৭) “সশস্ব শান্তর যুগ’ 
কোন গ্রান্টান্ঘকে বুঝায় ? 
৩। সংক্ষপ্ত উত্তর দাও £ 
(ক) ১৮৭১ খা? জার্মান শাসনতন্রের বিবরণ দাও। (খ) কুলটুর ক্যাম্প বালিতে 
কি বুঝায়? (গ) বিসমার্ক ও সমাজতন্দবাদ সম্পর্কে কি জান লিখ। (ঘ) তিন 
সম্রাটের চুক্তি কিভাবে গঠিত হয়? (৩) বিসমার্ক কিভাবে রাশিয়াকে নিরপেক্ষ রাখেন ? 
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(5) কাইজার দ্বিতীয় উইলিয়ামের রুশ নীতি কি ছিল ? (ছ) কাইজার দ্বিতীয় উইলিয়ামের 
সাঁহত ইংলণ্ডের সম্পর্ক আলোচনা কর । (জ) জার দ্বিতীয় আলেকজা-ডারের ভূমিদাস 
উচ্ছেদ আইন আলোচনা কর। (ব) ১৯০৫ রঃ রুশ বিপ্রব সম্পর্কে কি জান লিখ। 
(৫) ইংলণ্ড কিভাবে তাহার মিনরহীনতার অবসান ঘটায় ? (9) ইওরোপে 'সশস্ত শান্তির 
যুগ” বলতে কি বুঝায় ? 

৪। বিসমাকের পররাষ্ট্রনীতি আলোচনা কর ৷ 

&। শান্ত মিত্ৰতা চুক্তি কিভাবে গাঁঠিত হর । 

৬1 বিসমাক্ কিভাবে জার্মানীকে সংগঠিত করেন ? 

৭। িসমাকের কৃতিত্ব বিচার কর । 

৮। কাইজার দ্বিতীয় উইলিয়ামের রাজত্বকাল বর্ণনা কর । 

৯ জার দ্বিতীর আলেকজা'ডারকে কেন মযুন্তিদাতা জার’ বলা হয়? (1979) 

অথবা, জার দ্বিতীয় আলেকজাণ্ডারের রাজত্কাল বর্ণনা কর। তিনি কেন 
বিফল হন ? 

১০। জার দ্বিতীয় নিকোলাসের রাজত্বকাল বর্ণনা কর। 

১১। ত্ৰিশক্তি আতাঁতের সংক্ষিপ্ত বিবরণ ও ইহার ফলাফল আলোচনা কর। 

১২। ইওরোপে দুই পরস্পর বিরোধী শক্তি জোট কিভাবে গড়িয়া উঠে তাহা 
দেখাও । ইহাকে “সশস্ত্র শান্তর যুগ” কেন বলা হয়? 

১৩। কাইজার দ্বিতীয় উইলিয়ামের পররাষ্ট্র নাত আলোচনা কর। তিনি কিভাবে 
প্রথম মহাযুদ্ধের জন্য দায়ী ছিলেন তাহা দেখাও । 


দশন অমধ্যায্র 

১। এক কথায় উত্তর দাও £ 

কে) কাল মাকসের কোন থাঁঃ কোথায় জন্ম হয় ? (খ) কমিউনিষ্ট ম্যানিফেম্টো 
কাহার রচনা ? (গ) মাসের লিখিত দুইটি প্রধান গ্রন্থের নাম কর। (ঘ) কোন 
খাঃ মাক'সের মৃত্যু হর? (৩) হীতিহাসের বন্ত;বাদাী ও ছন্বমুলক ব্যাখ্যা কে করেন ? 
() শ্রেণীহীন সমাজ প্রতিষ্ঠার আদর্শ কে প্রচার করেন £ (ছ) প্রথম চান-জাপান 
যুদ্ধ কবে ঘটে এবং কি সন্ধি দ্বারা ইহার অবসান হয়? (জ) তাইপিং বিপ্রব কোথায় ও 
কবে ঘটে ? (ঝ) তাহীপং বিপ্লবের নেতার নাম কি? (ঞ) কোন ইংরাজ সেনাপাতি 
তাই পিং বিদ্রোহ দমন করেন? (ট) লি-হাংচাং কোন দেশের কোন সময়ে নেতা 
ছিলেন? (5) কাংইউ-ওয়ে কে ছিলেন ও তাঁহার সংস্কারের নাম কি। (ড) ‘একশ 
দিবসের সংস্কার’ কে চাল করেন? (6) বক্সার বিদ্রোহ কোন ত্র হয়? (৭) “প্রাচীন 
বুদ্ধ” কাহাকে বলা হয় ? (ত) ডাঃ সান-ইয়াৎ-সেনের কোন প্রাঃ জন্ম হয় এবং কোথায় 2 
(৭) ডাঃ সান ইয়াধসেনের মতবাদের নাম কি? () চীনে প্রজাতন্র বিপ্রব কোন 
সালে ঘটে ? (ধ) ১৯১১ প্রাঃ বিপ্লবের নেতা কে ছিলেন? (ন) কুয়োমন-তাং 
এর নেতার নাম ক (প) চীনে কমিউনিন্ট দল কোন খ্রীঃ গাঠত হয়? ডি 
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এীঃ চীনে কাউন্ট বিপ্লব জরবন্ত হয় ? (ব) চীনের তিনজন আদ কামীনষট নেতার 
নাম কর ৷ (ভ) ফর্সোসা বা তাই-ওয়ান সরকার কাহাকে বলে? (ম) ফ্লেডারিক এঙ্গেল 
কে ছিলেন ? 

২7 সর্থাক্ষপ্ত উত্তর দাও ৪ 

(ক) মার্কসের মতে হীতিহাসের ব্যাখ্যা কিঃ (খ) আধানক সমাজতন্নবাদের স্রষ্টা 
হিসাবে কাহাকে গণ্য করা হয় ₹ (গ) সমাজতন্ ও সাম্যবাদের পার্থক্য বি? (ঘ) 
মার্কসের মতে সমাজে শোষণ বন্ধ কাঁরতে হইলে ক করা উচিত ? (ঙ) তাই-পিং বিপ্পবের 
আদর্শ বক ছল? (6) চীনে আধুনকীকরণের জন্য সর্বপ্রথম কে সংস্কার করেন ? 
(ছে) কাংইউ-ওয়ের ভাবধারা ক ছিল ? (জ) বক্সার বিদ্রোহের কারণ কিঃ (ঝ) সান- 
ইয়াৎ-সেনের আদর্শ সম্পর্কে কিজান লিখ । (এ) চীনে কুয়োমন তাং ও কামউনিষ্ট 
গৃহযুদ্ধ সম্পর্কে যাহা জান লিখ ৷ (9) মাও-সে-তুং ?ক পদ্ধাততে গৃহযুদ্ধে জয়লাভ 
করেন তাহা ব্যাখ্যা কর ৷ (১) কুয়োমন তাং রাষ্ট্রের কেন পতন ঘটে ? (ড) জাপানের: 
সাহত যুদ্ধে চিয়াং ও মাও কি পৃথক নীতি নেন? (6) লং মার্চ কাহাকে বলে ? 

৩। সমাজতন্মবাদ বক ? সমাজতন্্বাদের জনক কাহাকে বলা হয়? ইওরোপে 
সমাজতন্নবাদের উদ্ভবের ইতিহাস পর্যালোচনা কর। 

৪ কার্ল মার্কসের মতবাদ আলোচনা কর। 

৫ মার্কস ভাবে শোষণহীন সমাজ স্থাঁপত হইবে বাঁলয়াছেন তাহা ব্যাখ্যা কর ॥ 

৬ বক্সার বিদ্রোহের বিবরণ দাও ৷ 

৭। বক্সার বিদ্রোহ সম্বন্ধে ক জান ? 

৮1 চনে প্রজাতান্রিক বিপ্লব কেন হয় ? ইহার নায়ক কে ছলেন ? 

৯1 সান-ইয়াৎসেনের জীবনী ও কার্যকলাপ আলোচনা কর । 

১০। ১১৪৯ খ্রীঃ কাঁমউনিষ্ট বিপ্লব পর্যন্ত চীনের ইতিহাস বর্ণনা কর। 

১১) চীনে কুয়োমিন তাংএর পতন ও কাঁমউীনম্টগণের জয়লাভের কারণ 
বর্ণনা কর। 

১২7 কাঁমউনষ্ট বিপ্লব চীনে কেন সফল হয়? 

একাদশ অন্যান 

১ এক কথায় উতর দাও ঃ 

(ক) নিখিল স্লাভ (Pn 919% ) আন্দোলনের পঞ্ঠপোষক কোন দেশ ছল? 
(খ) বূলগোঁরয়ার অত্যাচার কে করেন? (গে) সানাস্টফেনোর সান্ধ কোন খীঃ হয়? 
(ঘ) বার্লনের সণ্ধি কোন খ্রাঁঃ হয়? (ঙ) বাঁর্লনের বৈঠকে “নিরপেক্ষ দালাল' কে 
ছিলেন? (6) তিরুণ তুকাঁ” কাহাদের বলা হয়? (ছ) বলকান লীগ কোন থাঃ 
গঠিত হয় ? (জ) বলকান যুদ্ধ দুইটি কোন কোন খ্ৰীঃ ঘটে ? 

ই। সংক্ষপ্ত উত্তর দাও £ 

(ক) সর্ব স্লাভ বা নিখিল স্লাভ আন্দোলন সম্পর্কে লিখ। (খ) বুলগোঁরয়ার 
বিদ্রোহ সম্পর্কে কি জান? (গ) সানাস্টফেনোর সান্ধ সম্পর্কে ক জান লিখ !. 
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(ঘ) বাৰ্লিন চুন্তির মতগ্ীল কি ছিল? (ঙ) তরুণ তুকাঁ আন্দোলনের বিবরণ দাও । 
(6) বলকান লীগের দ্বারা তুরস্কের কিভাবে ব্যবচ্ছেদ হয় ? 

৩। বলকান জাতীয়তাবাদের উদ্ভব ও বলকান বুদ্ধের বিবরণ দাও । 

৪1 বানের সান্ধর পটভূমিকা আলোচনা কর ৷ এই স্থির দ্বারা বলকানে প্রকৃত 
শান্তি স্থাপিত হয় না দেখাও । 

&। বানের সন্ধির শর্তগযীল আলোচনা কর। এই সন্ধি কিভাবে প্রথম মহা- 
যুদ্ধের বীজ বপন করে তাহা দেখাও । (1979) 

৬। পূর্বাঞ্চল সমস্যা বলিতে কি বুঝ ? বালিনের সাদ্ধর দ্বারা তাহার কিরূপ 
সমাধান হয় ? 

৭। বার্লিন সা্ধর পশ্চাতে ইঙ্গ-রূশ কুটনীতি কিভাবে কাজ করে? 


দ্বাদশ অন্যাস 

১। এক কথায় উত্তর দাওঃ 

(ক) সেরাজেভোর হত্যাকাণ্ড কোন খ্রাঁঃ হয়? (খ) ব্রেন্ট লিটভস্কের সন্ধি কোন 
গীঃ কাহাদের মধ্যে হয়? (গ) প্রথম বিদ্বযুদ্ধে বিখ্যাত জার্মান সেনাপাতর নাম 
কি ছিল? (ঘ) প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ বংসর কি ? (ও) মাকন 
যান্তরাস্ট্র কোন খ্রাঁঃ প্রথম বিশ্বযুদ্ধে যোগ দেয় 2 (চ) সাবমেরিন দ্বারা শত্রু জাহাজ 
ডুবাইবার নীতি কোন দেশ নেয়? (ছ) নেতিবাচক যুদ্ধ কোন দেশ করে? (জ) 
ল:সিটানিয়া ঘটনা কি এবং ইহার গুরুত্ব কি ? (ঝ) চৌদ্দ দফা দাবির রচয়িতা কে 
এবং কবে ইহা ঘোষিত হয়? (এঃ) ‘এক জাতি এক রাষ্ট্রঁ নীতির উদ্ভাবক কে? 
(9) ভার্সাই সন্ধি কোন খাঃ কাহার বিরুদ্ধে করা হয়? (5) জিবরদান্ত সন্ধি” 
( Dictated Peace) কাহাকে বলা হয়? (ড) বলকানাইজেশন কাহাকে বলেঃ 
(9 “এই যুদ্ধই মানবজাতির শেষ যুদ্ধ” ইহা কাহার উক্তি? (৭) লীগের সংবিধানের 
নাম কি? (ত) 2. C. 1. ]. বালিতে কি বুঝায়? (থ) ইওরোপের রুগ্ন মানুষ’ 
কাহাকে বলা হইত? (দ) নবীন তুরস্কের সংগঠক কে? (ধ) কামাল পাশার কবে 
মৃত্যু হয়? (ন) প্রথম মহাযঃদ্ধের পর তুরস্কের উপর কি কি সন্ধি চাপান হয় ? 

২। সংক্ষিপ্ত উত্তর দাও ৪ 

(ক) সেরাজেভো হত্যাকাণ্ডের গররুত্ব কি? (খ) রেষ্ট লিটভস্কের সন্ধির 
তারখ ও গুর্ত্ব আলোচনা কর। (গ) অষ্ট্রো-সার্বয় বিরোধ কিভাবে প্রথম বিশ্ব- 
যংদ্ধের সুচনা করে তাহা ব্যাখ্যা কর। (ঘ) প্রথম বিশ্বযুদ্ধ ঘটিবার জন্য উগ্র ও 
অপাঁরতৃপ্ত জাতীয়তাবাদ কিরুপ দায়ী ছিল? (ও) কি কি আন্তর্জাতিক ঘটনা প্রথম 
বিশ্বয্যদ্ধকে ত্বরান্বিত করে? (8) উপাঁনবোশক প্রাতদবান্ৰিতা প্রথম বিশ্বযুদ্ধের জন্য 
কিরূপ দায়ী ছিল তাহা ব্যাখ্যা কর ৷ (ছু) কাইজার দ্বিতীয় উইলিয়ামের বিশ্ব রাজনপাতি 
বিশ্বযুদ্ধকে কিরুপে ত্বরান্বিত করে? (জ) প্রথম বিশ্বযুদ্ধে মাঁকন যুক্তরাষ্ট্রে 
লক্ষ্য ক ছিল? (ঝ) চতুর্দশ দফা কি ছিল? (ঞ) ভার্সাই সন্ধির ভৌগোলিক 

ইতিহাস ( ১১দশ )_-১৪ 
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শর্ত হি ছল? (ট) লীগের আদর্শ কি ছিল? (ঠ) লাগের সাধারণ সভা ও 
পাঁরষদের গঠন ও কাজ কি ছিল? (ড) তরুণ তুকাঁ আন্দোলন সম্পর্কে যাহা জান 
শলখ ৷ (6) কামাল পাশার আধুনিক সংস্কারগুলে কি ছিল ? 

৩1 প্রথম বিশ্বযুদ্ধের কারণ আলোচনা কর । 

৪1 উগ্র জাতীয়তাবাদ ও সাম্রাজ্যবাদ প্রথম মহাযুদ্ধের জন্য কিরুপ দায়ী ছিল? 

€ 1 প্রথম বিশ্বযুদ্ধের জন্য জার্মানীর দায়িত্ব আলোচনা কর। 

৬ প্রথম বিশ্বযুদ্ধে মানি যডন্তরাষ্ট্র কেন যোগ দেয় এবং কি ভূমিকা নেয় তাহা 
আলোচনা কর। 

৭.1 কাইজার দ্বিতীয় উইলিয়াম কেন প্রথম বিশ্বযুদ্ধে যোগ দেন ? তাহার পরাজয়ের 
কারণ বর্ণনা কর। 

৮। ভার্সাই সাঁন্ধর শর্তাবলী আলোচনা কর। এই সন্ধির বিপক্ষে কি বলা যায় ? 


(1979 ) 


৯ লীগের আদর্শ কি ছিল ? লীগের গঠন আলোচনা কর। 
১০। কামাল পাশার নেতৃত্বে তুরস্কের প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠা ও নবীন তুরস্কের গঠন 
আলোচনা কর। 


ত্ৰয্রোদশা অন্যান্র 

১। এক কথায় উত্তর দাও ৪ 

(ক) কোন বিদ্রোহকে ১৯১৭ খ্রীঃ মহড়া বলা হয়? (খ) 'ভুম ও স্বাধীনতা” 
বিপ্পব কোন খ্রীঃ হয়? (গ) নারোদানক বলতে কি বুঝায়? (ঘ) ১৯১৭ মার্চ 
বিপ্লবে কোন শ্রেণী রাশিয়ায় ক্ষমতা পায় ? (ও) ১৯১৭ খীঃ বিপ্লবে কোন দল ক্ষমতা 
পায়? (চ) কোল খোজ বা যৌথ খামার কাহাকে বলে? (ছ) লাল ফৌজ (7২০৫ 
Army ) কে গঠন করেন? (জ) চেকা কাহাকে বলে? (ঝ) ম. চ. ৮. কে প্রবর্তন 
করেন কোন খীঃ ? (4) এপ্রিল থাঁসস কে প্রচার করেন ? 

২। সধাঁক্ষপ্ত উত্তর দাও ৪ 

(ক) ১৯১৭ থঃ বিপ্লবের জন্য রাশিয়ার জারতন্বের দায়িত্ব আলোচনা কর। (খে) 
১৯১৭ গ্রীঃ বিপ্লবের প্রাক্কালে রঃশ কৃষক ও শ্রমিকের ?ক অবস্থা ছিল তাহার বিবরণ দাও । 
(গ) রুশ বিপ্রবে লৌননের ভূঁমকা কি ছিল ? (ঘ) ১৯১৭ প্রাঃ রাশিয়ায় কয়টি বিপ্লব 
ঘটে এবং কেন ঘটে? (ও) বলশোভিক বিপ্লবের পর কিভাবে সাম্যবাদের প্রতিষ্ঠা করা 
হয়? (6) N.E.. ব্যাখ্যা কর। 

৩। রাশিয়ায় বলশেভিক বিপ্লবের সাফল্যের পশ্চাতে লোননের কৃঁতত্ব কি ছিল 
তাহা আলোচনা কর । এই বিপ্লবের ফলাফল কি? (1978) 

৪1 ১৯১৭ গ্রীঃ বলশোভক বিপ্লবের কারণগনুলির বিস্তারিত আলোচনা কর। এই 
বিপ্লবের জন্য পর্ব প্রস্তুত কি ছিল ? 
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€। লেনিন কিভাবে রাশিয়ায় সাম্যবাদী বিপ্লব সফল করেন এবং ইহা সংগঠিত 
করেন তাহা আলোচনা কর ৷ 

৬1 সাম্যবাদী সংস্কার ও N. 8. ৮. বিস্তারিত বর্ণনা দাও । 

৭। লোননোত্তর রাশিয়ার অগ্রগতির বিবরণ দাও । 


চতুৰ্দশ অন্যাস 

১। এক কথায় উত্তর দাও £ 

(ক) র্যাপালোর সন্ধি কোন গ্রীঃ স্বাক্ষারত হয়? (খ) স্ট্রাসম্যান কে ছিলেন ? 
(গ) ভাইমার প্রজাতন্ন কোন প্রাঃ স্থাপিত হয়? (ঘ) লোকার্ণে চ্্রান্ত কোন খীঃ 
স্বাক্ষরিত হয়? (ও) পরিপূর্ণতা নীতির উদ্ভাবক কে? (চ) প্যারিসের যুদ্ধ বন 
চুক্তি কোন খ্রীঃ স্বাক্ষরিত হয়? (ছ) ওয়াশিংটন ছীন্ত কোন প্রীঃ হয়? (জ) লীগ 
কোন খ্রীঃ বিশ্ব নিরস্তীকরণ সম্মেলন ডাকে? (ঝ) কোন খীন্টাব্দকে লীগের সর্বোচ্চ 
মর্যাদার যুগ বলা হয়? (4) জাপান কোন খ্রীঃ মাণ্চুরিয়া আক্রমণ করে? (ট) 
ইতালী কোন রঃ আঁবাসানয়া আক্রমণ করে? (5) জার্মানী কোন খ্রীঃ পোল্যান্ড 
আক্রমণ করে? (ড) I. 7. 0. ক? (6) ফ্যাসম্ট কথাট ক হইতে উদ্ভূত? (ণ) 
কোন প্রাঃ ইতালীতে ফ্যাসিষ্ট শাসন স্থাপিত হয়? (ত) ম.সোলিনী কে ছিলেন? 
(থ) কপোরেট রাষ্ট্রের আদর্শ কে গ্রহণ করে 2 (দ) ক্ষুদ্র বিশ্বযুদ্ধ বালতে কোন যুদ্ধ 
বুঝায়? (ধ) স্পেনের গৃহযুদ্ধে সরকারের বিরুদ্ধে কে যুদ্ধ করেন ? (ন) ডাওয়েজ 
পারকল্পনা কোন খ্রীঃ হয়? (প) হিটলারের জন্ম কোন খ্রীঃ হয়? (ক) কোন খ্রীঃ 
নাৎসীদল জার্মানীতে ক্ষমতা পায় ? (ব) ফুয়েরার বালিতে কাহাকে বুঝায়? (ভ) 
স্বান্ততা চিহ্ন ও বাদামী রংয়ের পোষাক কোন দল প্রতীক হিসাবে নেয় ? 

২। এক কথায় উত্তর দাও ৪ 

(ক) ইঙ্গজার্মান নৌ চুন্ত কোন প্রাঃ সম্পাদিত হয়? (খ) রোম-বা্লন অক্ষ 
চুক্তি কাহাদের মধ্যে হয়? অথবা (গ) অক্ষ শান্তি কাহাদের বলা হয়? (ঘ) হিটলার 
কোন গ্রীঃ আ্টুয়া অধিকার করেন ? (ঙ) মিউনিখ চাঁন্ড কোন প্রাঃ হয়? (৮) রুশ 
জার্মান অনাক্রমণ চুক্তি কোন খ্রীঃ স্বাক্ষরিত হয়? (ছ) দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ বাধিবার 
সময় ইংলণ্ডের প্রধানমন্ত্রী কে ছিলেন ? (জ) তোষণ নীতির প্রবস্তা হিসাবে কাহাকে 
গন্য করা হয় ? (ঝ) দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় রাশিয়ার শাসকের নাম কি ছিল? 

৩। সংক্ষিপ্ত উত্তর দাও £ 

(ক) ফ্রান্স ১৯১৯ খীঃ পর কেন নিরাপত্তার অভাব বোধ করে? (খ) লোকাণেণর 
ভাবধারা কি ? (গ) লোকার্ণো চুক্তি বলতে ক বুঝায়? (ঘ) প্যারিসের যুদ্ধ বর্জন 
চুক্তি কি? (ও) লীগের নেতৃত্বে আন্তর্জাতিক নিরস্ত্রীকরণ কাঁমশনের বিবরণ দাও। 
(6) লীগের সাফল্যের যুগ বলিতে কি বুঝায় ইহা ব্যাখ্যা কর। (ছ) লীগের পতনের 
কারণ কিঃ (জ) ফ্যাসিল্ট সংগঠন ইতালীতে কিভাবে করা হয়ঃ (ঝ) স্পেনের 
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গৃহযুদে রূত্ব কিঃ (4) ভাইমার প্রজাতন্বের কেন পতন ঘটে ? (ট) জামণানীর 
১৮৪) পা লালা ছিল? (ড) 
মিউনিখ্‌ চাঁন্ড কিভাবে হয়? (চ) ইংলণ্ড কেন তোষন নীতি নেয়? (ণ) রুশ নেতাগণ 
১৯৩৯ প্রাঃ কেন জার্মানীর সাঁহত অনাক্রমণ চুক্তি করেন তাহা ব্যাখ্যা কর ৷ (ত) দ্বিতীয় 
শব্বযদ্ধের জন্য জার্মানীর দায়িত্ব ক ছিল? 

৪৭ ফ্রান্সের নিরাপত্তার সমস্যা কিঃ লোকার্ণো চুক্তির দ্বারা ইহার কিরুপ 
সমাধান হয় ? ? 

€&। লোকাণো ও প্যারসের যুদ্ধ বর্জন চুক্তি দুইটির শর্ত ও কার্যকারিতা 
আলোচনা কর ৷ 

৬। আন্তর্জাতিক নিরস্ত্রীকরণ সমস্যা সম্পর্কে আলোচনা কর । 

৭! লাগ অফ নেশনশের কাতত্ব আলোচনা কর । ইহার কেন পতন ঘটে ? 

(1979) 

৮1 লীগ অফ নেশনসের আদর্শ কি ছিল? ইহা কতদুর সফল হয় তাহা 
দেখাও । 

৯।. ইতালীর ফ্যাসিম্ট শাসন কিপ্তাবে সংগঠিত হয় ? 

১০। মুসোলিনীর বৈদেশিক নীতি আলোচনা কর । 

১১1 স্পেনের গৃহযুদ্ধের বিবরণ দাও ইহার ক গুরুত্ব ছিল? 

১২।  ভাইমার প্রজাতন্বের শাসন সম্পর্কে কি জান লিখ । ইহার কেন পতন ঘটে ? 

১৩। জার্মানীতে হিটলার কিরুপে ক্ষমতার আসান হন তাহা ব্যাখ্যা কর ৷ 

১৪। নাৎসা বৈদেশিক নীতি সম্পর্কে কি জান িখ। ইহা কেন প্রথম দিকে 
সফল হয়? 

১৫ । মিউনিক চুক্তি ও রংশ-জার্মান অনাক্রমণ চুক্তি সম্পর্কে যাহা জান লিখ । 

৯৬ । চেম্বারলেইন, হিটলার, মুসোলিনী কিভাবে ১৯১৮ রাঃ ইওরোপের সমস্যার 
মোকাবিলা করেন ? 

১৭। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কারণ আলোচনা কর। এজন্য নাৎসী জার্মান কিরূপ 
দায়ী ছিল? 

১৮। চেম্বারলেইন ও দালাঁদিয়েরের বৈদেশিক নীতি আলোচনা কর । 


H. 9. Questions—1978 


HISTORY 
(Second Paper) 

“ক' বিভাগ 
(যে কোনো চারটি প্রশ্নের উত্তর লেখ ) 4৯14-56 
১। জ্ঞানদীপ্ত স্বৈরাচারী” কাহাদের বলা হয়? জ্ঞানদীপ্ত স্বৈরতন্বের বৈশিষ্ট্য- 
গলে কি ছিল ? 648 
২। শিল্প-বিপ্লবের মুখ্য বৈশিষ্ট্যগ্ীল বর্ণনা কর। ইহার ফলাফল 1ক 
হইয়াছিল? 747 

অথবা 
সম্রাট প্রথম আলেকজাণ্ডার এবং প্রথম নিকোলাসের আমলে রুশ দেশের অবস্থার 
বিবরণ লেখ । F 7747 
৩। ইংলণ্ড ও তাহার উত্তর আমেরিকার উপানিবেশগর্রীলর মধ্যে ক ক কারণে যুদ্ধ 
বাধে? 14 

অথবা 
১৮৪৮ থাঁন্টাব্দকে “বিপ্লবের বংসর* বলা হয় কেন? 14 
৪1 ১৭৮৯ থ্চ্টাব্দে ফ্রান্সে বিপ্রব ঘটল কেন তাহা ব্যাখ্যা কর। 14 
৫। নেপোলিয়ন বোনাপার্ট কি ভাবে ফ্রান্সের সম্রাট হইয়াছিলেন? তাঁহার 
সংস্কারগড়লের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও । 747 
৬। ইটালির এঁক্যসাধনের বিভিন্ন পর্যায়গডুল আলোচনা কর । . 14 
৭। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের কারণগ্রাল পর্যালোচনা কর । 14 
৮। ১৯১৭ সালের রুশ বিপ্লবে লেনিনের ভূমিকা কি ছিল ? এই বিপ্নবের ফলাফল 
কি? 846 

¥ খি’ বিভাগ 
(যে কোনো তিনটি প্রশ্নের উত্তর লেখ ) 3X 8=24 
৯ ইতিহাসে ১৭৬৩ থান্টাব্দের গুরুত্ব আলোচনা কর । 8 
১০ “কনসার্ট অব্‌ ইওরোপ’ (ইউরোপের এক্য ) কি কি কারণে ব্যর্থ হয় তাহা 
বিশ্লেষণ কর । 8 
১১ ১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দে ‘জুলাই বিপ্লবের’ কারণগড়লৈ নির্ণয় কর। 8 
১২। মাকসি-প্রবার্তত সমাজতন্রবাদের প্রধান বৌশ্ট্যগুলি সংক্ষেপে বুঝাইয়া 

দাও । 


দু ্ 8 
১৩। ১৮৭৮ সালে বার্লিন সেটেলমেণ্টের ( বালিন নিষ্পা্তর ) কি কৃতিত্ব ? ন 


চা 


১৪ রুশ-জাপান যুদ্ধের (১৯০৪-১৯০৫) এতিহাসিক তাৎপর্য কি ? ৪ 
৯৫1 ট্রিপল আঁতাত (্রশান্তমৈত্রী ) কি ভাবে গঠিত হইয়াছিল ? 8 
১৬ ৷ জার্মানীতে হটলার ক রুপে ক্ষমতায় আসীন হইলেন, দেখাও । 8 
/ গি” বিভাগ 
(যে কোন পাণচাট প্রশ্নের উত্তর লেখ ) 5৮210 


১৭ । বা্তিলের পতনের তারিখ কি? 


2 
৯৮1 আমেরিকার গৃহযুদ্ধে কোন কোন দল লিপ্ত ছিল? 2 
১৯1 কোন সালে বিসমার্ক ক্ষমতাচ্যুত হন ? 2 
২০। ১৯১১ সালে চীন বিপ্লবের নেতা কে ছিলেন? 2 
২১। চোদ্দ দফা দাবি'র রচাঁয়তা কে ? 2 
২২। কামাল আতাতুর্ক কেন বিখ্যাত ? 2 
‘২৩ । 'লীগ অব নেশনস'-এর ( জাতি-সংঘের ) মূল উদ্দেশ্য কি ছিল ? 2 
২৪। মুসোলিনি কে ছিলেন? 2 
২৫। যখন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ বাধে, তখন ইংলণ্ডের প্রধান মন্ত্রী কে ছিলেন? 2 
২৬ । “মিউনিখ চুক্তিটি’ ি ? 2 

1979 
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ক-_বিভাগ 
(যে কোন তিনটি প্রশ্নের উত্তর লেখ) 3%16-48 
১। প্রাশয়ার রাজা দ্বিতীয় ফ্রেডারককে মহান বলা হয় কেন? 16 
২। ন্যাশনাল কনভেনশন'এর কার্যাবলী আলোচনা কর। 16 
৩। কাণ্টনেপ্টাল সিস্টেম” বলিতে কি বোঝায় ? ইহা কির্‌পে নেপোলিয়নের 
পতন ঘটায় ? 6+10 
৪1 বিসমার্ক কি ভাবে জার্মানিকে এঁক্যবন্ধ করেন? 16 
৫। দ্বিতীয় আলেকজাণ্ডারকে “মনু্তিদাতা জার” বলা হয় কেন? তাঁহার 
সং্কারগুলির ফল কি হইয়াছিল ? 1274 


ও। বালিনের সান্ধির সর্তাবলী সংক্ষেপে বর্ণনা কর। বার্লিনের চুক্তি কি বলকান 
সমস্যার সমাধান করিতে পারিয়াছিল ? 1244 


৭। ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত আধুনিক শন্তি হিসাবে জাপানের অগ্রাতির {ববরণ 
লেখ । 16 


৮। লীগ অব নেশনস'-এর ব্যর্থতার কারণগড়ল নির্ণয় কর। 16 
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খ__ বিভাগ 

(যে কোন তিনটি প্রশ্নের উত্তর লেখ) 3৮10-30 

৯। ব্রিটেনের বিরুদ্ধে উত্তর আমেরিকার বিদ্রোহী উপনিবেশগনলি কি কি কারণে 
সফল হইয়াছিল? 10 
১০। ইউরোপের উপর ফরাসী বিপ্রবের (১৭৮১) প্রভাব সংক্ষেপে আলোচনা 
কর। 10 
১১। ম্যাৎসান কে? তিনি ইতিহাসে কেন বিখ্যাত ? 10 
১২। প্রিন্স মেটারনিক-এর উদ্দেশ্য ও কার্যকলাপ কিরূপ ছিল ? 10 
১৩। ওপনিবেশিক সাম্রাজ্যবাদের বৈশিষ্ট্যগুলে বর্ণনা কর । 10 
১৪। সান ইয়াত সেনকে আধ্মনিক চীনের জনক বলা হয় কেন ? 10 


১৫। ভাাইএর সন্ধি (১৯১৯) জামণানির প্রতি কি অবিচার করিয়াছিল ? 10 
১৬। ফ্যাসিবাদ' বলিতে কি বোঝায় ? ম:সোলিনি কি ভাবে ইটালিতে ক্ষমতা 


দখল করিলেন ? 4+6. 
j গ-_বিভাগ 

(যে কোন ছয়টি প্রশ্নের উত্তর লেখ ) 6১2৯12 

১৭। কখন কোন সন্ধি দ্বারা সপ্তবর্ষব্যাপা যুদ্ধের অবসান হয় ? 2 

১৮। ইউরোপের দুইজন 'জ্ঞানদীপ্ত দ্বৈরাচারা'র নাম কর । 2 

১৯। কোথায় ও কাহার দ্বারা নেপোলিয়ন চ্‌ড়ান্তভাবে পরাজিত হন? 2 


২০। বকসার বিপ্লব কখন ও কোথায় সংঘটিত হয় 2 2 
২১ ফ্রান্সে তৃতীয় রিপাবলিক কখন প্রাতাষ্ঠত হয়? ইহার প্রথম রাষ্ট্রপতি কে. 
ছিলেন ? 2 
২২। ইউরোপের ইতিহাসে কোন সময়কাল 'সশস্ শান্তির যুগ’ বলিয়া আভাহিত ? 


2 
২৩। 'ট্রিপ্‌ল আ্যালায়েন্স-এর স্বাক্ষরকারী ছিলেন কাহারা ? 2 
২৪। নিরদ্্রীকরণ সম্মেলন কোথায় বসিয়াছিল ? ইহার সভাপতি কে ছিলেন ? 
2 
২৫। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জার্মানির মি্রপক্ষ কাহারা ছিল ? 2 
২৬। হিরোশিমায় ও নাগাসাকিতে কি হইয়াছিল ? 2 


+ 
A 


